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আব্দুর রহমান নাসির আস সাদী (রহি) 
এর জীবনী 


তিনি হলেন তামীম গোত্রের শাইখ আবু আব্ল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনে নাসির ইবনে 
আবিল্লাহ ইবনে নাসির আলে সা“দী (রহি)। তিনি আল কাসীমের উনাইযাহ শহরে ১৩০৭ 
হিজরির ১২ মুহাররমে (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯ খ্িষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন । তার বয়স যখন 
চার বছর তখন তার মা মারা যান আর যখন তার বয়স সাত বছর তখন তার বাবা মারা 
যান। ফলে তিনি ইয়াতিম হিসেবে লালিতপালিত হন। কিন্তু (ইয়াতীম হওয়া সত্বেও) 
তিনি উত্তমভাবে বেড়ে ওঠেন। 


তিনি তার মেধা বা প্রতিভা ও ইলমের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে শৈশবেই সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিলেন । তিনি তার বাবার মৃত্যুর পর কুরআন পড়েছিলেন এবং মাত্র এগারো 
বছর বয়সে পুরো কুরআন খুব ভালোভাবে মুখস্থ করেছিলেন । তারপর তিনি তার শহরের 
আলেম ও যেসব আলেম বাইরে থেকে সেই শহরে আসতেন তাদের থেকে ইলম অর্জনে 
ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন । যার ফলে জ্ঞানের প্রতিটি শাখা থেকে 
তিনি পযপ্তি জ্ঞানার্জন করেন। যখন তার বয়স ২৩ বছর তখন তিনি শিক্ষাদান করা শুরু 
করলেন। তিনি নিজে পড়াশোনা করতেন এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিতেন। এমনকি 
পুরোটা সময় তিনি এর পেছনেই ব্যয় করতেন। ১৩৫০ হিজরিতে (যেন) তিনি একাই তার 
শহরে দারস দিতেন বা শিক্ষাদান করতেন। সকল শিক্ষার্থী একমাত্র তার কাছেই 
জ্ঞানার্জনের ইচ্ছে করতেন। 


তার কিছু শিক্ষকের নাম: 


(১) তিনি শাইখ ইবরাহিম ইবনে হামদ ইবনে জীসির (রহি) এর কাছে সবপ্রথম 
পড়াশোনা করেন । আস সাদী (রহি) তার এই শাইখের হাদীস হিফয বা মুখস্থের কথা 
বলতেন । এছাড়াও তিনি তার এই শাইখের পরহেযগারিতা, ফকির মিসকিনদের 
ভালোবাসার কথা আলোচনা করতেন । শীতের দিনে অনেক ফকির মিসকিন তার কাছে 
আসলে তিনি তার নিজের পোশাক খুলে সেই ফকির মিসকীনদেরকে পরিয়ে দিতেন। 
অথচ সেই পোশাক তার খুবই প্রয়োজন ছিল। তিনি খুব অল্পে তুষ্ট থাকতেন । আল্লাহ 
তা“আলা তার ওপর রহম করুন। 

(২) এছাড়াও শাইখ সাদী (রহি) এর শিক্ষকদের একজন হলেন শাইখ মুহাম্মাদ 
ইবনে আব্দির কারীম আশ শুবুল রেহি)। তিনি তার কাছে ফিকহ ও আরবী ভাষাসহ 
অন্যান্য বিষয় পড়াশোনা করেন। 


(৩) তার শিক্ষকদের মধ্যে আরো আছেন উনাইযাহ শহরের কাষী শাইখ সালিহ 
ইবনে উসমান আল কাষী (রহি)। তিনি তার কাছে তাওহীদ, তাফসীর, ফিকহ ও আরবী 
ভাষা পড়াশোনা করেন। সাদী (রহি) তার কাছেই সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করেন, 
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এমনকি সালিহ ইবনে উসমান (রহি) এর মৃত্যু পযন্ত তিনি তার সান্নিধ্যে থাকতেন । 
আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহম করুন । 


(৪) আরো আছেন শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আয়ায রেহি), 
(৫) শাইখ ছ“ব ইবনে কুওয়াইজিরী (রহি), 
(৬) শাইখ আলী আস সিন্নানী (রহি)। 


(৭) আরো আছেন শাইখ আলী আন নাসির আবু ওয়াদায়া (রহি)। সাদী (রহি) তার 
কাছে কুতুবে সিত্তাসহ আরো অন্যান্য বিষয় পড়াশোনা করেন। 


(৮) আরো আছেন শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে শাইখ আব্দিল আযিয আল মুহাম্মাদ আল 
মানি'(রহি)। সাদী (রেহি) তার কাছে উনাইযাহতে পড়াশোনা করেন। 


(৯) আরো আছেন, শাইখ মুহাম্মাদ আশ শানকীতি রেহি)। তিনি যখন উনাইযাহতে 
আসেন এবং দারস দেয়া শুরু করেন, তখন থেকেই সাদী (রহি) তার কাছে পড়াশোনা 
করেন এবং তার কাছে তাফসীর, হাদীস, মুসত্বলাহুল হাদীস, আরবী ভাষার জ্ঞান যেমন 
নাহু, সরফ ইত্যাদি বিষয় পড়াশোনা করেন। 


সাদী রেহি) এর আখলাক বা চরিত্র সম্পর্কে কিছু বর্ণনা: 


সাদী রেহি) উচ্চ আখলাক বা চরিত্রের অধিকারী ছিলেন । ছোট-বড়, ধনী-গরিব সকলের 
প্রতি তিনি বিনয়ী ছিলেন। তার সাথে দেখা সাক্ষাত করতে যারা খুব আগ্রহী তাদের জন্য 
তিনি নিদিষ্ট মাজলিসে কিছু সময় ব্যয় করতেন। ফলে সেটি একটি ইলমী মাজলিসে 
পরিণত হতো । তিনি এই মাজলিসে ইলমী আলোচনা করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন । ফলে 
যারা এই মাজলিসে উপস্থিত হয়ে সময় ব্যয় করতেন তারা অনেক উপকৃত হতেন। 
সাধারণ মাজলিস ইলমী মাজলিসে পরিণত হতো । প্রত্যেকের সাথে যেমন উপযোগী 
তেমন তিনি কথা বলতেন। দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারী বিষয়গুলো নিয়ে তিনি 
আলোচনা করতেন। অনেক সমস্যায় তিনি দুই পক্ষকেই সন্তুষ্ট করে ন্যায়সংগতভাবে 
সমাধান করে দিতেন। তিনি ফকির, মিসকীন ও আগন্তকদের প্রতি খুবই দয়ালু ছিলেন। 
নিজের সামর্থ অনুযায়ী অন্যকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। যারা কল্যাণকর 
কাজকে ভালোবাসে এমন সৎকমশীলদেরকেও বলতেন অন্যকে সহযোগিতা করতে। 
আদব বা শিষ্টাচারিতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার একটি বড় অংশ তার মধ্যে ছিল। 
তিনি প্রতিটি কাজেই ছিলেন দৃটুসংকল্পবদ্ধ। মানুষকে শিক্ষাদান ও বোঝানোর দিক দিয়ে 
তিনি সবেত্তিম মানুষের একজন । শিক্ষাদানের সময় তিনি তার ছাত্রদের সাথে আলোচনাও 
করতেন । কোন ছাত্র কিছু মতন মুখস্থ কররে তিনি তাকে পুরস্কার দিতেন । যেই মুখস্থ 
করতো তাকেই তিনি পুরস্কার দিতেন কাউকেই তিন বাদ দিতেন না। দারসের জন্য কোন 
কিতাবটি সবচেয়ে উপকারী হতে পারে এই নিয়ে তিনি তার ছাত্রদের সাথে পরামর্শ 
করতেন। এতে অধিকাংশ ছাত্র যেটি পছন্দ করতেন সেটিকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। 
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দীর্ঘসময় ধরে তার দারসে থাকলেও কোন ছাত্র বিরক্ত হতো না। কারণ ছাত্ররা তার 
দারসে খুব আনন্দ পেত। একারণেই তার বহু ছাত্র ছিল। 

ইলমের বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাদী (রহি) এর অবস্থান: 

উসুলে ফিকহ ও শাখাগত ফিকহসহ ফিকহ বিষয়ে তার পূর্ণ জ্ঞান ছিল। প্রথম জীবনে 
তিনি তার শিক্ষকদের অনুসরণে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং হাম্বলী মাযহাবের 
বেশ কয়েকটি মতন মুখস্থ করেন। তিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও তার 
ছাত্র ইবনুল কায়্যিমের বইসমূহ সবচেয়ে বেশি পড়েছেন এবং সেগুলো থেকে সবচেয়ে 
বেশি উপকৃত হয়েছেন। এই দুই শায়খের কারণে তিনি উসুল, তাওহীদ, তাফসীর, 
ফিকহসহ অন্যান্য বিষয়ে আরো অনেক উপকারী জ্ঞানার্জন করেন। এই দুই শায়খের 
বইয়ের আলোতে আলোকিত হয়ে তিনি আর শুধু হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করতেন না। 
বরং শারঈ দলীল অনুযায়ী যেটি তার কাছে প্রাধান্যযোগ্য মনে হতো সেটিকেই তিনি 
প্রাধান্য দিতেন । তিনি মাযহাবের কোন আলেমকে তিরস্কার করতেন না। তাফসীরে তার 
ব্যাপক অবদান আছে। যেহেতু তিনি অনেক তাফসীর পড়েছিলেন এবং সেই বিষয়ে দক্ষ 
ছিলেন। তিনি বেশ কয়েক খণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর রচনা করেন। তিনি 
চমৎকারভাবে তাফসীর রচনা করেছেন অথচ এই তাফসীর রচনার সময় তার কাছে 
তাফসীরের কিতাবসহ অন্য কোন কিতাব ছিল না। তিনি এবং তার ছাত্ররা সবসবময় 
কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর তিনি কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে তাফসীর 
করতেন। তিনি কুরআনের আয়াতের অর্থ স্পষ্টভাবে বলতের তারপর সেই আয়াত থেকে 
বিভিন্ন ফায়েদা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ইস্তিম্বাত করতেন বা বের করতেন। যে তার কাছে 
বসেছেন, পড়াশোনা করেছেন, তার সাথে আলোচনা করেছেন এবং যে তার বইপত্র 
পড়াশোনা করেছেন, সে ব্যক্তিই জ্ঞানের দিক দিয়ে সাদী রেহি) এর অবস্থান জানতে 
পেরেছেন। 


তার রচিত কিতাবসমূহ: 
২. তাইসীরুল লাতীফিল মান্নান ফী খুলাসাতি তাফসীরিল কুরআন 
৩. আল কাওয়ায়িদুর হিসান লি তাফসীরিল কুরআন। 
৪. আত তাওযীহ ওয়াল বায়ান লি শাজারাতিল ঈমান 
৫. আল কওলুস সাদীদ ফী মাকাসিদিত তাওহীদ । 
৬. আল কাওয়াইদ ওয়াল উসুলুল জামি'আহ 
৭. মুখতাছার উসুলিল ফিকহ 
৮. আল হাকুল ওয়াষিহুল মুবিন 


এছাড়াও আরো বহু কিতাব তিনি রচনা করেছেন । 

কিতাব রচনার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য: 

কিতাব রচনার মাধ্যমে ইলম বা জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেয়া এবং সত্যের দিকে মানুষকে 
দাওয়াত দেয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য তিনি বই লিখে সেগুলো সামর্থ 
অনুযায়ী ছাপাতেন, কিন্তু এর বিনিময়ে দুনিয়াবী কোন সম্পদ তিনি গ্রহণ করতেন না। 
বরং তিনি বিনামূল্যে সেগুলো বিতরণ করতেন যাতে সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হতে 
পারে। আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদান দান 
করুন। আমিন। 


মৃত্য: 
ইলমের খিদমত করা অবস্থায় ৬৯ বছর বয়সে ১৩৭৬ হিজরিতে উনাইযাহ শহরে তিনি 
তার রবের ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ তা“আলা তার ওপরে রহম করুন। 
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লেখকের ভূমিকা 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


সকল প্রসংশা সেই আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি তার বান্দার ওপরে ফুরকান (কুরআনের 
একটি নাম) নাধিল করেছেন যেটি হালাল ও হারাম, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, হক ও বাতিলের 
মধ্যে পার্থক্যকারী । আর তার রহমতে তিনি আমভাবে সকল মানুষের জন্য, আর খাছভাবে 
শুধু মুত্তাকীদের জন্য এটিকে (এই কুরআনকে) হিদায়াতস্বরূপ বানিয়েছেন । এটি কুফরী, 
পাপাচার ও অজ্ঞতার ভ্রষ্টতা থেকে ঈমান, তাকওয়া ও ইলমের আলোর দিকে হিদায়াত 
করে । আর আল্লাহ তা'আলা সংশয় সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির রোগ থেকে অন্তরকে আরোগ্য 
দানের জন্য এটিকে নাযিল করেছেন। এটি দিয়ে বড় বড় বিষয়ে সুদৃঢ় জ্ঞান অর্জিত হয় 
এবং শারীরিক রোগ, ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ হয়। 


আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, এই কুরআনে কোন দিক থেকেই কোন প্রকার সংশয় ও 
সন্দেহ নেই। কারণ এর দেয়া সংবাদ, আদেশ ও নিষেধসমূহে মহাসত্য বিদ্যমান আছে। 
আর আল্লাহ তা'আলা এটিকে বরকতময় হিসেবে নাযিল করেছেন। এতে রয়েছে অনেক 
কল্যাণ, প্রচুর জ্ঞান, বিস্ময়কর তাৎপর্য এবং বৃহৎ বিষয়সমূহ । দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত 
বরকত, সৌভাগ্য ও সুখ একমাত্র এই কুরআনের দ্বারা অর্জিত হিদায়াত এবং তার 
অনুসরণের কারণেই । আল্লাহ তা'আলা আরো জানিয়েছেন যে, এটি পৃববর্তী কিতাবের 
সত্যায়নকারী ও সেগুলোর সংরক্ষক এটি (পুববর্তী কিতাবসমূহের) যা কিছুর সাক্ষী দেয় 
সেগুলো সত্য আর যা কিছু প্রত্যাখ্যান করে সেগুলো প্রত্যাখ্যাত। কারণ এটি সেপগ্তলোকে 
ধারণ করে আছে এবং সেগুলো থেকে এটি আরো সমৃদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা এই কুরআন 
সম্পর্কে বলেন, 
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“যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে তিনি তাদেরকে এর দ্বারা শান্তির পথে পরিচালিত 
করেন” (সূরা আল মায়িদা:১৬)। 


এটি দারুস সালাম বা শান্তির ঘরের জোন্নাতের) দিকে হিদায়াত করে, সেই ঘরে 
পৌঁছানোর রাস্তাকে স্পষ্টভাবে বণনা করে এবং সেই দিকে উৎসাহিত করে । সাথে সাথে 
দারুল আলাম বা যন্ত্রণার ঘরের (জাহান্নামের) দিকে পৌঁছানোর রাস্তাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করে এবং সেই পথ থেকে সতর্ক করে । আল্লাহ তা“আলা এই কিতাব সম্পর্কে বলেন, 
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“এটি এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুস্থিত (অকাট্য ও কোন নড়চড় নেই)। অতঃপর 
বিস্তারিতভাবে বণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার পক্ষ থেকে' (সূরা 
হুদ:১)। 


তিনি এর আয়াতসমূহ সবেত্তিমভাবে বণনা ও সদৃঢ় করেছেন এবং হককে বাতিল থেকে, 
হিদায়াতকে গোমরাহী থেকে পার্থক্য করার মাধ্যমে অস্পষ্টতাকে বিস্তারিতভাবে স্পষ্ট করে 
বর্ণনা করেছেন। কারণ এটি প্রজ্ঞাময় ও সবিশেষ অবহিত আল্লাহ তা“আলার নিকট থেকে 
আগত । তিনি শুধু সত্য, হক ও ইয়াকীন দিয়েই সংবাদ দেন আর শুধু ন্যায়, ইনসাফ ও 
সৎকাজেরই আদেশ দেন এবং যে বিষয়গুলো দুনিয়া ও আখিরাতে অকল্যাণকর শুধু সেই 
বিষয়েই নিষেধ করেন। 


আল্লাহ তাআলা এই কুরআনের কসম করেছেন, আর এটিকে মাজীদ (-৩) (সূরা কফ:১) 
বলে উল্লেখ করেছেন। মাজদ হলো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের ব্যাপকতা ও তার বড়ত্ব ও মহত্ব । 
কুরআনের অর্থের ব্যাপকতা এবং বড়ত্ব ও মহত্বের কারণে এক মাজীদ বলা হয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনকে 752 2১ বা উপদেশপূর্ণ (সূরা ছুদ:১) বলেও উল্লেখ 
করেছেন। অর্থাৎ এই কুরআনের মাধ্যমে ইলাহী জ্ঞান (আল্লাহর নিকট থেকে আগত 
শরীআতের জ্ঞান), উত্তম চরিত্র ও সৎ আমল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায় এবং যে ব্যক্তি 
ভয় করে সে এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“আমরা এটি নাধিল করেছি আরবী ভাষায় কুরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো' 
(সূরা ইউসুফ:২)। 

আল্লাহ তাআলা কুরআনকে এই ভাষায় (আরবীতে) নাযিল করেছেন যাতে আমরা বুঝতে 
পারি ও উপলদ্ধি করতে পারি । আর তিনি আমাদেরকে এটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা 
করা এবং এর জ্ঞানসমূহ উদঘাটন করার আদেশ দিয়েছেন। আর এটি এজন্যেই যে, 
গভীরভাবে চিন্তা ভাবনাই হলো সকল কল্যাণের চাবি এবং সকল জ্ঞান ও তাৎপর্য 
অর্জনকারী । সকল প্রশংসা, গুণগান এবং শুকরিয়া একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই, যিনি 
তার কিতাবকে বানিয়েছেন হিদায়াত, আরোগ্য, নুর বা আলো ও রহমতম্বরূপ এবং 
বিশেষভাবে মুসলিমদের জন্য উপদেশ, বরকত, হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ । 


এই বিষয়গুলো জানলে, প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই কুরআনের অর্থ জানা ও এর পথ 
অনুসরণ করার মুখাপেক্ষিতাও জানা যাবে । আর বান্দার উচিত এই কুরআন শিক্ষা ও 
বুঝার জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালানো । আর এতে এমন পথসমূহ অবলম্বন করা 
উচিত যেগুলো সেই লক্ষে পৌঁছাতে অধিক সম্ভবনাময়। 
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আল্লাহর কিতাবের তাফসীর হিসেবে ইমামদের বহু তাফসীর আছে। সেগুলোর মধ্যে 
কোনো কোনোটি অনেক বড়। সেখানে অনেক বেশি আলোচনার কারণে মূল উদ্দেশ্য 
থেকে দূরে সরে যায়। আবার কোনো কোনোটি একেবারেই সংক্ষিপ্ত । সেখানে মূল 
উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য না করে শুধু ভাষাগত শব্দের ব্যাখ্যা করেই সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু 
অর্থকেই মূল উদ্দেশ্য আর শব্দকে তার মাধ্যম বা উপায় বানানো উচিত। বক্তব্যের প্রসংজ 
এবং যে কারণে বলা হয়েছে সেটি দেখলে, এটির সাথে অন্য স্থানে বর্ণিত অনুরূপ 
বক্তব্যের সাথে তুলনা করলে, এটি জানা যায় যে, আলিম, জাহিল বা অজ্ঞ, শহরের ও 
গ্রামের মানুষসহ সকল সৃষ্টির হিদায়াতের জন্য এটি বলা হয়েছে। আয়াতের প্রসঙ্গ জানার 
সাথে সাথে এই আয়াত নাযিলের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা, 
তার সাহাবী ও শত্রুদের সাথে তার আচরণ জানা সেই আয়াত এবং তার উদ্দেশ্য জানা ও 
বুঝার সবচেয়ে বড় সহায়ক । বিশেষভাবে এর সাথে যদি আরবী ভাষার বিভিন্ন প্রকার 
ইলমসমূহ সম্পর্কে জানা থাকে (তাহলে আরো বেশি সহায়ক হবে)। যাকে এর তাওফীক 
দেয়া হয়েছে, তাকে এখন শুধু সেই আয়াতগুলোর শব্দ, অর্থ, সেগ্তলোর অন্তভুক্ত 
বিষয়সমূহ, সেগুলোর শব্দ ও মাফহুম বা বোধগম্য বিষয় নিয়ে বেশি বেশি গভীর চিন্তা 
ভাবনা ও বোঝার চেষ্টা করতে হবে । যখন এটির জন্য সে চেষ্টা করবে, তখন আল্লাহ 
তাআলা তার জন্য এমন জ্ঞানের দরজা খুলে দিবেন যেগুলো তার নিজের অর্জনের 
অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আল্লাহ তা“আলা তার বান্দার থেকে অনেক বেশি দয়াশীল। যেহেতু 
সৃষ্টিকর্তা আমার ও আমার ভাইদের ওপর তার সম্মানিত কিতাব নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য 
অনুগ্রহ করেছেন যেমনটি আমাদের জন্য মানায়, তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর যে 
অনুগ্রহ করেছেন সে অনুযায়ী এবং যতটা সম্ভব আল্লাহর কিতাবের তাফসীর বণনা করতে 
ইচ্ছা করছি। যাতে করে এটি জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্য উপদেশ, পযবেক্ষণকারীদের জন্য 
উপায়, আর এর পথ অনুসরণকারীদের জন্য সহায়ক হয়। হারিয়ে বা ভুলে যাওয়ার ভয়ে 
আমি এটিকে লিপিবদ্ধ করছি। আর এতে আমার লক্ষ্য হলো অর্থই মূল উদ্দেশ্য। আর 
আমি এতে শব্দ বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকিনি যার কারণ আমি উল্লেখ করেছি। কারণ এ বিষয়ে 
পরবতীদের থেকে মুফাসসিরগণই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের পক্ষ থেকে 
তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। 


আমি একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাই এবং একমাত্র তারই ওপর ভরসা করি যাতে আমি 
যেটি উদ্দেশ্য করেছি সেটি তিনি সহজ করে দেন এবং আমার অধীন করে দেন। কারণ 
তিনি সহজ না করলে সেটি অর্জনের কোন রাস্তা নেই। আর তিনি সাহায্য না করলে 
বান্দার কাঙ্খিত বিষয় অর্জনের কোন পথ নেই। 


আর আমি তার কাছে প্রার্থনা করি যেন এটিকে তিনি একমাত্র তারই সন্তুষ্টির জন্য কবুল 
করেন এবং এটিকে বিরাট উপকারী বানান । নিশ্চয় তিনি দানশীল ও দয়ালু। হে আল্লাহ! 
আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তার পরিবার পরিজনের ও তার 
সাহাবীদের ওপর অসংখ্য সালাত ও সালাম নাধিল করুন । (আমিন) 


১৯ 


4055 083 ১ এন ৪১৯০৪ 
৫৮. সূরা আল-মুজাদালাহ (মাদানী, আয়াত ২২) 
সি ৩৪। এ ও 
পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) 
[2] 
১৫5) ০ ঞ এস এ 5 ও এ ও ও এন 6০৩৪ 
০২০০৮৭৩৪২০৯, ও 
2 কও ১ উঠা 351755 $/54 4) এ গা বু 
৩৪ ৩৩ 2 ১ ৬ ৬. ৩১১৪ টিটি এ 55 2০ 
১২৭০১০৮- 5556 13 হর 4865859০513 ৩ 
€ ও শো ৩ ৩5৪৫0 এম ১৫০ ৩6০0৯ পচাত 
রানা 
৫৮:১ আল্লাহ অবশ্যই সে নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে 


বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছেও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের 
কথোপকথন শুনেন । নিশ্চয় আল্লাহ তা“আলা সর্বশ্রোতা, সবদ্রষ্টা । 


৫৮:২ তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক যে, 
তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। যারা তাদেরকে জন্ম দান করে শুধু তারাই তাদের মা। 
তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক পাপ 
মোচনকারী ও বড় ক্ষমাশীল । 


৫৮:৩ আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের কথা প্রত্যাহার 
করে, তবে একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এ দিয়ে 
তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক 
অবহিত । 


৫৮:৪ কিন্তু যার এ সামর্ঘ্ থাকবে না, (প্রায়শ্চিত্ত হলো) একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে 
তাকে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে । যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন 
মিসকীনকে খাওয়াবে । এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রসুলের 
ওপর ঈমান আন। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর কাফিরদের জন্য 


রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 
২ 


ব্যাখ্যা: 

আনসারী এক সাহাবী সম্পর্কে এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে । অনেকদিন যাবৎ সং 
করে এবং সন্তান সন্ততি হওয়ার পর যখন তিনি তার স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম 
করেছিলেন, তখন তার স্ত্রী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বাদানুবাদ 
করছিলেন এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিলেন। এই ব্যক্তিটি খুবই বৃদ্ধ হয়ে 
পড়েছিলেন । তার স্ত্রী নিজের এবং সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহর কাছে এবং 
আল্লাহর রসূলের কাছে আবেদন করলেন । এমনকি সেই মহিলা বারবার এটির পুনরাবৃত্তি 
করলেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৫550৩ ৫5 20 এ এ ভরি) ৩35 ও এসএ জাতি 6০৯ 
আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ 


করছে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ শুনেন তোমাদের কথোপকথন অর্থাৎ 
তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন । 


৮০ এরা ৩৯ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা: সর্বদাই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আসা 
সকল আওয়াজই তিনি শুনেন। 


€%-৪:৯, সবধরষ্টা: তিনি ঘন অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ওপর দিয়ে কালো পিপড়ার 
মন্থর গতিতে হেঁটে চলাও দেখেন। এটি হলো আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ দেখা ও শোনার 
বর্ণনা, যেটি ছোট ও বড় সকল বিষয়কেই পরিবেষ্টন করে আছে । এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
আল্লাহ তা'আলা সেই মহিলার কষ্ট দূর করবেন এবং তার বালা মুসীবতকে তুলে নিবেন। 
এজন্য আল্লাহ তা“আলা সেই মহিলাসহ অন্যান্যদের জন্য ব্যাপকভাবে বিধান বণনা 
করছেন । তিনি বলেন, 


535 ৬ বু 25 ১৪0 ৩০ ১৫০৭ 35/516 ও 
তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক যে, তাদের 
স্ত্রীরা তাদের মা নয় । যারা তাদেরকে জন্ম দান করে শুধু তারাই তাদের মা। 


২১ 


স্ত্রীর সাথে যিহার হলো, কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে বলা যে, তুমি আমার মায়ের পিঠের 
মতো অথবা অন্য কোন মাহরাম মহিলার (যে মহিলার সাথে বিবাহ হারাম) সাথে তুলনা 
করে এমনটি বলা অথবা বলা যে, তুমি আমার জন্য হারাম । সেই যুগে তাদের কাছে “যহর 
বা পিঠ” এই শব্দ দিয়েই প্রচলিত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা এর নাম দিয়েছেন 
“যিহার ৷ তিনি বলেন, 


রর তর ৫5 ৫ পলি ৬28 পু 9. নক ০ রা 

9৫৭ ৩৯ ৩ শি ৩৪ ক ৩০০৫ এ 
তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক যে, তাদের 
স্ত্রীরা তাদের মা নয়। কীভাবে তারা এমন কথা বলে, অথচ তারা জানেই যে, এর কোন 
বাস্তবতা নেই। তাদের জন্মদানকারীণী মায়ের সাথে তারা তাদের স্ত্রীকে তুলনা করে। 
এজন্য আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টিকে বড় এবং কুৎসিত করে তুলে ধরেছেন । 


তিনি বলেন, এ 95 1655 39১8 2819৯ তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই 
বলে: অর্থাৎ খুবই নোংরা কথা বলে। 015৯ অসত্য কথা: মিথ্যা কথা। 


১০ 545 40 913৯ আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক পাপ মোচনকারী ও বড় ক্ষমাশীল: 
এ ব্যক্তির জন্য, যার দ্বারা কিছু পাপ হওয়ার পরে সে বিশুদ্ধ চিত্তে তাওবা করে। 


1908 0] 395০ 28 3 ৩১ ৩১০ 9831৯ আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 
যিহার করে এবং পরে তাদের কথা প্রত্যাহার করে: আলেমগণ ১১০ বা ফিরে আসার অর্থ 


নিয়ে মতভেদ করেছেন। বলা হয়ে থাকে, এর অর্থ হলো, যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস 
করার দৃঢ় সংকল্প করা। শুধু দৃঢ় সংকল্প করার দ্বারাই আয়াতে বর্ণিত এই কাফফারা দেয়া 
তার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়বে । এর প্রমাণ হলো, আল্লাহ তা“আলা এই কাফফারার 
ক্ষেত্রে বলেছেন যে, সেটি হতে হবে স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে । আর এটি হয় দৃঢ় সংকল্প 
করার সাথেই । আবার বলা হয়ে থাকে যে, এর অর্থ হলো সহবাস করা । এর প্রমাণ হলো, 


30$ 0 39১৯ 2১৯ (যিহার করার) পরে তাদের উত্তি প্রত্যাহার করে: এখানে তারা 
যেটি বলে (তারপর সেই উক্ত প্রত্যাহার করে) সেটি হলো, সহবাস না করা। 

যাহোক, দুর্টি মত অনুযায়ীই, যখন তারা তাদের উক্তি প্রত্যাহার করবে, তখনই স্ত্রৌকে) 
হারাম করার এই কাফফারা দেয়া আবশ্যক হবে । সেটি হলো, 


258) 5১০৪৯ একটি দাস মুক্ত করতে হবে: সেই দাসটি অবশ্যই মুমিন হতে হবে 


যেমনটি অন্য আয়াতে শর্তযুক্ত করা হয়েছে (সুরা আন নিসা ৪:৯২)। সেই দাস পুরুষও 


২২ 


হতে পারে আবার মহিলাও হতে পারে । আরো শর্ত হলো কাজ কর্মে ক্ষতি করতে পারে 
এমন সকল ক্রুটি থেকে সেই দাসকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। 

রহ ৩ 5:$ ৩০৯ একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে: একটি দাস মুক্ত করা পযন্ত 
যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা থেকে দুরে থাকা স্বামীর জন্য আবশ্যক। 

২9৯ এ দিয়ে: আমরা তোমাদের জন্য যেই বিধানটি বর্ণনা করলাম তা দিয়ে 


এ ৩১8০৯ তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে: তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে 
তিনি তোমাদেরকে সেই বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন । আর ওয়াজ বা উপদেশ অর্থ 
হলো ভীতি প্রদর্শন ও আশা আকাঙ্খা জাগ্রত করার মাধ্যমে বিধান বণনা করা । যে ব্যক্তি 
যিহার করার ইচ্ছা করে, যখন তার সামনে উল্লেখ করা হবে যে, যিহার করার পরে তার 
সেই উক্তি ফিরিয়ে নিলে) একটি দাস মুক্ত করা তার জন্য আবশ্যক, তখন সে যিহার করা 
থেকে নিজেকে বিরত রাখবে । 

5৫ 95125 13 40 ৯ আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত: 
সুতরাং তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমল অনুযায়ী যথাযথ বদলা দিবেন । 


54 2৩2৪৯ কিন্তু যার এ সামর্থ থাকবে নাঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাস মুক্ত করতে পারবে 
না, যেমন সে দাসই পাচ্ছে না অথবা পেলেও তার মূল্য তার কাছে নেই। তাহলে তার 
জন্য আবশ্যক হলো, 


রঃ 2৫০, ঁ ৯2 ৮৮ (৫৫৪ ৯ পু এপ পু 
একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে তাকে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে। 
আর যে তাতেও অসমর্থ: অর্থাৎ সিয়াম পালন করতেও যে সক্ষম নয়, 
১৩৪৩ এ 2৩০৬৯ 


সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে: হয় তাদেরকে সেই দেশের প্রধান খাবার পযাপ্ত 
পরিমাণে খাওয়াবে । আর এটিই হলো অনেক মুফাসসিরদের মত। 


২৩ 


অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ গম বা যাকাতুল ফিতরে যথেষ্ট হবে এমন খাবারের 
অর্ধ সা (দুই মুদ) পরিমাণ দিবে ।৯ এটি আরেক দল মুফাসসিরদের মত। এই বিধানটি 
তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছি, 


০2054554019 ৯ 

যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর ঈমান আনো: এটি হবে এই বিধানসহ আরো 
অন্যান্য বিধান পালন ও আমল করার মাধ্যমে । কারণ আল্লাহর বিধানগুলো পালন ও 
আমল করা হলো ঈমানের অন্তভূক্তি। বরং এটিই হলো উদ্দেশ্য । আর এই বিধানগুলো 
আমল করার মাধ্যমেই ঈমান বৃদ্ধি পায় ও পরিপূর্ণ হয়। 
রা ১৪১৩ 539৯ আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা: যেগুলো লঙ্ঘন করা থেকে 
নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং আবশ্যক হলো, এগুলো সীমা অতিক্রম করা যাবে না আবার 
এগুলোর কমতিও করা যাবে না। 
৩৭৫০ ১৫19৯ আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি 
এই আয়াতগুলোতে বেশ কয়েকটি বিধান রয়েছে । 

১. শুধু স্ত্রীকে হারাম করার সাথেই যিহার খাস। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


৪3 ৬৩৯ যদি স্্রীদের সাথে যিহার করে: সুতরাং যদি কেউ তার দাসীকে হারাম 


করে, তবে সেটি যিহার হবে না। বরং সেটি হবে (নিজ ইচ্ছাতে) কোন খাবার ও পানীয়কে 
হারাম করার মতো । (এরকম হারাম করার পরে ফিরে আসলে) তার ওপর শুধু কসমের 
কাফফারা আবশ্যক হবে। 


২. কোন মহিলাকে বিবাহ করার আগে যেমন তাকে তালাক দেওয়া সহীহ নয়, ঠিক 
তেমনই তার সাথে যিহার করাও সহীহ নয়। কারণ তখন যিহার করার আগে সেই মহিলা 
তার স্ত্রীর অন্তভৃক্ত নয়। 


৩. যিহার করা হারাম । কেননা আল্লাহ তা'আলা এটিকে অসঙ্গত ও অসত্য কথা বলে 
নামকরণ করেছেন। 


৪. আল্লাহ তা'আলা যিহারের বিধান ও তার হিকমত উল্লেখ করছেন। আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 1 ৩১ এ ৯ তারা (তোমাদের স্ত্রীরা) তোমাদের মা নয়। 


১ প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা খাদ্য প্রদান করবে । দেখুন, হাসান: আবূ দাউদ হা/২২১৩, হাদীসে এক 
ওয়াসাক বা ৬০ সা খেজুর, ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে বলা হয়েছে, যা প্রমাণ করে একজন 
মিসকীনকে এক সা খাদ্য দিতে হবে । 


২৪ 


৫. কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে মাহরামের নাম দিয়ে নামকরণ করা ও ডাকা 
অপছন্দনীয় । যেমন এমনটি বলা যে, হে আমার মা!, হে আমার বোন! ইত্যাদি । কেননা 
এটি সেই মহিলাকে মাহরামের মতো করে। 


৬. শুধু যিহার করার কারণে কাফফারা আবশ্যক হবে না। বরং পূর্বে বণ্িত দু'টি মত 
অনুযায়ী যিহারের কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করলেই কাফফারা আবশ্যক হবে । 


৭. যদি দাস মুক্ত করে অথবা সিয়াম পালন করে কাফফারা আদায় করে, তাহলে 
অবশ্যই সেটি হতে হবে স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেই যেমনটি আল্লাহ তাআলা শর্তারোপ 
করেছেন। পক্ষান্তরে মিসকিনদেরকে খাবার দিয়ে কাফফারা দেওয়া এর ভিন্ন । কেননা 
খাবার দেয়ার সময়ও স্ত্রীকে স্পর্শ করা ও তার সাথে সহবাস করা জায়েয । 


৮. স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে কাফফারা দেওয়ার পিছনে সম্ভবত হিকমত হলো, এতে 
কাফফারা আদায়ে অধিক গুরুত্বারোপ করা । কেননা, যখন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস 
করতে চাইবে, কিন্তু সে জানে যে, কাফফারা আদায় করার আগে সহবাস করা সম্ভব নয়, 
তখন সে অতি দ্রুত কাফফারা আদায় করবে। 


৯. অবশ্যই ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে । যদি ষাটজন মিসকীনের 
খাবার একত্রিত করে একজন অথবা এর চেয়ে বেশি, কিন্তু যাটজনের কম মিসকীনকে 
খাবার খাওয়ায়, তাহলে সেটি জায়েয হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 


চি 
ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
না 
(5 57 4: ০৪ ঞঞ্ী ৩৫ ৩৫1 19৫ চি 2 রি টে 
ডে ১৫০ ০ ৩. এ 
£ল| 
৫৮:৫- নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা 


হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববতীদেরকে । আর অবশ্যই আমরা 
সুস্পষ্ট আয়াত নাধিল করেছি; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্কনাদায়ক শাস্তি। 


ক 


ব্যাখ্যা; 


২৫ 


আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচারণ হলো, তাদের বিরোধিতা করা ও অবাধ্য হওয়া, 
বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গ্তলোতে | যেমন, কুফরী করা, আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা 
করার মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করা । 


আল্লাহ্‌ তা+আলার বাণী, ভূ %:$ ৩% ৩৯ ৩১৫ ৩৫5৫৯ তাদেরকে অপদস্থ করা 
হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পৃববর্তীদেরকে: যথাযথ প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে 
লাঞ্চিত ও অপমানিত করা হবে যেমন করা হয়েছিল তাদের পূববতীদেরকে। এতে আল্লাহ 
তা'আলার বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রমাণ নেই। কারণ সৃষ্টির ওপর আল্লাহর প্রমাণ কায়েম 
হয়ে গেছে। আর তিনি অনেক সুস্পষ্ট আয়াত ও দলীল নাযিল করেছেন যেগুলো প্রকৃত 
অবস্থা ও উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। যে ব্যক্তি সেগুলোর অনুসরণ করবে এবং 
সেগুলো অনুযায়ী আমল করবে, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত, সফল। 


দ:726519৯ আর কাফিরদের জন্য আছে: এগুলোর (নিদর্শনগুলোর) প্রতি যারা কুফরী 
করবে। 


২৬ ৩৯ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি: যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে। যেহেতু 


তারা আল্লাহর আয়াতের সামনে অহংকার করেছিল, তাই আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্চিত ও 
অপমানিত করবেন । 


লী 


তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


পে ০ 


৪৩১ ৬ এ 2 


প্র 
552৮ ৫ 


[7] 


৫৮: ৬- যেদিন আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন । অতঃপর তারা যা আমল 
করেছিল তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ্‌ তা হিসাব করে রেখেছেন 
যদিও তারা তা ভুলে গেছে । আর আল্লাহ্‌ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী । 


ক 


ব্যাখ্যা: 


২৬ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ 2১ ০০ 6%৯ যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে 
পুনরুজ্জীবিত করবেন: তারা দ্রুত গতিতে তাদের কবর থেকে বের হবে । তারপর আল্লাহ 
তা“আলা তাদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন । 


১০ ৩3 ১249৯ অতঃপর তারা যা আমল করেছিল তিনি তাদেরকে জানিয়ে 
দেবেন: যা তারা ভালো ও মন্দ আমল করেছিল। কারণ তিনি এগুলো জানেন ও তা 
লাওহে মাহফুষে লিখে রেখেছেন এবং সংরক্ষণকারী সম্মানী ফেরেশতাগণকে তা লিখে 
রাখার আদেশ করেছেন। অথচ আমলকারী যা আমল করেছে তা ভুলে গেছে। কিন্তু 
আল্লাহ সেগুলোর হিসাব করে রেখেছেন । 


65 55 ০ ০ 2১9৯ আর আল্লাহ্‌ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী: বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, 
গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুরই তিনি প্রত্যক্ষদর্শী । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


2৫৮ 3৯ ১৮০ ূপন্গালা ঢ:4১৩% বক হু 3 ফর 

ঘটে 29০ 555 ০5 40 ৩1220 2 দা 
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৫৮:৭- আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা 
জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন 
হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় 
না যাতে ষষ্ট জন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি 
হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর 


তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় 
আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত । 


১: 
ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা তার বিশাল জ্ঞান এবং ছোট বড়সহ আসমান ও জমিনের সকল কিছু 
পরিবেষ্টন করার বিষয়টি বর্ণনা করছেন । তিনি বলেন, 


২৭ 


৩৪ উস সু ৮০৯৩ ২৮০৪ ০৯ 37290 % 3 ৪ ভরি ৩০ ৬৮০ ৩৯ 

€9৫ এ ৪55 বল রর ৩ 
তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি 
থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ট জন 
হিসেবে তিনি থাকেন না: এখানে সঙ্গে থাকা দিয়ে উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান ও পরিবেষ্টনের 
দিক দিয়ে সঙ্গে থাকা । অর্থাৎ তারা গোপনে পরস্পরের মাঝে যে পরামর্শ ও আলোচনা 
করে তখনও আল্লাহ তা“আলা জ্ঞান ও পরিঝবেষ্টনের দিক দিয়ে তাদের সাথে থাকেন। 


এজন্যই আল্লাহ তা“আলা বলেন, এ 2 £55 ৩3 4 ৩1৯ নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু 
সম্পর্কে সম্যক অবগত । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[| 
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রন 

৫৮:৮- আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ 
করা হয়েছিল? তারপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, 
সীমালজ্বন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপন পরামর্শ করে । আর তারা যখন 
আপনার কাছে আসে তখন তারা আপনাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যা 
দ্বারা আল্লাহ আপনাকে অভিবাদন করেননি । আর তারা মনে মনে বলে, আমরা 
যা বলি তার জন্য আল্লাহ্‌ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের 

জন্য যথেষ্ট, যেখানে তারা দগ্ধ হবে, আর কত নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল! 


৫৮:৯- হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করবে তখন সে গোপন পরামর্শ যেন 
পাপাচার, সীমালজ্বন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। আর তোমরা 
সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো । আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন 
করো যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে । 


9 05 
৬০ 


২৮ 


ব্যাখ্যা: 


নাজওয়াহ (৪৯) হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে গোপনে আলোচনা করা । সেটি 
ভালো ক্ষেত্রেও হতে পারে, আবার সেটি মন্দ ক্ষেত্রেও হতে পারে । আল্লাহ তা'আলা 
মুমিনদেরকে বির (১) বা সৎকাজে পরামর্শ করার আদেশ দিলেন । বির (১) হলো একটি 


ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। প্রত্যেক কল্যাণকর ও আনুগত্যমূলক কাজ এবং আল্লাহর হক ও 
বান্দার হক আদায় করার নামই হলো বির। 


আর তাকওয়াও একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এখানে তার অর্থ হলো, হারাম ও 
পাপকাজ পরিত্যাগ করা । (এটি একটি মূলনীতি । সেটি হলো বির ও তাকওয়া যখন 
একত্রে ব্যবহৃত হবে, তখন বির দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আনৃগত্যমূলক কাজ করা আর তাকওয়া 
দ্বারা উদ্দেশ্য হবে হারামকে পরিত্যাগ করা)। মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার এই আদেশ 
পালন করে। তুমি মুমিনদেরকে দেখতে পাবে যে, যেই কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য 
অর্জন করা যায় এবং তার অসন্তুষ্টি থেকে দুরে থাকা যায়, মুমিনগণ শুধু সেই কাজ নিয়েই 
গোপন পরামর্শ ও আলোচনা করে। পক্ষান্তরে পাপচারী ব্যক্তি আল্লাহর এই আদেশকে 
তুচ্ছজ্ঞান করে। সে পাপাচার, সীমালজ্ঘন ও রসূলের অবাধ্যতা নিয়ে গোপনে পরামর্শ 
করে । যেমন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুনাফিকদের স্বভাব ও আচরণ 
এমনটিই । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, %24) 2 ৩ 213 ৮ এ১১৮- 19৯ আর তারা যখন 
আপনার কাছে আসে তখন তারা আপনাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যা দ্বারা 


আল্লাহ আপনাকে অভিবাদন করেননি: খারাপ আদবের সাথে তারা আপনাকে অভিবাদন 
করে। 


৪৮49 ও 385859৯ আর তারা মনে মনে বলে: তারা নিজেরা মনে মনে বলে যেটি 
বর্ণনা করছেন সেই সত্তা যিনি তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে অবহিত (অর্থাৎ আল্লাহ 
তাআলা)। 

€ 3586 ৪ 20159 খুটি আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ্‌ আমাদেরকে শাস্তি দেন 
না কেন: এর অর্থ হলো তারা বিষয়টিকে খুবই তুচ্ছ মনে করেছে। আর তাদের ওপর 
তাড়াতাড়ি শাস্তি না আসাকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করছে যে, তারা যা বলছে তাতে 
কোন সমস্যা নেই। আল্লাহ তাআলা কিছু সময় ছাড় দেন, কিন্তু একেবারেই ছেড়ে দেন 
না, এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 8৫৮০ ১০৪৪ ৮৮০ (৪ ১8-০৮৯ জাহান্নামই 
তাদের জন্য যথেষ্ট, যেখানে তারা দগ্ধ হবে, আর কত নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল: জাহান্নাম 


২৯ 


তাদের জন্য যথেষ্ট যাতে তাদের জন্য দুঃখ কষ্ট ও আযাব একত্রিত হবে, সেটি তাদেরকে 
পরিবেষ্টন করে ফেলবে এবং তা দিয়েই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে । 


€/০০এ ০৪৩৪৯, আর কত নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল: ওপরে বর্ণিত এই মানুষরা হয় 
ওয়াসাল্লামকে এভাবে সম্বোধন করে বাহ্যিকভাবে বুঝাতে চায় যে, এর দ্বারা তাদের 
উদ্দেশ্য ভালো, অথচ তারা এতে মিথ্যাবাদী। অথবা ওপরে বর্ণিত মানুষগ্তলো হলো 


১৮ ২ ৬৬০ ১৭ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আপনার ধ্বংস হোক। এটি দিয়ে তারা মৃত্যু 
উদ্দেশ্য করতো । তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


[7] 


ও 9:55১11035215 4016 
[| 
৫৮:১০- গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের প্ররোচনায় হয় মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার 
জন্য। তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও 
সক্ষম নয়। অতএব আল্লাহর ওপরই মুমিনরা যেন নির্ভর করে। 
ব্যাখ্যা: 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, % 5221 ১5৯ গোপন পরামর্শ তো কেবল: ষড়যন্ত্র, প্রতারণা 
ও শয়তানের পক্ষ থেকে মুমিনদের ক্ষতি করার জন্য মুমিনদের শত্রুরা নিজেদের সাথে 
গোপন পরামর্শ করে। এ 1:52 ৩৪১ ৩5০৯ যাতে তারা মুমিনদেরকে দুঃখ দিতে 
পারে: এটিই হলো এই ড়যন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । 
0৩২৮ 655 2.9 ০০৫9৯ তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের 
সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়: আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য (তিনি নিজেই) 
যথেষ্ট হওয়ার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার ওয়াদা দিয়েছেন । তিনি বলেন, 


০4৮১ ২120 8 ৬৫ ২৯ 


আর কুট ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীদেরকেই পরিবেষ্টন করে (সুরা আল ফাতির: ৪৩)। আল্লাহ, 
তাঁর রসূল ও মুমিনদের শক্ররা যতই গোপন পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করুক না কেন, এর 
অনিষ্টতা তাদের নিজেরদের ওপরই নেমে আসবে । আল্লাহ তা'আলা যতটুকু নিধরিণ করে 
রেখেছেন ততটুকু ছাড়া মুমিনদের কোন ক্ষতি হবে না। 


পুত] ৫9$ 482৯ অতএব আল্লাহর ওপরই মুমিনরা যেন নিভর করে: 
অর্থাৎ তারা যেন একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে এবং তার ওয়াদাতে আস্থাবান হয় । 
কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান 
এবং তার দীন ও দুনিয়ার সকল বিষযের দায়িত্ব নিয়ে নেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা 


৩309 515 জা পচা ৪59৯3 002 রঃ 
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রন] 

৫৮:১১- হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মাজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, 
তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে 
দেবেন। আর যখন বলা হয়, উঠো, তখন তোমরা উঠে যাবে । তোমাদের মধ্যে 
যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
মযাদায় উন্নীত করবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ 


অবহিত। 
ক 


ব্যাখ্যা; 


এটি হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার মুমিন বান্দাদেরকে আদব শিক্ষাদান যখন 
তারা তাদের সামাজিক বৈঠকে একত্রিত হবে, আর যদি তাদের কিছু মানুষের অথবা 
আদব হলো, এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেয়া। বসে থাকা ব্যক্তিদের এতে 
কোন ক্ষতি হবে না। এতে তার কোন ক্ষতি ছাড়াই তার ভাইয়ের উদ্দেশ্য পুরণ হবে । আর 
যেমন কর্ম তেমন ফল। 


৩১ 


সুতরাং যে ব্যক্তি প্রশস্ত করবে, আল্লাহও তার জন্য প্রশস্ততা দান করবেন। যে ব্যক্তি তার 
ভাইয়ের জন্য প্রশস্ত করে, আল্লাহও তার জন্য প্রশস্ততা দান করবেন । আর যখন বলা হয়, 
উঠো: কোন প্রয়োজনে যদি বলা হয় যে, উঠো এবং মাজলিস থেকে সরে দাঁড়াও । তখন 
তোমরা উঠে যাবে: এই কল্যাণের জন্য দ্রুত দাঁড়িয়ে যাও। এই বিষয়গুলো পালন করা 
ইলম ও ঈমানের অন্তভূক্ত। আল্লাহ তা“আলা জ্ঞানী ও ঈমানদারদের সেই পরিমাণ মযাঁদার 
স্তর বাড়িযে দিবেন, যে পরিমাণ তিনি তাদেরকে ইলম ও ঈমান দান করেছেন । আর 
তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত: সুতরাং প্রত্যেক আমলকারীকে তার 
আমল অনুযায়ী যথাযথ প্রতিদান দিবেন । আমল যদি ভালো হয়, তাহলে ভালো প্রতিদান, 
আর যদি খারাপ হয়, তাহলে খারাপ প্রতিদান । 


এই আয়াতে জ্ঞানের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আর ইলমের সৌন্দর্য ও উপকারীতা হলো 
তার আদব কায়দা মেনে চলা এবং তার দাবি অনুযায়ী আমল করা। তারপর আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


রা 
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৫৮:১২- হে ঈমানদারগণ! তোমরা রসূলের সাথে চুপিচুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে 


কিছু সাদাকাহ প্রদান করো। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্রতর। যদি 
তাতে অক্ষম হও, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


৫৮:১৩- তোমরা কি চুপি চুপি কথা বলার আগে সাদাকাহ প্রদানে ভয় পেয়ে গেলে? যখন 
তোমরা তা করতে পারলে না, আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, 
তখন তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর 
রসুলের আনুগত্য করো। আর তোমরা যা আমল কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক 


অবহিত। 
 ক্্গ- 
ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুপিচুপি কথা বলার আগে তাদেরকে সাদাকাহ দেওয়ার 


৩২ 


আদেশ করছেন। এটিই হলো (রসূলকে) সম্মান করা । আর এটি মুমিনদের জন্য অধিক 
কল্যাণকর ও পবিত্রতর। অর্থাৎ এই সাদাকাহ করার দ্বারা তোমাদের অনেক কল্যাণ ও 
প্রতিদান অর্জিত হবে। এছাড়াও এর দ্বারা অপবিত্রতা থেকে তোমাদের পবিত্রতা অর্জিত 
হবে, সেই অপবিভ্রতার অন্তর্ভুক্ত হলো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান না 
করা এবং তার সাথে অর্থহীন বিষয়ে বেশি বেশি চুপিচুপি কথা বলার কারণে তার আদবের 
দিকে লক্ষ্য না রাখা । যখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুপিচুপি কথা 
বলার আগে সাদাকাহ করার আদেশ করা হলো, তখন এটি এসকল ব্যক্তিদের মাঝে 
একটি মানদন্ডে পরিণত হলো, যারা কল্যাণ ও ইলমের প্রতি খুবই আগ্রহী হওয়ার কারণে 
সাদাকাহ করতে কোন পরোয়া করবে না। 


পক্ষান্তরে যাদের কল্যাণের প্রতি কোন ইচ্ছা ও আগ্রহ নেই, বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো 
বেশি বেশি কথা বলা, তখন তারা (সাদাকাহ দেওয়ার ভয়ে) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের জন্য কষ্টদায়ক বিষয়গ্তলো থেকে বিরত থাকবে । এই বিধান হলো যে ব্যক্তি 
সাদাকাহ করতে সক্ষম তাদের জন্য ৷ 


পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সাদাকাহ করতে সক্ষম নয়, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টিকে 
সংকীর্ণ করেননি । বরং তাকে মাফ করেছেন ও অনুগ্রহ করেছেন । আর আল্লাহ তা“আলা 
এমন ব্যক্তির জন্য সাদাকাহ প্রদান করা ছাড়াই রসূলের সাথে চুপিচুপি কথা বলাকে বৈধ 
করেছেন, যেহেতু সে সাদাকাহ প্রদান করতে সক্ষম নয়। 


যখন আল্লাহ তা'আলা দেখলেন যে, প্রতিবার (রসুলের সাথে) চুপিচুপি কথা বলার সময় 
সাদাকাহ করা মুমিনদের জন্য কষ্টদায়ক, তখন তিনি তাদের জন্য বিষয়টিকে সহজ 
করলেন । আর তিনি তাদেরকে চুপিচুপি কথা বলার আগে সাদাকাহ করার জন্য পাকড়াও 
করলেন না। তবে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান ও শ্রদ্ধার করার বিষয়টি 
অবশিষ্ট রাখলেন, এটিকে তিনি মানসুখ করলেন না। কেননা এখানে সাদাকাহ করার 
বিধানটি অন্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শরীআতসম্মত করা হয়েছিল, এটিই মূল উদ্দেশ্য 
ছিল না। বরং মূল উদ্দেশ্য ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আদবের 
দিকটি খেয়াল রাখা এবং তাকে সম্মান করা। তারপর আল্লাহ তাআলা বৃহৎ আদিষ্ট 
বিষয়গুলো পালন করার আদেশ দিলেন, (যেগ্ডলো অন্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 
শরীআতসম্মত করা হয়নি) বরং সেগুলোই উদ্দেশ্য । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, €ঁ 11559 2 ১৯ যখন তোমরা তা করতে পারলে না: অর্থাৎ 


যখন সাদাকাহ প্রদান করা তোমাদের জন্য সহজ হলো না। আর শুধু এটিই যথেষ্ট নয়। 
কেননা বান্দার জন্য সহজসাধ্য হওয়াই কোন বিষয়ের শর্ত নয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা 


এর সাথে শর্তারোপ করে বলেন, এ 4:5০ 21 29৯ আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা 
করে দিলেন: অর্থাৎ তোমাদের থেকে এটি তিনি মাফ করে দিলেন। 


৩৩ 


 8)0221১5$৯ তখন তোমরা সালাত কায়েম করো: অর্থাৎ সালাতের রুকন, শর্ত 
এবং সকল সীমা ও আবশ্যক বিষয়গুলো পালন করার মাধ্যমে সালাত কায়েম করো । 


৪ 030৯ আর যাকাত প্রদান করো: অর্থাৎ হকদারদেরকে তোমাদের সম্পদের 


ফরয যাকাত দিয়ে দাও । এই দু"টি ইবাদত হলো সকল শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের 
মূল। যে ব্যক্তি শরীআতের পদ্ধতি অনুযায়ী এই দু'টি ইবাদত পালন করবে সে আল্লাহর 
হকও আদায় করলো এবং বান্দার হকও আদায় করলো । এজন্য আল্লাহ তা'আলা এরপরে 
বলেন, € ১৫ 1৯:39 এ 1952৮12৯ আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো: সকল 
আদেশগ্তলো এর অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ 
পালন করা, তাদের নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে দুরে থাকা, তারা যে সংবাদ দিয়েছেন 
সেগুলোকে সত্যায়ন করা, আল্লাহর সীমা অতিক্রম না করার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য 
করা এবং তার রসূলের আনুগত্য করা এর অন্তভৃক্ত। এগুলোর মূল বিষয় হলো ইখলাস ও 


ইহসান। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ভু ৮:25 :১:%5৩ 24১9৯ আর তোমরা যা 


আমল কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত: সুতরাং তিনি তোমাদের আমলসমূহ 
সম্পর্কে জানেন, সেগুলো যে উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন। আর তাদের অন্তরে যেমনটি 
রয়েছে যেহেতু তিনি জানেন, তাই তিনি তাদের আমলের প্রতিদান দিবেন। তারপর 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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৩৪ 


৫৮:১৪- আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব 
করে যাদের ওপর আল্লাহ রাগান্বিত হয়েছেন? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়। আর 
তোমরাও তাদের দলভুক্ত নও । আর তারা জেনে শুনে মিথ্যার ওপর শপথ করে। 


৫৮:১৫- আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করতো তা 
কতই না মন্দ! 

৫৮:১৬- তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ গ্রহণ করেছে, অতঃপর তারা আল্লাহর 
পথে বাধা প্রদান করেছে। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি । 
৫৮:১৭- আল্লাহর শাস্তি মোকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তাতি তাদের কোন 
কাজে আসবে না । তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে । 
৫৮:১৮- যে দিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুথিত করবেন, তখন তারা আল্লাহর কাছে 
সেরপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে এবং তারা মনে করে যে, 
এতে তারা ভালো কিছুর ওপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী । 


৫৮:১৯- শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে 
আল্লাহর স্মরণ । তারাই শয়তানের দল । সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দলই হলো 


ক্ষতিগ্রস্ত । 
রে 
ব্যাখ্যা; 


ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য আরো যেসব কাফিরদের ওপর আল্লাহ তা“আলা রাগান্বিত 
হয়েছেন এবং যাদের ওপর তিনি বড় ধরনের লা'নত করেছেন, তাদেরকে যেসব 
মুনাফিকরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাদের খারাপ অবস্থা সম্পর্কে বণনা করেছেন । 
আর তারা মুমিনদের দলেও না, আবার কাফিরদের দলেও না। 


তারা দোটনায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, আর না ওদের দিকে (সূরা আন নিসা: 
১৪৩)। 

তারা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণভাবে মুমিন নয়। কেননা তারা অভ্যন্তরীণভাবে কাফিরদের 
সাথে । আবার তারা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে কাফিরও নয়। কেননা তারা বাহ্যিকভাবে 
মুমিনদের সাথে । এটিই হলো তাদের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ তা“আলা যাদের বণনা দিচ্ছেন। 
তারা কসম করে বিপরীত তথা মিথ্যা বিষয়ের ওপর । তারা কসম করে যে, তারা মুমিন । 


অথচ তারা জানে যে, তারা মুমিন নয়। এই খিয়ানতকারী, পাপাচারী ও মিথ্যাবাদীদের 
প্রতিদান হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কঠিন শাস্তি, যার ভয়াবহতা বর্ণনা করা 


৩৫ 


সম্ভব নয় এবং তার বর্ণনা জানাও সম্ভব নয় তা প্রস্তুত করে রেখেছেন । তারা যা করে তা 
কতই না মন্দ। কেননা তারা এমন আমল করে যা আল্লাহ তা“আলাকে রাগান্বিত করে এবং 
তাদের ওপর আযাব ও লা“নতকে আবশ্যক করে। 


৫ 
পনি 
মে 


4 2852 টএা ৯ তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ গ্রহণ করেছে: ঢাল ও 
প্রতিরক্ষাস্বরূপ যা দ্বারা তারা আল্লাহ, তার রসূল এবং মুমিনদের তিরস্কার থেকে 
নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে । আর এর মাধ্যমেই তারা নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে 
আল্লাহর রাস্তা থেকে বাধা দেয়। আল্লাহর রাস্তা হলো এমন পথ, কোন ব্যক্তি তাতে 
চললে, সেটি তাকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে । আর যে ব্যক্তি এই পথ থেকে 
বাধা দিবে, তার জন্য শুধু সেই পথই রয়েছে যেটি জাহান্নামে পৌঁছে দিবে । 


৫ ৩৪ 5 ৯ সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি: যেহেতু তারা 
আল্লাহর ওপর ঈমান আনা থেকে এবং তার আয়াতসমূহের সামনে অনুগত হওয়া থেকে 
অহংকার করেছে, তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্থায়ী আযাব দিয়ে লাঞ্চিত করবেন, 
এক মুহুর্তের জন্য যেই আযাবকে তাদের থেকে হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে 
অবকাশও দেওয়া হবে না। 


5 2095 ০ খুঠ 5৭ ০ 3 ০৯ আল্লাহর শাস্তি মোকাবিলায় তাদের 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তাতি তাদের কোন কাজে আসবে না: অর্থাৎ এগ্তলো তাদের থেকে 
আযাবের কিছু অংশও কমাতে পারবে না এবং তারা কোন প্রতিদানও পাবে না। 


৷ ৬০০৩৮ ০০2৯ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী: আর তারা তা থেকে কখনোই 
৪ 8 
বের হবে না। 


বরং এও) ৬১ ₹৯৯ সেখানে তারা স্থায়ী হবে: প্রতিটি মানুষ যে আদর্শের ওপর 
জীবন অতিবাহিত করবে, সে সেই আদর্শের ওপরই মারা যাবে । মুনাফিকরা যেহেতু 
দুনিয়াতে মুমিনদেরকে ধোকা দিতে চেয়েছে এবং তাদের কাছে কসম করে যে, তারা 
মুমিন, তাই যখন কিয়ামতের দিন আসবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে আবার 
পুনরায় জীবিত করবেন, তখন তারা আল্লাহর কাছে সেরূপ কসম করবে যেরূপ মুমিনদের 
সাথে কসম করে । তারা তাদের কসম করাতে মনে করে যে, এতে তারা ভালো কিছুর 
ওপর রয়েছে । কেননা তাদের কুফরী, মুনাফিকী ও বাতিল আকীদা, তাদের মনে আস্তে 
যে, তারা ভালো কিছুর ওপরই আছে, যার ফলে তারা পুরস্কার পাবে । অথচ তারা এতে 
মিথ্যাবাদী । এটি সুবিদিত যে, গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে অবগত সেই সত্তাকে মিথ্যা দিয়ে 
ফাঁকি দেওয়া যাবে না। 


৩৬ 


শয়তান যাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সে তাদের আমলগুলোকে তাদের সামনে 
সুসজ্জিত করেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে, তাদের দ্বারাই 
এমনটি সংঘটিত হয়। অথচ শয়তান প্রকাশ্য শত্রু, যে তাদের শুধুই অকল্যাণ কামনা 
করে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ত্‌ ৮4 ৬--পাঁ ৪৯ ৮৮ ০০৯15 ৯ লে 
(শয়তান) তো তার দলবলকে ডাকে শুধু এজন্যে যে, তারা যেন জলন্ত আগুনের অধিবাসী 
হয় সুরা ফাতির: ৬)। 

€৩১১০৬া & এনা ৩৯ ও খুঁচিা ৩১৯ ওল3৯ তারাই শয়তানের দল। 
সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দলই হলো ক্ষতিগ্রস্ত: যারা তাদের দীন, দুনিয়া, নিজেদেরকে 
এবং পরিবার পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


ঞ 
£ ঠাপ 
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৫৮:২০- নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম 
লাঞ্কিতদের অন্তভূক্তি। 
৫৮:২১- আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, “আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব'। 


নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী । 
ব্যাখ্যা: 
এটি হলো ওয়াদা এবং হুমকি । যে ব্যক্তি কুফরী ও পাপাচারের মাধ্যমে আল্লাহ ও তার 


রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, এটি হলো তার জন্য হুমকি যে, সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, 
তার কোন উত্তম পরিণতি নেই এবং তার সাহায্য পাওয়ারও কোন আশা নেই। 


পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলগণের ওপর ঈমান আনে এবং রসূলগণ যা নিয়ে 
এসেছেন তার অনুসরণ করে, তার জন্য এটি ওয়াদা যে, সে সফলতা লাভকারী আল্লাহর 
দলের অন্তভুক্ত হবে । আর তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য ও বিজয়। 
এই ওয়াদার কোন রদ বদল হবে না। কেননা এই ওয়াদা হলো সেই সত্তার পক্ষ থেকে, 


৩৭ 


যিনি সত্যবাদী, শক্তিশালী এবং সবকজয়ী, কোন ইচ্ছা করলে যাকে কোন কিছুই অপারগ 
করতে পারে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[| 
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৫৮:২২- আপনি পাবেন না আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, 


যারা ভালোবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, 
হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। 


এদের অন্তরে আল্লাহ লিখে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন 
তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা । আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, 
যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত । সেখানে তারা স্থায়ী হবে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট । তারাই আল্লাহর দল। জেনে 
রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম। 


ব্যাখ্যা: 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


১১53 41১৩ ৩ ও5৯% ১৯৭1 259 4১৩ ৩৯% ৩ এক ১৯ 


আপনি পাবেন না আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, যারা 
ভালোবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে। 


অর্থাৎ ঈমান এবং আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচারীর প্রতি ভালোবাসা একত্রিত হতে 
পারে না। বান্দা প্রকৃতঅর্থে আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমানদার হতে পারবে না, যদি 
না সে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না করে এবং ঈমানের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলো 
পালন না করে। যেমন, ঈমানদারদেরকে ভালোবাসা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং 
যারা ঈমানদার নয় তাদেরকে ঘৃণা করা ও তাদের সাথে শত্রুতা করা, যদিও তারা খুব 
নিকটের মানুষই হোক । 
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এটিই হলো প্রকৃত অর্থে ঈমান, যার উপকারিতা পাওয়া যায় এবং যার দ্বারা উদ্দেশ্য 
অর্জিত হয়। এই গুণের অধিকারীদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমান লিখে দিয়েছেন। 
অর্থাৎ তাদের অন্তরে ঈমানকে শক্তভাবে স্থাপন করেছেন, যা দোদুল্যমান নয় এবং তাতে 
সংশয় সন্দেহও কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। 


আর এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ তা“আলা শক্তিশালী করেছেন তার পক্ষ থেকে রূহ 
দ্বারা। অর্থার্থ তাঁর পক্ষ থেকে ওহী, এঁশী সাহায্য সহায়তা এবং তার ইহসান দ্বারা। আর 
এরাই তারা, যাদের জন্য এই দুনিয়াতেও রয়েছে পবিত্র জীবন, আর আখিরাতের স্থায়ী 
জীবনে রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত, যাতে রয়েছে মন যা চায় ও পছন্দ করে এবং যাতে 
চক্ষু শীতল হয়। আর তাদের জন্য রয়েছে সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। সেটি হলো, 
আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তিনি আর কখনো তাদের ওপর অসন্তুষ্ট 
হবেন না। আর তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের সম্মান, পরিপূর্ণ প্রতিদান, 
বিরাট উপহার এবং উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার কারণে, তারাও তাদের রবের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে 
যাবে । কেননা তাদের রব তাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে অন্য কাউকে বেশি দিয়েছেন 
বলে তারা মনে করবে না। 


পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দাবি করে যে, সে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে অথচ সে 
আল্লাহ তাআলার শবত্রদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, ঈমানকে যারা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করে 
তাদেরকে ভালোবাসে, এই ঈমান হলো শুধু দাবিমাত্র, যার কোন বাস্তবতা নেই। কেননা 
প্রতিটি বিষয়েরই অবশ্যই দলীল প্রমাণ লাগবে । শুধু দাবিতে কোন উপকার হয় না এবং 
সেই ব্যক্তিকে সত্যবাদীও বলা যায় না। 


আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতায় সুরা আল মুজাদালার তাফসীর শেষ হলো। 
সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা“আলার জন্য যিনি বিশ্বজাহানের রব । আর সালাত ও 
সালাম নাধিল হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর । 
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৫৯:১- আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা করে । আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 


৫৯:২- আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তিনিই তাদেরকে প্রথম সমাবেশের 
জন্য তাদের আবাসভুমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি 
যে, তারা বেরিয়ে যাবে । আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গ গুলো তাদেরকে 
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রক্ষা করবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে । কিন্তু আল্লাহর আযাব তাদের কাছে 
এমনভাবে আসলো যা তারা কল্পনাও করেনি । আর তিনি তাদের অন্তরে ত্রাসের 
সঞ্চার করলেন। ফলে তারা ধ্বংস করে ফেললো নিজেদের বাড়ি-ঘর নিজেদের 
হাতে এবং মুমিনদের হাতেও । অতএব হে চক্ষুম্মান ব্যক্তিগণ তোমরা উপদেশ 
গ্রহণ করো । 


৫৯:৩- আল্লাহ তাদের নিবসিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে, অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে 
(অন্য) শাস্তি দিতেন । আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। 


৫৯:৪- এটা এ জন্যে যে, নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল । আর 
কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর । 


৫৯:৫- তোমরা যে খেজুর গাছগ্ডলো কেটেছো এবং যেগুলোকে কাণ্ডের ওপর স্থির রেখে 
দিয়েছো, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এবং এ জন্যে যে, আল্লাহ 
পাপাচারীদেরকে লাঞ্কিত করবেন। 


৫৯:৬- আর আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে “ফায়' দিয়েছেন, 
তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি । বরং আল্লাহ 
যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন । আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর 
ক্ষমতাবান । 


৫৯:৭- আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে “ফায়' হিসেবে যা কিছু 
মিসকীন ও পথচারীদের জন্য, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের 
মধ্যেই ধনসম্পদ আবর্তিত না হয়। আর রসুল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা 
গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো এবং 
তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো । নিশ্চয় আল্লাহ শান্তি দানে কঠোর । 


ভ্র্গ) 
ব্যাখ্যা: 


এই সূরাকে সুরা বান্‌ নাধীরও বলা হয়। বানু নাধীর হলো ইয়াহুদীদের একটি বড় দল, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পাঠানোর সময় তারা মদীনার পাশে 
বসবাস করতো । যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পাঠানো 
হলো এবং তিনি মদীনাতে হিজরত করলেন, তখন ইয়াহুদীদের অনেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করলো । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে 
হিজরত করার পরে, তিনি মদীনার আশেপাশের ইয়াহুদী গোত্রগুলোর সাথে সন্ধি করলেন। 
বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ছয় মাস বা তার কিছু পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদের কাছে গেলেন এবং কিলাব গোত্রের লোকদের দিয়াত বা রক্তপণ বিষয়ে তাদের 
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সাথে কথা বললেন, যাদেরকে আমর ইবনু উমাইয়্যাহ আয যামরী (রস) হত্যা 
করেছিলেন । তখন ইয়াহুদীরা বললো, হে আবুল কাসেম! আমরা তা করবো। আপনি 
এখানে বসুন । আমরা আপনার প্রয়োজন পূরণ করে দিবো । তারপর তারা একে অপরের 
সাথে গোপনে কথা বলতে লাগলো এবং শয়তান তাদের সেই দুর্ভাগ্যকে সুন্দর করে তুলে 
ধরলো যেটি তাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে হত্যার জন্য পরস্পর পরামর্শ করতে লাগলো। তারা বললো, তোমাদের 
মধ্যে এমন কে আছে যে ব্যক্তি এই জাতাকল নিয়ে ছাদে উঠে সেটি এই ব্যক্তির মাথার 
ওপর নিক্ষেপ করবে যাতে তার মাথা চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায়? তখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে 
হতভাগ্য আমর ইবনে জুহাশ বললো, আমি । সালাম ইবনে মিশকাম তাদেরকে বললেন, 
তোমরা একাজ করো না। আল্লাহর কসম! তোমরা যা করার ইচ্ছা করছো, সেটি অবশ্যই 
তাকে জানিয়ে দেয়া হবে । আর আমাদের ও তাদের মাঝে যেই চুক্তি আছে, এটি তো সেই 
চুক্তির লঙ্ঘন। তারা যে কাজ করার ইচ্ছা করেছে সেই সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
তৎক্ষণাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী আসলো । তিনি দ্রুত উঠে 
মদিনার দিকে রওয়ানা দিলেন। সাহাবীগণ তার সঙ্গে মিলিত হয়ে বললেন যে, আপনি 
উঠে গেছেন আর আমরা টেরই পায়নি। ইয়াহুদীরা যা করার ইচ্ছা করেছে সেটি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন । তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বানু নাীরের ইয়াহুদীর কাছে লোক পাঠালেন যে, তোমরা মদীনা থেকে বের 
হয়ে যাও, তোমরা আর আমাদের সাথে বসবাস করতে পারবে না। তোমাদেরকে আমি 
দশ দিনের সময় দিচ্ছি। এই দশ দিন পরে যাকে পাবো, তারই গদি উড়িয়ে দিবো । 


ইয়াহুদীরা কয়েকদিন ধরে প্রস্ততি গ্রহণ করলো । কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল 
তাদের কাছে খবর পাঠিয়ে বললো যে, তোমরা তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের হয়ো না। 
আমার সাথে দুই হাজার মানুষ আছে, যারা তোমাদের সাথে তোমাদের দুর্গে প্রবেশ করবে 
আর তোমাদের সাথেই মারা যাবে । আর বানূ কুরায়যা এবং গাতফান গোত্রের মিত্ররাও 
তোমাদেরকে সাহায্য করবে । 


ইয়াহুদীদের নেতা হয়াই ইবনে আখতাব এতে প্রতারিত হয়ে রললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে এ মর্মে খবর পাঠালো যে, আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হবো 
না। আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার 
সাহাবীগণ তাকবীর দিতে দিতে তাদের দিকে রওয়ানা হলেন তখন আলী ইবনু আবী 
ত্বলিৰ পতাকা বহন করছিলেন। তারা ইয়াহুদীদের দুর্গের পাশে অবস্থান করলেন এবং 
তাদের ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করলেন। এদিকে বানু কুরায়যা তাদের থেকে সরে 
দাঁড়ালো । আর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং গাত্বফান গোত্রের মিত্ররাও খিয়ানত করলো। 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বান্‌ নাধীরের ইয়াহুদীদেরকে অবরোধ করলেন 
এবং তাদের খেজুর গাছগুলো কেটে ফেললেন ও পুড়িয়ে দিলেন। তখন তারা রসূলের 
কাছে লোক পাঠালো এ মর্মে যে, আমরা মদীনা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে নিয়ে বেরিয়ে 
যাওয়ার অনুমতি দিলেন । আরো জানালেন যে, আর তাদের উট যা বহন করতে পারে এ 
পরিমাণ মালামাল তারা নিতে পারবে । তবে অস্ত্র নিতে পারবে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পদ ও অস্ত্রগুলো গ্রহণ করলেন । 


বানূ নাধীরের সম্পদপগ্ডলোর এক পঞ্চমাংশ নয়, বরং পুরো সম্পদই শুধুমাত্র রাসুলের জন্য, 
যা তিনি নিজের প্রয়োজনে এবং মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করবেন। কেননা আল্লাহ 
তা“আলা তাকে এগুলো ফায় হিসেবে দিয়েছেন। আর (এতে যুদ্ধের জন্য) মুসলিমগণ 
তাদের ঘোড়া এবং বাহনে চড়েওনি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 
খায়বারের দিকে বিতাড়িত করেন। তাদের সাথে ছিল তাদের নেতা হুয়াই ইবনে 
আখতাবও | আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ভূমি ও বাড়িঘরের কর্তৃত্ব 
লাভ করেন । তাদের থেকে পাওয়া অন্ত্রগ্ুলো হলো, পঞ্ঝাশটি বর্ম, পর্গাশটি হেলমেট এবং 
তিনশ চল্লিশটি অস্ত্র। মোটামুটি এই হলো তাদের ঘটনা যেমনটি উল্লেখ করেছেন সীরাত 
বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ । 


আল্লাহ তা'আলা এই সুরার শুরুতেই বণনা করছেন যে আসমানসমূহ ও জমিনের সকল 
কিছুই তার রবের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করে, আল্লাহর জন্য যেটি মানায় না 
সেগুলো থেকে তাকে পবিত্রতার ঘোষণা করে, একমাত্র তারই ইবাদত করে এবং তার 
মহত্বের সামনে নত হয় । কেননা তিনি হলেন আযীয বা সবজয়ী যিনি সবকিছুকে পরাভত 
করেন, কোন কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না এবং কোন কঠিন জিনিসই তার জন্য কঠিন 
নয়। তিনি তার সৃষ্টি ও আদেশে হাকীম বা প্রজ্ঞাবান। তিনি কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি 
করেননি । যাতে কল্যাণ নেই এমন কোন কিছুকে তিনি বিধিবদ্ধ করেননি এবং তিনি এমন 
কোন কাজ করেন না যেটি তার হিকমাতের অন্তভুক্তি নয়। 


আর একারণেই, বানু নাধীরের আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তাদের 
বিরুদ্ধে আল্লাহ তার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছেন, যখন তারা 
তার রসুলের সাথে প্রতারণা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের বাড়িঘর ও 
স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছেন যেই বাড়িঘর ও স্বদেশকে তারা খুবই পছন্দ করতো ও 
ভালোবাসতো । সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হলো প্রথম সমাবেশ ও বিতাড়ন যেটি 
আল্লাহ তা'আলা তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে তাদের জন্য লিখে 
রেখেছেন । তাদেরকে খায়বারের দিকে বিতাড়িত করা হয় । এই সম্মানিত আয়াতটি প্রমাণ 
করে যে, এটি ছাড়াও তাদেরকে আরেকবার বিতাড়িত করা হয়েছে। এটি হয়েছিল যখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (তাদের অনেককে) খায়বার থেকে 
বিতাড়িত করেছিলেন। তারপর উমার শ্স্ট) তাদের অবশিষ্টদেরকে সেখান থেকে 
বিতাড়িত করেছেন। 


54 ৬৯, তোমরা কল্পনাও করনি: হে মুসলিমগণ! তোমরা কল্পনাও করনি যে, 
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4282 ০ টা 
রত 1৯৯৮ % তারা বেরিয়ে যাবে: অথাৎ তাদের যর বাড়ি, দুর্গসমূহ এবং সেখানে 
তাদের যে ক্ষমতা ও দাপট ছিল সেগুলো ছেড়ে তারা বেরিয়ে যাবে। 


ক 52 ১৫১১৯ ১$০৩ -$1 0:9৯ আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দৃগপ্ডলো 
তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে: এই দুর্গ গুলোতে তারা বিস্মিত হয়েছিল 
এবং তা তাদেরকে প্রতারিত করেছিল। আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের কাছে কেউ 
পৌঁছাতে পারবে না এবং তাদের সাথে লড়াই করতেও কেউ সক্ষম হবে না। কিন্তু আল্লাহ 
তা“আলার নিধরিণ এই সবগুলোর ওপরে ছিল। আল্লাহর নিধারিণ থেকে তাদের এই 
দুর্গসমৃহ কোনই উপকারে আসেনি এবং তাদের শক্তি ও প্রতিরক্ষাও তাদেরকে কোন 
সাহায্য করতে পারেনি । 


এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, %এ 1১৫ ৫ ৬৫ ৩৪ এগ 245৯ কিন্তু আল্লাহর 
আযাব তাদের কাছে এমনভাবে আসলো যা তারা কল্পনাও করেনি: এমনভাবে তাদের 
কাছে আযাব এসেছে যে, তারা চিন্তাও করেনি যে, সেখান থেকে তা আসতে পারে । এর 
সাথে সাথে আল্লাহ € 0 ১3 ও -5$9৯ তিনি তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার 
করলেন: তা হলো ভীষণ ভয় যেটি হলো আল্লাহর সবচেয়ে বড় বাহিনী যার সাথে কোন 
বাহিনী, প্রস্তুতি, শক্তি কিছুই উপকারে আসে না। তারা যেটি ধারণা করেছিল তা হলো, 
যদি তাদের কোন দুবলতা আসে, তাহলে তারা সেই দুর্গগুলোতে থেকে নিজেদেরকে 
সুরক্ষিত রাখবে এবং এতেই তারা নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 
ওপর আস্থাশীল হয়, সে হবে লাঞ্কিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে 
ঝুঁকবে, তা তার জন্য আযাবস্বরূপ হবে । আসমানী আদেশ তাদের অন্তরে এসে পড়লো 
যেই অন্তর হলো অবিচলতা ও ধৈর্য অথবা দুবলতা ও অক্ষমতার স্থান। এর ফলে আল্লাহ 
তা'আলা তাদের শক্তি ও দাপটকে দূর করে দিলেন এবং এর স্থানে দিলেন দুর্বলতা এবং 
ভীরুতা যাকে প্রতিহত করার তাদের কোন পথ ও শক্তি ছিল না। ফলে এটি তাদের 
বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল । এজন্য আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


328] ৪১9 25৫ ০693 ৩৯১৬৯ ফলে তারা ধ্বংস করে ফেললো নিজেদের 
বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও: এটি এজন্য যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুক্তি করেছিল যে, উট যে পরিমাণ বহন করতে পারবে সে 
পরিমাণ সম্পদ তারা নিতে পারবে । সেজন্য তারা তাদের (ঘরের) অনেক ছাদ ভেঙ্গে 
ফেললো যেগুলো তারা খুবই পছন্দ করতো । আর তাদের সীমালজ্বনের কারণেই তারা 
তাদের ঘর বাড়ি ও দুর্গগ্ুলো ধ্বংস করার জন্য মুমিনদেরকে সুযোগ দেয়। তারাই 
নিজেদের ক্ষতি করেছে। আর এটি তাদের বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এজন্য 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৫৯2 555 7/52$৯ অতএব হে চ্ষয্মান ব্যক্তিগণ 
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তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো: চক্ষুম্মান ও পূর্ণ বিবেকবানরা (উপদেশ গ্রহণ করো)। 
কেননা এতে রয়েছে উপদেশ, যারা হকের সামনে একগুয়েমী ও অবাধ্যতা করেছে এবং 
নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করেছেন এটির 
মাধ্যমে তা জানা যায়। যখন আল্লাহ তাআলার আদেশ এসেছিল এবং তাদের পাপের 
কারণে শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করেছিল তখন তাদের ক্ষমতা তাদের কোন উপকার করতে 
পারেনি, তাদের শক্তি তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি এবং তাদের দুর্গগ্তুলোও তাদেরকে 
সুরক্ষা দিতে পারেনি । এখানে নিদিষ্ট কারণ বিবেচনার বিষয় নয়, বরং শব্দের ব্যাপক 
অর্থই বিবেচনার বিষয় । উপদেশ গ্রহণ করার বিষয়টি এই আয়াত প্রমাণ করে। সেটি 
হবে, একটি বিষয়কে তার অনুরূপ বা সদৃশ বিষয়ের সাথে তুলনা করে এবং তাতে যে 
তাৎপর্য ও বিধান রয়েছে সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে উপদেশ 
গ্রহণ করা । এর মাধ্যমে বিবেক বৃদ্ধি পাবে, অন্তদৃষ্টি আরো আলোকিত হবে, ঈমান বৃদ্ধি 
পাবে এবং প্রকৃত বুঝ অর্জিত হবে । 

তারপর আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, এই ইয়াহুদীরা যে পরিমাণ শাস্তির হকদার সেই 
পরিমাণ শাস্তি তাদের কাছে আসেনি, বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সেই শাস্তি 
হালকা করেছেন। যদি আল্লাহ তাদের নিবসিনের সিদ্ধান্ত লিখে না রাখতেন এবং তাদের 
জন্য সেটির ফায়সালা এবং নিধরিণ করে না রাখতেন তাহলে তাদের জন্য দুনিয়াতে অন্য 
আযাব বা শাস্তি আসতো । আর দুনিয়াবী কঠিন শাস্তি তাদের কাছে না আসলেও, 
আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি, যার তীব্রতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে 
জানা সম্ভব নয়। সুতরাং তারা যেন এটি না ভাবে যে, তাদের শাস্তি শেষ হয়ে গেছে, 
তাদের জন্ম আর কোন শাস্তি বাকি নেই। কেননা আল্লাহ তাদের জন্য আখিরাতের যে 
আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন তা এর চেয়েও অনেক বেশি ও ভয়াবহ । এটি এজন্য যে, 


তারা €,:0৯:5$ 2185৯ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল: তারা আল্লাহ 
ও তার রসূলের বিরোধিতা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল এবং তাদের 
অবাধ্যতা করাতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। যারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সাথে 
এটিই হলো তার রীতি ও অভ্যাস। 


87507 


৮১৬] 4০ এটা ও এ এ ৮৯ আর কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ 
তো শাস্তি দানে কঠোর: 

খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছপালা কাটার বিষয়ে যখন বানু নাধীরের লোকজন রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলিমদেরকে তিরস্কার করছিল আর তারা দাবি 
করছিল যে, এগুলো হলো ফাসাদ এবং এর মাধ্যমে তারা মুসলিমদের ওপর অপবাদ 
আরোপ করা চেষ্টা করছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা জানালেন যে, খেজুর গাছ কাটার 
বিষয়টি, যদি মুসলিমরা সেগুলো কেটে ফেলে অথবা সেভাবেই রেখে দেয়, সেগ্তলো তো 


৪৫ 


আল্লাহরই অনুমতি ও আদেশক্রমে হয়েছে। এ জন্যে যে, ৬৮42] 7549৯ আল্লাহ 
পাপাচারীদেরকে লাঞ্চিত করবেন: সেকারণে তিনি মুসলিমদেরকে খেজুর গাছগুলো কাটতে 
ও ধ্বংস করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন । আর যাতে এটি সেই ইয়াহুদীদের জন্য শাস্তিস্বরূপ 
হয় ও তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয় যার মাধ্যমে তাদের পূর্ণ অক্ষমতা সম্পর্কে 
জানা যাবে যেখানে তারা তাদের খেজুর গাছগ্তলোও রক্ষা করতে পারেনি যেগ্তলো ছিল 
তাদের শক্তির মূল। সম্ভাব্য মতগুলোর মধ্যে অধিক সহীহ মতে, ৭0 সকল খেজুর 
গাছকেই অন্তভুক্ত করে। এই হলো বান্‌ নাধীরের অবস্থা। কীভাবে আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিলেন! 

তাদের সম্পদ যাদের কাছে যাবে এবার আল্লাহ তা'আলা তা বর্ণনা করছেন । তিনি বলেন, 
ব$৩ 40৯5) ৬ এটা গা উ৪৯ আর আল্লাহ তাদের €য়াহুদীদের) কাছ থেকে তাঁর 
রসূলকে যে “ফায়' দিয়েছেন: অর্থাৎ এই জনপদের অধিবাসীদের নিকট থেকে, তারা হলো 
বান্‌ নাধীর। তার জন্য নিশ্চয় হে মুসলিমগণ! % 341 (3৯ যুদ্ধ করনি: তোমরা 
আনোনি, (সেই সম্পদ) আনার জন্য তোমরা ধাবিত হওনি এবং সেপ্তলো তোমরা জমাও 

] 


১) 3 4৬ ৩০ 425৯ ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে: সেগুলো অর্জনে 
তোমরা নিজেরাও কষ্ট করোনি এবং তোমাদের পশু দিয়েও না। বরং আল্লাহ তাআলা 
তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন । ফলে সেই সম্পদ এমনি এমনিই তোমাদের 
কাছে এসেছে । এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, 


₹5৬5 ৬ এ ঝট ৩ এও আকঞা উনি 
বরং আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছুর 
ওপর ক্ষমতাবান: তার পরিপূর্ণ ক্ষমতার অন্তভৃক্ত হলো, কোন বাধাদানকারী তাকে বাধা 
দিতে পারে না এবং কোন শক্তিই তার ওপর বিজয়ী হতে পারে না। 


ফকীহগণের পরিভাষাতে “ফায়' এর সংজ্ঞা হলো, যুদ্ধ ছাড়াই যথাযথভাবে কাফিরদের 
থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে ফায় বলে । যেমন তারা (বানু নাধীরের ইয়াহুদীরা) মুসলিমদের ভয়ে 
পালিয়েছিল এবং সেগ্তলো ছেড়ে গিয়েছিল। এই সম্পদকে ফায় বলা হয়, কারণ এগ্ডলো 
কাফিরদের, যারা এর হকদার নয়, তাদের থেকে মুসলিমের নিকট আসে যেই সম্পদে 
তাদের অধিক হক রয়েছে। এই ফায় এর হুকুম ব্যাপক । আল্লাহ তা“আলা ব্যাপকভাবে 
উল্লেখ করে বলেন, 


আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে “ফায়' হিসেবে যা কিছু দিয়েছেন: হোক 
সেটি আল্লাহর রসূলের যুগে অথবা তার পরবর্তীতে তার উম্মতের মধ্যে যারা ক্ষমতাসীন 
হন তাদের যুগেই আল্লাহ ফায় হিসেবে দিক। 


০৯এ ৩9 ০৮9 ৬? ৯] 39 ০৯১০9 4৯ তা আল্লাহর, রসূলের, 
রাসূলের আত্মীয় স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও পথচারীদের জন্য: এই আয়াতটি 
লাঠি এশা এএ০ ০৯০১১ এ ঞ ৩৪ জট ও৪ ৪ চা 9০০০৯ 
0৯ ৩৪ ০৭ 
আর জেনে রেখো, যুদ্ধে যা তোমরা গণীমত হিসেবে লাভ করেছো, তার এক-পঞ্চমাং 
আল্লাহর, রসূলের, রসূলের আত্মীয় স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং 
মুসাফিরদের সুরা আল আনফাল ৮:৪১) । 
এই ফায় পাঁচভাগে ভাগ করতে হবে: 

১. এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য, যেগুলো সাধারণ মুসলিমদের কল্যাণে 
ব্যয় করা হবে, 

২. এক-পঞ্চমাংশ রসূলের আত্মীয় স্বজনদের জন্য । তারা হলো বানু হাশেম, বানু 
মুত্তালিব। তাদের পুরুষ ও নারী উভয়ের মাঝেই সমানভাবে দিতে হবে । বানু হাশেমের 
সাথে শুধু বানু মুত্তালিবই এই এক-পঞ্চমাংশ থেকে পাবে | আব্দে মানাফের অন্য সন্তানের 
বংশ এর অন্তভৃক্ত হবে না। কেনান বানু মুত্তালিবরা বান্‌ হাশেমের সাথে শিআবে আবী 
তালিবে প্রবেশ করেছিল যখন কুরাইশরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিত্যাগ 
করা এবং তার সাথে শত্রুতা করার চুক্তি করেছিল। তখন বানূ আব্দুল মুত্তালিবরা (বানু 
হাশেমের সাথে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছিল । কিন্তু অন্যান্যরা 
তা করেনি। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানু আব্দুল মুত্তালিব সম্পর্কে 
বলেছেন, নিশ্চয় তারা জাহেলী যুগেও আমার থেকে পৃথক হয়নি এবং ইসলামের সময়ও 
নয়। 


৩. আর এক-পঞ্চমাংশ হলো দরিদ্র ইয়াতীমদের জন্য ৷ ইয়াতীম হলো যারা প্রাপ্তবয়স্ক 
হওয়ার আগেই তাদের পিতাকে হারিয়েছে । 


৪. আর এক-পঞ্চমাংশ হলো মিসকীনদের জন্য । 


৫. আর অন্য অংশ হলো মুসাফিরদের জন্য । তারা হলো যারা নিজেদের স্বদেশ 
ছেড়ে অন্য দেশে এসেছে। 


৪৭ 


আল্লাহ তা'আলা (ফায় এর) এই পরিমাণ নিধরিণ করলেন এবং নিদিষ্ট কয়েক শ্রেণির 
জন্য ফায়কে সীমাবদ্ধ করলেন যাতে 


এ গা 2809২ ৩5৮০ ১৯ 
তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ধনসম্পদ আবর্তিত না হয়: 


আল্লাহ তাআলা যদি নিধধারিণ না করতেন তাহলে শুধু বিস্তবান ও শক্তিশালীদের মধ্যেই 
পারতো না। আর এতে এমন ফাসাদ রয়েছে যেটি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। 
অনুরূপভাবে আল্লাহর আদেশ ও বিধি বিধানের অনুসরণে এতো কল্যাণ রয়েছে যা কোন 
সীমায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা একটি পরিপূর্ণ কায়েদা ও আম 
মূলনীতির মাধ্যমে আদেশ করে বলেন, 


55255558178 
আর রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে 
নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো: 


এতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দীনের সকল শাখা ও মূল অন্তক্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো গ্রহণ করা এবং তার অনুসরণ করা বান্দার জন্য 
আবশ্যক । আর সেগ্ডলোর বিরোধিতা করা বৈধ নয়। কোন বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রে 
আল্লাহ তা'আলার বাণীর মতোই হলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী । 
রসুলের সেই বাণীকে পরিত্যাগ করাতে কারো কোন ওযর ও ছাড় নেই। আর রসুলের 
কথার ওপরে অন্য কারো কথাকে প্রাধান্য দেওয়া জায়েয নয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা 
তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ করছেন, যেই তাকওয়ার মাধ্যমেই অন্তর, রূহ, 
দুনিয়া এবং আখিরাতের উন্নতি লাভ করা যায়। এছাড়াও তাকওয়ার দ্বারাই চিরস্থায়ী সুখ 
এবং বিরাট সফলতা অর্জিত হয়। আর তাকওয়া অর্জন না করলে থাকবে দুর্ভাগ্যতা এবং 
চিরস্থায়ী আযাব । তারপর তিনি বলেন, আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। 
নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর: তাদের জন্য যারা তাকওয়াকে পরিত্যাগ করে এবং কু 
প্রবৃত্তির অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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না 
৫৯:৮- এ সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি হতে 


উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও 
তাঁর রসূলের সাহায্য করে। এরাই তো সত্যবাদী । 


৫৯:৯- আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীতে (মদীনাতে) 
বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে 
তাদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা 
তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়াজনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর নিজেরা 
অভাবপ্রস্ত হওয়া সত্তেও তারা (আনসারগণ) তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) 
নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। বন্তত যাদেরকে অন্তরের কাপ্ণ্য থেকে মুক্ত 
রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম । 


ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য এই ফায়য়ের সম্পদ নিধরিণ করেছেন, এখন সেই 
নিধরিণের পিছনে হিকমত ও কারণ বর্ণনা করছেন। আর এদেরকে সহযোগিতা করাই 
সমীচীন এবং তারাই এই সম্পদের হকদার । তারা হলো: 


(১) মুহাজিরগণ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার ইচ্ছায়, তার দীনকে সাহায্য করার 
জন্য এবং তার রসুলকে ভালোবেসে নিজেদের ঘর বাড়ি, স্বদেশ, প্রিয়জন এবং সম্পদসহ 
অতি পছন্দনীয় জিনিসগুলো পরিত্যাগ করেছে। তারাই হলো সত্যবাদী, যারা তাদের 
ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করেছে এবং সৎ আমলসমূহ ও কষ্টকর ইবাদতগুলোর 
মাধ্যমে নিজেদের ঈমানের সত্যায়ন করেছে। পক্ষান্তরে যারা ঈমানের দাবি করে, কিন্তু 
জিহাদ ও হিজরতসহ অন্যান্য ইবাদত করার মাধ্যমে নিজেদের ঈমানের সত্যায়ন করে না, 
মুহাজিরগণ তাদের বিপরীত । 


(২) আনসারগণ, তারা হলো আওস ও খাযরাজগণ, যারা সাদা কালোর ভেদাভেদ 
ভুলে স্বেচ্ছায় ও ভালোবেসে আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্রয় দিয়েছে। তারা মুহাজিরদের আগমনের 
আগে যারা হিজরতের নগরীতে (মদীনাতে) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, এমনকি 
এটি মেদীনা) প্রত্যাবর্তনস্থলে পরিণত হয়েছে, যাতে মুমিনগণ এই দিকে ফিরে আসে এবং 
মুহাজিরগণ এতে আশ্রয় নেয়। যখন প্রতিটি শহর যুদ্ধ, শিরক ও অনিষ্টে ভরপুর, তখন 


৪৯ 


মুসলিম মদীনার ছায়ায় বসবাস শুরু করে। সবর্দাই দীনের সাহায্যকারীরা আনসারদের 
কাছে আশ্রয় নিতে থাকে, শেষ পযন্ত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে, শক্তিশালী হয় এবং একটু 
একটু করে বাড়তে থাকে, এমনকি তারা ইলম, ঈমান ও কুরআনের মাধ্যমে অন্তরসমূহকে 
জয় করে এবং অস্ত্র ও বর্শার মাধ্যমে দেশসমূহকে জয় করে। তাদের সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলো 


হলো, ধু 7৬ ৩ ৩৯৯ তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদেরকে 


ভালোবাসে: তারা যেহেতু আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালোবাসে, তাই তারা আল্লাহর 
প্রিয়জনদেরকে এবং যারা আল্লাহর দীনকে সাহায্য করে তাদেরকেও ভালোবাসে । 


1510 ৯৬ 2৯১১০ ও ৩১4৩ 39৯ আর মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার 
জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়াজনিত) হিংসা অনুভব করে না: আল্লাহ 
তা'আলা মুহাজিরদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন এবং তাদেরকে বিশেষভাবে যে 
ফযীলত ও কৃতিত্ব দান করেছেন যার তারা হকদার, এই কারণে আনসারগণ মুহাজিরদের 
প্রতি হিংসা পোষণ করে না। এটি তাদের সুস্থ ও বিশুদ্ধ অন্তরেরই প্রমাণ বহন করে। 
আরো প্রমাণ করে যে, তাদের অন্তরসমূহ হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে মুক্ত। 


এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মুহাজিরগণ আনসারগণের চেয়ে উত্তম। কারণ আল্লাহ 
তা“আলা তাদের কথা আগে বণনা করেছেন। আর তিনি খবর দিচ্ছেন যে, মুহাজিরদেরকে 
যা দেয়া হয়েছে তার জন্য আনসারগণ তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়াজনিত) হিংসা 
অনুভব করে না। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা“আলা মুহাজিরদেরকে যা দিয়েছে তা 
আনসারসহ অন্যান্যদেরকে দেননি যেহেতু তারা (আল্লাহ ও তার রসুলকে) সাহায্যও 
করেছে এবং হিজরতও করেছে । 

আল্লাহ তা'আলার বাণী, এ +০৮০ ৬ ৩৫ 29 ৪৮) 6 3289৯ আর নিজেরা 
অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্বেও তারা (আনসারগণ) তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের ওপর 
অগ্রাধিকার দেয়: আনসারদের বৈশিষ্ট্যের অন্তভৃক্ত হলো, যার দ্বারা তারা অন্যান্যদের 
থেকে পৃথক এবং শ্রেষ্ঠ তা হলো, নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া। আর 
এটি হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান। সম্পদসহ অন্তরের পছন্দনীয় অন্যান্য জিনিসসমূহে 
অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং সেটি প্রয়োজন থাকা সত্ব, বরং তা জরুরী হওয়া সত্বেও 
অন্যের জন্য ব্যয় করা উৎকৃষ্ট চরিত্র ছাড়া এবং অন্তরের কামনা বাসনা ও আনন্দের ওপরে 
আল্লাহর ভালোবাসা প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। এক আনসারী সাহাবীর ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাধিল হয়েছে যখন সেই সাহাবী নিজের, পরিবার পরিজন ও 
সন্তানের খাবারের ওপরে তার মেহমানকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং নিজেরা ক্ষুধার্ত 
থেকে রাত কাটিয়েছিলেন (সহীহ বুখারী, হা/ ৩৭৯৮, ৪৮৮৯, সহীহ মুসলিম, 
হা/২০৫৪)। 


অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিপরীত হলো স্বার্থপরতা । অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া 
প্রশংসনীয় আর স্বার্থপরতা হলো নিন্দনীয়। কেননা এটি কৃপণতা থেকে আসে । অন্যকে 
প্রাধান্য দেওয়ার মতো গুণ যাকে দান করা হবে, তাকেই অন্তরের কৃপণতা থেকে রক্ষা 
করা হবে। 


৩১০১২] ৯ এ) ০২৮ ৯ $৯% ০০৯ আর বস্তুত যাদেরকে অন্তরের কাপণ্য 
থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম: অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত হওয়ার অন্তভূক্ত 
হলো সকল আদিষ্ট বিষয়গ্ুলোতে কার্পণ্য থেকে মুক্ত হওয়া । যখন বান্দা তার অন্তরের 
কার্পণ্য থেকে মুক্ত হবে, তখন আল্লাহ এবং তার রসূলের আদেশের ব্যাপারে তার অন্তর 
উদার হবে, সে স্বেচ্ছায় ও অনুগত হয়ে এবং অন্তরের প্রফুল্পতার সাথে সেগুলো পালন 
করবে । আর আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন সেগুলো পরিত্যাগ করার ব্যাপারেও 
তার অন্তর উদার হবে, যদিও সেগুলো অন্তরের নিকটে খুবই পছন্দনীয় হয় এবং সেদিকে 
অন্তর আকৃষ্ট হয়। এছাড়াও আল্লাহর রাস্তায় এবং তার সন্তূষ্টি অর্জনে সম্পদ খরচ করার 
ব্যাপারেও তার অন্তর উদার হবে। আর এর মাধ্যমেই কল্যাণ ও সফলতা অর্জিত হবে। 
পক্ষান্তরে এ ব্যক্তির অবস্থা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত যাকে তার অন্তরের কার্পণ্য থেকে 
রক্ষা করা হবে না, বরং সম্পদের প্রতি লোভের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হবে যেটি হলো 
সকল অকল্যাণের মূল। সাহাবীগণ ও বিশিষ্ট ইমামগণই হলেন এই শ্রেষ্ঠ ও মহান দুই 
শ্রেণির অন্তভুক্ত যারা এই ফযীলত, মযাদা ও কৃতিত্ব অর্জনের মাধ্যমে তাদের 
পরবরতীদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর এর মাধ্যমে তারা তাদের পুববতীদের স্তরে উপনীত 
হয়েছেন। যার ফলে তারা মুমিনদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এবং মুসলিম ও মুত্তাকীদের 
নেতাতে পরিণত হয়েছে। 


তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের হিদায়াত অনুযায়ী চলাই তাদের পরবর্তীদের ফযীলতের 
জন্য যথেষ্ট । এজন্য এখানে আল্লাহ তা'আলা পরবতীদের কথা বর্ণনা করছেন যারা তাদের 
(পৃববরতীদের) অনুসরণ করবে । তিনি বলেন, 


১ ০৪০ জা 3585 এ ১ 5 ৩৪০ (৯০ ৬০ ৪৪৪ জর 
0 79 -৯525 5)551525 ও ১৬৩59 ও এ ৯ 
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৫৯:১০- আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও 
ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল 
তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় 
আপনি দয়ার, পরম দয়ালু। 


৫১ 


ব্যাখ্যা: 


(৯3৩৫ 02 2ঠ৮ ওটি আর যারা তাদের পরে এসেছে: অর্থাৎ যারা মুহাজির ও 
আনসারদের পরে এসেছে। 


$9১২৯ তারা বলে: নিজেদেরকেসহ অন্য মুমিনদেরকে নসীহতের উদ্দেশ্যে বলে 
১১ 52:52 ৩৪৩41055235 এ ১৪1 030৯ আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের 
ভাইদেরকে ক্ষমা করুন: অগ্রগামী সাহাবীগণ এবং তাদের পৃববর্তী ও পরবতসিহ সকল 
মুমিনগণ এই দুআতে শামিল । এটিই হলো ঈমানের ফযীলত যে, মুমিনগণ একে অন্যের 
দ্বারা উপকৃত হবে এবং একে অন্যের জন্য দুআ করবে । যেহেতু তারা সকলেই ঈমানদার, 
যার দাবি হলো মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থাকা । আর এই ভ্রাতৃত্বেরই 
একটি দিক হলো, মুমিনগণ একে অন্যের জন্য দুআ করবে এবং তারা একে অন্যকে 
ভালোবাসবে । এজন্য আল্লাহ তা“আলা বর্ণনা করছেন যে, তারা তাদের অন্তরে বিদ্বেষ না 
রাখার জন্য দুআ করে যাতে কম ও বেশিসহ সব বিদ্বেষই শামিল। যদি এটি না থাকে 
তাহলে এর বিপরীত জিনিস থাকবে, আর সেটি হলো মুমিনদের পরস্পরের মাঝে 
ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং নসীহতসহ আরো মুমিনদের হকের বিষয়সমূহ ৷ সাহাবীদের 
পরবতীদের জন্য আল্লাহ তাআলা ঈমানের কথা বর্ণনা করছেন। কেননা তাদের 
(পরবতীদের দুআতে) কথা হলো, যারা ঈমানে অগ্রগামী হয়েছে: এটি প্রমাণ করে যে, 
তারা ঈমানে শামিল । আর ঈমান ও তার উসূলগ্ুলোতে তারা সাহাবীগণের অনুসারী । আর 
এরাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত, যাদের ছাড়া অন্যদের জন্য এই গুণ পূর্ণভাবে 
সত্য হয় না। আল্লাহ তাআলা তাদের (পরবতীদের) বণনা দিচ্ছেন যে, তারা তাদের 
পাপসমূহ স্বীকার করে, সেগুলো থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে, একে অন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করে এবং অন্তর থেকে তাদের মুমিন ভাইদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা দূর করার জন্য চেষ্টা 
চালায়। তাদের এই দুআ যেটিকে আবশ্যক করে তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এই 
দুআর অন্তর্ভুক্ত হলো, তারা একে অন্যকে ভালোবাসে, তারা নিজের জন্য যেটি পছন্দ 
করে, সেটিই তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে। আর তারা উপস্থিত, অনুপস্থিত, 
জীবিত ও মৃত সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করে। 


এই সম্মানিত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, এগ্ডলো মুমিনদের একে অন্যের ওপর হকের 
অন্তভুক্ত। তারপর আল্লাহর দু'টি সম্মানিত নামের মাধ্যমে তারা (পরবর্তীরা) তাদের দুআ 
শেষ করে, যেটি তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ রহমত এবং তার অত্যাধিক 
সহানৃভতি ও ইহসানেরই প্রমাণ করে যার অন্তভুক্ত হলো, বরং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো, তিনি 
তাদেরকে আল্লাহর হক এবং তার বান্দাদের হক আদায়ের তাওফীক দিয়েছেন। 


৫২ 


এই তিন শ্রেণিই হলো এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত আর তারাই ফায়য়ের হকদার, যেই ফায়য়ের 
ব্যয়ের খাতসমূহ মুসলিমদের কল্যাণের ওপর নির্ভরশীল । আর এরাই হলো তার হকদার। 
আল্লাহ তাআলা তার অনুগ্রহ ও দয়াতে আমাদেরকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন 
(আমিন)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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৫৯:১১- আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী 
করেছে তাদের সেসব ভাইকে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই 
তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হবো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো 
কথা মানবো না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে 
সাহায্য করবো । আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী । 

৫৯:১২- বস্তুত তারা বহিষ্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না এবং 

তারা আক্রান্ত হলে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং এরা সাহায্য করতে 

আসলেও অবশ্যই পৃষ্টপ্রদর্শন করবে । তারপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না। 


৫৯:১৩- প্রকৃতপক্ষে এদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই সবচেয়ে বেশি। এটা 
এজন্যে যে, এরা এক অবুঝ সম্দায় । 


ব্যাখ্যা; 
আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হওয়ার কথা বর্ণনা করছেন, যেসব 
মুনাফিকরা আহলে কিতাবের অন্তভুক্ত তাদের ভাইদেরকে সাহায্য করার আশা করে এবং 


মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে । আর তারা তাদেরকে (আহলে কিতাবের 
ইয়াহুদীদেরকে) বলে, 


৫৩ 


[৪৮৩ 130০৯ 09৮ 35 5515 
তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হবো এবং আমরা 
তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না: অর্থাৎ তোমাদেরকে সাহায্য করার 
বিষয়ে আমাদেরকে তিরস্কারমূলক অথবা ভীতিমূলক কারো কথা আমরা মানব না। 


95১৫0504858 4৫8 এ এর 25৯ ৩9৯ আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও 
আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো । আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তারা 
মিথ্যাবাদী: অর্থাৎ্থ এই ওয়াদাতে তারা মিথ্যাবাদী, যেই ওয়াদার মাধ্যমে তারা তাদের 
ভাইদেরকে প্রতারিত করেছে । তাদের পক্ষ থেকে এটি আশ্চকর নয় | কেননা মিথ্যা হলো 
তাদের বৈশিষ্ট্য, ধোকা ও প্রতারণা তাদের সঙ্গী এবং মুনাফিকী ও কাপুরুষতা হলো 
তাদের সহচর। এজন্য আল্লাহ তাআলা তার বাণী দিয়ে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করছেন । তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই তা ঘটেছে। 


তিনি বলে , ৫1৮১1 ৩০৯ বন্তত তারা বহিৃত হলে: বিতাড়ন ও নিবাসনের মাধ্যমে 


যদি তাদেরকে তাদের স্বদেশ থেকে বের করা হয়, ভূ ০ ৩১১ ৯ মুনাফিকরা 


তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না: স্বদেশের প্রতি খুব ভালোবাসা থাকার জন্য, লড়াই 
করতে ধৈর্য না থাকায় এবং তাদের ওয়াদা পূর্ণ না করায় (তারা দেশ ত্যাগ করবে না)। 


ধর $59:2০3 31998 ৩০৯ তারা আক্রান্ত হলে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না: 
কাপুরুষতা ও ভীরুতা তাদের ওপর চেপে বসবে, আর অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় তারা 
তাদের ভাইদেরকে পরিত্যাগ করবে। 


৯১০০ ০৮9৯ আর যদি এরা সাহায্য করতেও আসে: অর্থাৎ (আল্লাহর) নির্ধারণ 
অনুযায়ী (যদি সাহায্য করতেও আসে)। 


€৩95৫ 2 2 194৯ তাহলে অবশ্যই পৃষ্টপ্রদর্শন করবে। তারপর তারা কোন 
সাহায্য পাবে নাঃ অর্থাৎ এরা লড়াই এবং সাহায্য করা থেকে পলায়ন করবে এবং তাদের 
ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাহায্যও আসবে না। যেকারণে তারা এমনটি করতে 
বাধ্য হয়, তাহলো হে মুমিনগণ! ভূ এ 52 ৯১১৭-৮ & 95 ১৪৯ এদের অন্তরে 
তোমাদেরকে বেশি ভয় করে। আর যার হাতেই সকল কল্যাণ, অকল্যাণ, দেওয়া ও বাধা 
দেওয়া এমন শরষ্টার ভয়ের ওপরে তারা সৃষ্টির ভয়কে প্রাধান্য দেয়, যেই সৃষ্টি নিজের এবং 
অন্যের কোন উপকার ও অপকার করার মালিক নয়। 


৫৪ 


ততিতির 3 6 হা ১৯ এটা এজন্যে যে, এরা এক অবুঝ সম্প্রদায়: তারা 
বিষয়সমূহের বাস্তবতা সম্পর্কে জানে না, পরিণাম বা ফলাফলের দিকে চিন্তাও করে না। 
অথচ প্রকৃত বুঝ হলো, ষ্টার ভয়, তার প্রতি আশা আকাঙ্খা এবং ভালোবাসা অন্য সকল 
কিছুর ওপর প্রাধান্য পাবে । আর অন্য সকল কিছু এরই অনুগামী হবে । তারপর আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


না 
35 ক 27 5 ৬3 মি এড ও ২ ভে ৯ 
8: ৩৫ জয়া 08 $ ৫952 3 ডে 6 ও তু 285 9 জে 
সা ৩৯৪ ৩ আঠা এ ও নো ও 2 এ ৩৬৮ 9৩ 62১৪ 
(22০ 9৫ ৫ %৯[া এ ভি কি 
€ ও) 401052 ৩05 ৬৪ ৩৬ ১এা ও এ 


[7 
৫৯:১৪- কেবলমাত্র সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে 
ছাড়া তারা সবাই সমবেতভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না। 
পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড। আপনি মনে করেন তারা এক্যবদ্ধ, কিন্তু 
তাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন। এটা এ জন্য যে, ওরা হলো নিবোঁধ সম্প্রদায় । 


৫৯:১৫- এরা সে লোকদের মত, যারা এদের পূর্বে নিকটবর্তী সময়েই নিজেদের 
কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে । আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 


৫৯:১৬- এরা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, কুফরী করো; তারপর যখন সে কুফরী 
করে তখন সে বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, নিশ্চয় আমি 
সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহকে ভয় করি। 


৫৯:১৭- ফলে তাদের দু'জনের পরিণাম এই যে, তারা দু'জনই জাহান্নামী হবে । সেখানে 
তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই জালিমদের প্রতিদান । 


১ 


ব্যাখ্যা; 


এ  269152 ১৯ তারা সবাই সমবেতভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ 
হবে না: অর্থাৎ সবাই একত্রিত হলেও । 


৫৫ 


€ ১৩৫ 9 ৩০ 3 2০০ ৩9 ও ২1৯ কেবলমাত্র সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা 
দুর্গ-প্রাটীরের আড়ালে থেকে ছাড়া: কোন জনপদে সুরক্ষিত থেকে অথবা দুর্গপ্রাচীরের 
আড়ালে থেকে ছাড়া তারা তোমাদের সাথে লড়াই এ অটল থাকতে পারবে না, এমনকি 
লড়াই করার মনস্থও করতে পারবে না। এক্ষেত্রে দুর্গ এবং প্রাচীরের ওপর নির্ভর করেই 
তারা নিজেদেরকে সুরক্ষা করবে, নিজেদের বীরত্ব দিয়ে নয়। এটি হলো সবচেয়ে বড় 
লাঞ্ছনা । 


২১১৪ 4১৩৯ পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড: তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ 
তুমুল। অথচ শারীরিকভাবেও তাদের কোন সমস্যা নেই এবং তাদের ক্ষমতা ও শক্তির 
ক্ষেত্রেও নয়। বরং ঈমান দুবল হওয়া এবং একতা না থাকাই তাদের মূল সমস্যা। এজন্য 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ ৩৫৪ ₹$-:৯ আপনি মনে করেন তারা এক্যবদ্ধ: যখন 
আপনি তাদেরকে একত্রিত ও একে অন্যকে সহযোগিতা করতে দেখেন, (তখন আপনি 
মনে করেন যে, তারা এক্যবদ্ধ)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ৩৫$ :$5$9৯ তাদের অন্তরসমূহ 
বিচ্ছিন্ন: (অন্তরসমূহ) পরস্পর শক্রতায় ভরপুর এবং সেগুলো বিচ্ছিন্ন ও ছিন্ন ভিন্ন। 
€$)৩৯ এটা এ জন্য যে: পূর্বে উল্লিখিত গুণগুলো দ্বারা বিশেষিত হতে যেটি তাদেরকে 
বাধ্য করেছে তা হলো 5523 3 )$ 0৯ ওরা হলো নিবো সম্পদায়: তাদের 
কোন বিবেক বুদ্ধি নেই। কেননা যদি তাদের বিবেক থাকতো, তাহলে অনুত্তম জিনিসের 
ওপর উত্তম জিনিসকে অবশ্যই তারা প্রাধান্য দিতো আর তারা নিজেদের জন্য দুটোর মধ্যে 
অধিকতর খারাপ জিনিসে সন্তুষ্ট হতো না। আর তারা এঁক্যবদ্ধ হতো এবং তাদের 


অন্তরসমূহ একতাপূর্ণ হতো । এর ফলে তাদের দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও উপকারে তারা 
একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতো । 


এই সকল লাষ্কিত আহলে কিতাবের লোকজন, আল্লাহ তার রসূলের জন্য যাদের থেকে 
প্রতিশোধ নিলেন এবং দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনেই তাদেরকে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন 
করালেন, সাহায্যের ওয়াদা পেয়েও যারা সাহায্য পায়নি তাদের উদাহরণ হলো, 1824৯ 
€ ৩298 81:$ ৩০ রী এরা সে লোকদের মত, যারা এদের পূর্বে নিকটবর্তী সময়েই 
নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে: (যারা নিকটবতীসময়ে শাস্তি ভোগ করেছে) 


তুলে ধরেছিল আর সে বলেছিল, 


রর ৫ ৮৮ দি ৮৭2৫ 2৭-52548-8 1০ 01 ০ ৮৯ 55251 ৮02 খা 
৮5 ০০০5 ১৬ ভন ৩ 2 9৩ 19 ০৪৩ ও০ (না ১50 ৪৩ ১৯ 


প 5 25৫,5৫7 214 2 ৯০৫ খাঁ 21০2 ৬৮৯৮৮ 2 (হত ৮৮৯ 
থু 5১211 ২০৪ 9251০১৬3495 ২ ৩ ৬০ ১5 839 এ ৭3 2৪০ 


পাতা 


৫৬ 


আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না, আর নিশ্চয় আমি 
তোমাদের পাশে অবস্থানকারী (সহযোগী)। অতঃপর দু'দল যখন পরস্পর সম্মুখীন হলো 
তখন সে পিছনে সরে পড়লো এবং বললো, তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। 
নিশ্চয় আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় 
করি, আর আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর (সুরা আল আনফাল: ৪৮)। 


তারা নিজেদের দ্বারাও প্রতারিত হয়েছে এবং অন্যদের দ্বারাও যারা তাদের কোন উপকার 
করতে পারেনি এবং তাদের থেকে আযাবও দূর করতে পারেনি । এমনকি তারা অহংকার 
ও দাম্ভিকতার সাথে বদরে উপস্থিত হয়েছিল, আর তারা ধারণা করেছিল যে, তারা 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের থেকে তাদের উদ্দেশ্য পুরণ 
করতে পারবে । আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে তার রসূল এবং মুমিনদেরকে সাহায্য 
করলেন । ফলে মুসলিমগণ কাফিরদের প্রধানদেরকে হত্যা করলেন, তাদের অনেককে 
বন্দি করলেন এবং তাদের অনেকেই পালিয়ে গেল। আর তারা তো দুনিয়াতেই তাদের 
কৃতকমের শাস্তি এবং শিরক ও বাড়াবাড়ির পরিণাম ভোগ করেছে। 


শা ৩।৫৩ 249৯ আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: আখিরাতে রয়েছে 
জাহান্নামে আগুনের শাস্তি। 

আর এই মুনাফিকরা যারা আহলে কিতাবের মধ্যে তাদের ভাইদেরকে প্রতারিত করেছিল, 
তাদের উদাহরণ হলো, ৫০4 ৮:১১ 5$ ১) ০5:৪0 24৯ এরা শয়তানের মত, 


সে মানুষকে বলে, কুফরী করো: অর্থাৎ সে মানুষের জন্য কুফরীকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে 
তুলে ধরে এবং সেদিকে আহ্বান করে । যখন মানুষ এর দ্বারা প্রতারিত হয়ে কুফরী করে 
এবং দুর্ভাগ্য তাকে পেয়ে বসে, তখন শয়তান তার কোন উপকার করতে পারে না, যে 
শয়তান তাকে সেদিকে পরিচালিত করেছে এবং যেদিকে আহ্বান করার তা করেছে। বরং 
এমন পরিস্থিতিতে শয়তান তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে। 


আর বলে, 9৪৮10 এ) 291) এ 2৩০ তোমার সাথে আমার কোন 
সম্পর্ক নেই, নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহকে ভয় করি: অর্থাৎ তোমার থেকে আযাব 
দূর করার আমার কোন ক্ষমতা নেই আর আমি সরিষা পরিমাণও উপকার করতে সক্ষম 
নই। 

82৪০ ৩৫৩৯ ফলে তাদের দু'জনের পরিণাম এই যে: আহ্বানকারী হলো শয়তান 
আর শয়তানের আনুগত্য করে তার আহ্বানে সাড়াদানকারী হলো মানুষ, এরা উভয়েই 
(৬৪ ০:০1 ১এা ৯ তারা দু'জনই জাহান্নামী হবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে: 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৫7:11 ৮০০০ ৬ 058 4৩১৯ 15253%৯ সে তো তার 


৫৭ 


দলবলকে ডাকে শুধু এজন্যে যে, তারা যেন প্রজ্জলিত আগুনের অধিবাসী হয় (সুরা 
ফাতির:৬)। 


৩৯121 ৩99৯ আর এটাই জালিমদের প্রতিদান: যারা জুলুম ও কুফরীতে যুক্ত 
ও ড কচ 5815 এটিই হলো 
শয়তানের প্রতিটি বন্ধুর সাথে তার স্বভাব । সে প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের জন্য অনিষ্টকর 
বিষয়গ্তলোর দিকে তাদেরকে আহ্বান করে । যখন তারা সেই ফাঁদে আটকা পড়ে এবং 
ধ্বংসের কারণগ্তলো তাদেরকে ঘিরে ধরে, তখন সে তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং 
তাদেরকে পরিত্যাগ করে। তখন সকল ভর্খসনা এসে পড়ে যে তার আনুগত্য করেছে। 
আল্লাহ তা'আলা আগেই তার থেকে সতর্ক ও সাবধান করেছেন এবং তার লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্যও জানিয়ে দিয়েছেন । সুতরাং জানার পরেও যে ব্যক্তি শয়তানের আনুগত্য করাকে 
প্রাধান্য দিবে সে হবে পাপী, তার কোন ওযর নেই। তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
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৫৯:১৮- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো । আর প্রত্যেকেই 
ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা 
আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো । তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সে 
সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত । 

৫৯:১৯- আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ 
তাদেরকে আত্মবিস্মৃত (আত্মভোলা) করেছেন। তারাই তো ফাসিক। 

৫৯:২০- জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয় । জান্নাতবাসীরাই তো 
সফলকাম । 


৫৮ 


৫৯:২১ যদি আমরা এ কুরআন পর্বতের ওপর নাযিল করতাম তবে আপনি তাকে আল্লাহর 
ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতেন । আর মানুষদের জন্য আমরা এসব দৃষ্টান্ত বণনা 
করি, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে। 


১ 
ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা“আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, তারা যেন গোপনে প্রকাশ্যে 
সববিস্থায় তাকওয়া অর্জন করে, আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ, বিধি বিধান ও সীমা 
নির্ধরিণ করে দিয়েছেন সেগুলোর যাতে হিফাযত করে যেটি হলো ঈমানের দাবি আর 
ঈমান এগুলো পালন করাকে আবশ্যক করে। আর তারা যাতে চিন্তা করে যে, কোনটা 
উপকারে আসবে আর কোনটা তাদের ক্ষতি করবে? যখন তারা আখিরাতকে প্রধান লক্ষ্য 
ও অন্তরের কিবলা বানাবে, সেদিকেই পূর্ণ মনযোগ দিবে, তাতে (জান্নাতে) পৌঁছানোর 
জন্য অনেক সৎ আমল করাতে মেহনত করবে এবং এই পথে চলাকে থামিয়ে দেয় অথবা 
বাধা দেয় এমন বাধা বিপত্তি থেকে নিজেকে পরিষ্কার করবে, সাথে সাথে যখন এটি 
জানবে যে, তারা যা করে আল্লাহ তাআলা সেগুলো সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, তাদের 
কোন আমলই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না, তার কাছে কোন আমল নষ্ট হবে না এবং 
তিনি সেগুলোকে উপেক্ষাও করবে না, তখন এটি তাদেরকে সৎ আমল করায়) প্রয়াস ও 
প্রচেষ্টা করাকে আবশ্যক করবে । বান্দার নিজের আত্মসমালোচনা করার বিষয়ে এই 
সম্মানিত আয়াতটি হলো মূল আয়াত। আর বান্দার উচিত, নিজেই নিজের পর্যবেক্ষণ 
করা। যদি কোন পদশ্থলন বা ত্রুটি দেখে, তাহলে সেটি ছেড়ে দেওয়া, বিশুদ্ধ তাওবা করা 
এবং সেই পদশ্থলনে নিয়ে যায় এমন মাধ্যম থেকে বিমুখ হওয়ার মাধ্যমে তার প্রতিকার 
করবে । আর যদি সে আল্লাহর কোন আদেশে অবহেলাকারী হয়, তাহলে তার রবের 
কাছে সাহায্য চেয়ে সেটি পূর্ণ করাতে প্রচেষ্টা চালাবে । আর তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও 
ইহসানসমূহের সাথে তার নিজের অবহেলাকে তুলনা করবে । যার ফলে অবশ্যই সে 
নিজেই লজ্জিত হবে । 


পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত, যে এই বিষয়টি থেকে গাফিল এবং এ 
লোকদের মতো হয় যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাকে স্মরণ করা এবং তার হক আদায় 
করা থেকে তারা গাফিল এবং যারা নিজেদের সুখ শান্তির ও প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোর 
দিকে শুধু মনযোগী । এর ফলে তারা সফলকামও হয় এবং কোন উপকারও লাভ করতে 
পারেনি । বরং আল্লাহ তাআলা তাদের নিজেদের কল্যাণকে ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের 
কল্যাণ ও উপকারিতা থেকে তাদেরকে গাফিল করেছেন। ফলে তাদের অন্তরসমূহ নষ্ট 
হয়ে গেছে। আর তারা দুই জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এমন প্রতারিত হয়েছে যার 
ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। যেহেতু তারাই ফাসিক, যারা তাদের রবের আনুগত্য থেকে 
বেরিয়ে গেছে এবং তার অবাধ্যতাতে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। সুতরাং যে 


৫৯ 


ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়ার হেফাযত করে এবং আগামিকালের জন্য কী পাঠাচ্ছে তা নিয়ে 
চিন্তা করে, যার ফলে নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সত্যবাদীসহ যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ 
করেছেন তাদের সাথে সে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের এবং নিরাপদ ও উত্তম জীবন যাপনের 
উপযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি কি তার সমান যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল এবং 
আল্লাহর হককে ভুলে গেছে, যার ফলে সে দুনিয়াতেও দুর্ভাগ্যবান এবং আখিরাতেও 
আযাবের হকদার । প্রথম দল হলো সফলকাম আর শেষের দল হলো ক্ষতিগ্রস্ত । 


আল্লাহ তাআলা তার বান্দার জন্য যা বর্ণনা করার তা তো করলেন এবং তার সম্মানিত 
কিতাবে তাদেরকে যা আদেশ ও নিষেধ করার তা করলেন। এটি আবশ্যক করে যে, 
আল্লাহ তা'আলা যেদিকে আহ্বান এবং উৎসাহিত করছেন বান্দা সেদিকে দ্রুত অগ্রসর 
হবে, যদিও তাদের অন্তরসমূহ সুদৃঢ় পাহাড়ের মতো শক্ত ও কঠিন হয়। কেননা যদি তিনি 
এ কুরআন পাহাড়ের ওপর নাধিল করতেন তবে আপনি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও 
বিদীর্ণ দেখতেন । অর্থাৎ অন্তরসমূহের ওপর এর ব্যাপক তাছীর বা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। 
কেননা সাধারণভাবে কুরআনের উপদেশসমূহ হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপদেশ । আর তার 
আদেশ ও নিষেধসমূহে রয়েছে বিভিন্ন হিকমত ও কল্যাণ । আর এটি অন্তরসমূহের জন্য 
খুবই সহজ এবং শরীরের জন্য খুবই হালকা । যাতে কোন কৃত্তিমতা, বৈপরিত্য ও 
ইখতিলাফ নেই । আর এতে কোন বিচ্যুতি ও কঠিনতাও নেই যেটি সকল যুগ ও স্থানের 
জন্য উপযোগী । সাথে সাথে এটি প্রত্যেকের জন্য উপযোগী । 


তারপর আল্লাহ তা'আলা বণনা করছেন যে, তিনি মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন এবং 
মানুষজন গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে । কেননা আয়াতগ্তলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা 
করাতে বান্দার জন্য জ্ঞানের ধনভান্ডারের দরজা খুলে যায়, তার কাছে কল্যাণ ও 
অকল্যাণের রাস্তাসমূহ স্পষ্ট হয়। আর এটি তাকে উত্তম চরিত্রের দিকে উৎসাহিত করে 
এবং মন্দ চরিত্র থেকে নিষেধ করে । কুরআন এবং তার অর্থ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা 
করার চেয়ে বান্দার জন্য অন্য কিছু বেশি উপকারী নয়। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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৫৯:২২- তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়াদি 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী, তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। 


৫৯:২৩- তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই । তিনিই অধিপতি, মহাপবিত্র, 
যা শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান । 


৫৯:২৪- তিনিই আল্লাহ অর্টা, উত্তাবন কর্তা, আকৃতি দানকারী, সকল উত্তম নাম তাঁরই। 
আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর পবিব্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করে । তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 


চু 
ব্যাখ্যা: 


এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলি বর্ণিত 
হয়েছে, যাতে বিরাট তাৎপর্য ও (তাওহীদের) অসাধারণ দলীল রয়েছে। 


আল্লাহ তা'আলা জানাচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ বা মাবুদ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের 
কোন ইলাহ নেই, যেহেতু একমাত্র তারই পূর্ণ মহত্ব, ইহসান এবং (বিশ্বজগতের) ব্যাপক 
পরিচালনা রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য সকল ইলাহ হলো বাতিল, যারা এক অনু পরিমাণও 
ইবাদত পাওয়ার হকদার নয়। কারণ তারা ফকির বা মুখাপেক্ষী, অক্ষম এবং ক্রটিপূর্ণ, 
যারা নিজেদের এবং অন্যের কোন উপকার করতে পারে না। তারপর তিনি তার বিশাল 
ইলমের বণনা দিচ্ছেন যা সৃষ্টির গোপন ও প্রকাশ্যকে অন্তুক্ত করে আছে । আর তিনি তার 
বিরাট রহমতেরও বণনা দিচ্ছেন যা সকল কিছুকে ঘিরে আছে এবং সকল জীবের নিকট 
পৌঁছে। তারপর তিনি তার প্রভৃত্ব এবং তিনিই যে একমাত্র সত্যিকারের ইলাহ তা আবার 
পুনরায় বণনা করছেন। আর তিনি সকল রাজত্বের মালিক। ওপরের এবং নিচের রাজত্ব 
এবং তার অধিবাসীসহ সকল কিছুই আল্লাহর রাজত্বের অন্তভুক্ত, তারা সকলেই আল্লাহর 
মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহর আদেশে পরিচালিত। 


৮] ০১১১৯ মহাপবিত্র, ক্রটিমুক্ত: তিনি পবিত্র, আর সকল দোষ, ত্রুটি এবং 
কমতি থেকে মুক্ত, তিনি সম্মানিত ও মর্যাদাবান । কেননা কুদ্দুস বা মহাপবিত্র প্রমাণ করে 
যে, আল্লাহ তা'আলা সকল ত্রুটি বা কমতি থেকে মুক্ত এবং তার গুণাবলি ও মর্যাদায় তিনি 
সম্মানিত ও মহান। 


৪৯:0৯ সত্যায়নকারী: অর্থাৎ তার রসূল ও নবীগণ যা নিয়ে এসেছেন সেজন্য স্পষ্ট 
আয়াত ও অকাট্য দলীল প্রমাণের মাধ্যমে তাদেরকে তিনি সত্যায়নকারী । 


৬৯ 


2) মহাপরাক্রমশালী: যার ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না এবং যাকে কেউ 


বাধাও দিতে পারে না। বরং তিনি সকল কিছুর ওপর বিজয়ী এবং সকল কিছুই তার কাছে 
নত। 


ক) প্রবল: যিনি সকল বান্দাদেরকে পরাভূত করেছেন এবং সকল সৃষ্টি তার সামনে 
আত্মসমর্পন করেছে । (জাব্বারের আরেকটি অর্থ হলো) তিনি ভগ্ন হৃদয়ের মানুষকে সান্তনা 
দেন এবং দরিদ্রদেরকে অভাবমুক্ত করেন । 


€/৫৫াষ্ট অতিব মহিমান্বিত: যার রয়েছে বড়ত্ব ও মহত্ব, যিনি সকল দোষ ক্রি এবং 
জুলুম ও অন্যায় থেকে পবিত্র । 


৫7315 এটা ৩৮২৯৯ তারা যা শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান: 
যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে ও অবাধ্য হয়, তারা আল্লাহর জন্য যে মেন্দ) গুণাবলি 
সাব্যস্ত করে এটি হলো তা থেকে আল্লাহ তা“আলাকে ব্যাপকভাবে পবিত্রকরণ । 


৯) 40 9১৯ তিনিই আল্লাহ র্টা: অর্থাৎ সকল সৃষ্টির র্টা। 
র্€) রা উদ্ভাবন কর্তা: অর্থাৎ সকল উদ্ভাবনকৃত জিনিসের উদ্ভাবনকর্তা। 


£)১০]৯ আকৃতি দানকারী: অর্থাৎ আকৃতি দান করা হয়েছে এমন সকল কিছুর 
একমাত্র তিনিই আকৃতি দানকারী । এই নামগুলো সৃষ্টি করা, পরিচালনা করা এবং নির্ধারণ 
করার সাথে সম্পৃক্ত । আর এই সবগুলোতে আল্লাহ তা'আলা একক, এগুলোতে তার কোন 
শরীক নেই। 


(এরা 2০ 2৯ সকল উত্তম নাম তাঁরই: তাঁর বহু নাম রয়েছে যেগুলোর সংখ্যা 
একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এর সাথে সাথে এই সবগুলো নাম হলো সুন্দর 
অর্থাৎ পরিপূর্ণ গুণাবলি সমৃদ্ধ । বরং এগুলো সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও মহান গুণাবলিরই প্রমাণ 
করে যাতে কোন দিক দিয়েই কোন কমতি নেই। এই নামগ্ডলোর সৌন্দর্যতার অন্তভুক্ত 
হলো, আল্লাহ তা'আলা এগুলো ভালেবাসেন, যে ব্যক্তি এগুলোকে ভালোবাসে তাকেও 
তিনি ভালোবাসেন এবং এই নামগ্ডলোর মাধ্যমে তার কাছে বান্দার দুআ করা এবং 
চাওয়াকেও তিনি ভালোবাসেন । 


আল্লাহ তা“আলার পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত হলো, তারই সুন্দর সুন্দর বহু নাম এবং মহান 
গুণাবলি রয়েছে। আসমানসমূহ ও জমিনের সকল কিছুই সবর্দাই তার মুখাপেক্ষী, তারা 
তার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং একমাত্র তারই কাছে তাদের প্রয়োজন 
পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। ফলে তিনি তার দয়া ও অনুগ্রহে তার রহমত ও হিকমতের 


৬২ 


দাবি অনুযায়ী তাদেরকে দান করেন৷ আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়: তিনি যেটি ইচ্ছা 
করেন সেটিই হয় । আর হিকমত ও কল্যাণ ছাড়া কোন কিছু হয় না। 
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৬৩ 


৬০:১- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। 


তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে 
সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে 
এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো। যদি 
তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে 
থাকো (তাহলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না)। তোমরা গোপনে তাদের 
প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ 
কর, তা আমি সম্যক অবগত । তোমাদের যে কেউ এটা করে, সে তো সরল পথ 
হতে বিচ্যুত হয়। 


৬০:২- যদি তারা তোমাদেরকে কাবু করতে পারে, তাহলে তারা তোমাদের শক্রু হয়ে 


যাবে এবং হাত ও জিস্থা দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, আর তারা কামনা 
করে যদি তোমরা কুফরী করতে। 


৬০:৩- তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকার করতে 


পারবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন; আর তোমরা যা কর 
আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। 


৬০:৪- অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম 


আদর্শ । যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, “তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা 
আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। 
আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের 
জন্য সৃষ্টি হলো শত্রতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান 
আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো; আর আপনার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি 
কোন অধিকার রাখি না। (ইবরাহীম ও তার অনুসারীগণ বলেছিল), হে আমাদের 
রব! আমরা আপনারই ওপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং 
প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে। 


৬০:৫- হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্ত বানাবেন 


ব্যাখ্যা: 


না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি 
মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 


ক 


অনেক মুফাসসির বর্ণনা করেছেন যে, হাতেব ইবনু বালতাহা €তস্ট)-এর ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতেই এই সম্মানিত আয়াতগুলো নাধিল হয়েছে। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


৬৪ 


ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের অভিযানে রওয়ানা দিলেন, তখন হাতেব স্্র) রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কথা কুরাইশদের নিকট লিখে পাঠালেন যাতে তিনি 
কুরাইশদের নিকট থেকে সাহায্য লাভ করেন। তিনি কিন্তু সংশয় সন্দেহ অথবা মুনাফিকীর 
কারণে এমনটি করেননি । হাতে লস্ট) এক মহিলার মাধ্যমে সেটি পাঠালেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিষয়টি সাহাবীগণের নিকটে বললেন । তারপর মহিলা 
তার গন্তব্যে পৌঁছার আগেই তিনি লোক পাঠালেন এবং তার নিকট থেকে সেই চিঠি 
ফিরিয়ে আনলেন। আর তিনি হাতেবকে তিরস্কার করলেন। তখন হাতেব (৯) ওযর 
পেশ করলেন যেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করলেন ।২ 


মুশরিকসহ অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা এবং তাদেরকে ভালোবাসার বিষয়ে 
এই আয়াতগ্রলোতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । আর এটি ঈমানের পরিপন্থী ও ইবরাহীম 
আলাইহিস সালামের মিল্লাতের বিরোধী এবং বিবেকের বিপরীত, যেই বিবেক শক্র থেকে 


২ “আলী €স্) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ মারসাদ, 
যুবায়র €.*) ও আমাকে পাঠালেন এবং আমরা সকলেই ছিলাম অশ্বারোহী । তিনি আমাদেরকে বললেন, 
তোমরা যাও। পথিমধ্যে “রাওযায়ে খাখ' নামক জায়গায় পৌঁছে তোমরা সেখানে একজন মহিলাকে 
দেখতে পাবে । তার কাছে মুশরিকদের প্রতি লিখিত হাতিব ইবনু আবু বালতার একটি চিঠি আছে। (সেটা 
নিয়ে আসবে ।) “আলী €৪স্ট্) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিদেশিত 
জায়গায় গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম । সে তখন তার একটি উটের ওপর চড়ে পথ অতিক্রম করছিলো 
আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা আমাদের নিকট দিয়ে দাও। সে বললো, আমার নিকট কোন পত্র নেই 
আমরা তখন তার উটটিকে বসিয়ে তার তল্লাশী করলাম । কিন্তু পত্রখানা বের করতে পারলাম না। আমরা 
বললাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলেননি । তোমাকে চিঠিটি বের করতেই হবে 
নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়বো । যখন আমাদের শক্ত মনোভাব বুঝতে পারলো তখন 
স্ত্রীলোকটি তার কোমরের পরিহিত বস্ত্রের গিটে কাপড়ের পুটুলির মধ্য থেকে চিঠিখানা বের করে দিলো 
অন্য বর্ণনাতে আছে, সেই মহিলা চুলের খোপা থেকে চিঠিটি বের করে দিলো (সহীহ বুখারী, 
হা/৩০০৭)। আমরা তা নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম । “উমার 
(লস্ট) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং মুমিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দনি উড়িয়ে দিই। তখন নবী [হাতিব ইবনু আবু 
বালতা (৪স্ট) কে ডেকে] বললেন, তোমাকে এ কাজ করতে কিসে বাধ্য করলো? হাতিব €৪৮স্ট) বললেন, 
আল্লাহর কসম! আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমি অবিশ্বাসী নই। বরং আমার মূল উদ্দেশ্য হলো শত্রু 
দলের প্রতি কিছু অনুগ্রহ করা যাতে আল্লাহ এ উসিলায় আমার মাল এবং পরিবার পরিজনকে রক্ষা 
করেন। আর আপনার সাহাবীদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন আত্মীয় সেখানে রয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তার ধন-মাল ও পরিজনকে রক্ষা করছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ঠিক 
কথাই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত আর কিছু বলো না। তখন “উমার (€স্ট্) 
বললেন, সে তো আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আপনি 
আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তাঁর গদি উড়িয়ে দেই। রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
সেকি বদরী সাহাবী নয়? অবশ্যই বদর যুদ্ধে যোগদানকারীদেরকে বুঝে শুনেই আল্লাহ বলেছেন, 
“তোমাদের যা ইচ্ছে করো” তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি 
তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এতে “উমার (৮স৯)-এর দু'নয়ন অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠলো । তিনি 
বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত (সহীহ বুখারী, হা/৩৯৮৩)। 


৬৫ 


প্রচেষ্টার কোন অংশে কমতি করে না এবং অনিষ্ট সাধনে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, ভ:212 21 $203৯ হে ঈমানদারগণ: তোমরা ঈমানের দাবি 
অনুযায়ী আমল করো । তা হলো মুমিদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং মুমিনদের সাথে 


যে শত্রুতা করে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করা । কেননা সে আল্লাহর শত্রু এবং মুমিনদের 
শত্রু । 


সুতরাং 85940 ৯৪] 9১53 29 বৈ: এঠ৫৬ 1৯১৯৫ ১৯ তোমরা আল্লাহর 
শত্রদেরকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে 
বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও: অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করাতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছো 
এবং এর কারণগুলো (যেই কারণ দিয়ে পরস্পরের ভালোবাসা হয়) দিয়ে প্রচেষ্টা 
চালাচ্ছো ৷ যখন অন্তরে ভালোবাসা চলে আসবে তখন এর সাথে সাথে তাদেরকে সাহায্য 
করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বও এমনিই চলে আসবে । আর এর ফলে সেই বান্দা ঈমানের 
গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে, সে তখন কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং মুমিনদের থেকে 
পৃথক হয়ে যাবে। 


কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী ব্যক্তির মধ্যে মানবতাও নেই। কীভাবে সে তার সবচেয়ে 
বড় শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে, যে তার অকল্যাণ ছাড়া কখনো কল্যাণ কামনা করে 
না আর যে শক্র তার রবের এবং তার বন্ধুদের বিরোধিতা করে অথচ তার রব ও তার 
বন্ধুরাই তার কল্যাণ কামনা করে, কল্যাণেরই আদেশ দেয় এবং সেদিকেই উৎসাহিত 
করে । কাফিরদের সাথে শত্রুতা করাতে একজন মুমিনকে আরো যেই বিষয়টি উৎসাহিত 
করে তা হলো, মুমিনদের কাছে যেই হক এসেছে তারা সেই হকের সাথে কুফরী করে। 
এই বিরোধিতা ও বৈপরিত্যের চেয়ে আর বড় কোন বিরোধিতা ও বৈপরিত্য হতে পারে 
না। তারা তোমাদের এই মূল দীনের সাথেই কুফরী করেছে আর তারা মনে করে যে, 
তোমরা হিদায়াতের ওপর নও, বরং গোমরাহীর ওপর আছো । বাস্তবিক পক্ষে তারা এমন 
সত্যের সাথে কুফরী করেছে যাতে কোন সংশয় সন্দেহ নেই। আর যে ব্যক্তি হককে 
প্রত্যাখ্যান করে, তার এই কথার সত্যতা প্রমাণে দলীল প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব । বরং শুধু 
হক সম্পর্কে জানাটাই যে ব্যক্তি হককে প্রত্যাখ্যান করে তার এই কথাকে বাতিল প্রমাণ 
করে। 


তাদের চূড়ান্ত শত্রুতার অন্তর্ভুক্ত হলো, তারা % ১৫০1) ০৯.] ৩৮১৯ রসূলকে এবং 
তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে: হে মুমিনগণ! তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঘর বাড়ি 
থেকে বের করেছে এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে অথচ এতে তোমাদের 
কোন অপরাধ ছিলো না। বরং শুধু এটিই অপরাধ যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর 
ওপরে ঈমান এনেছো, যেই রবের দাসত্ব করা প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য আবশ্যক । কারণ 


৬৬ 


একমাত্র তিনিই তাদেরকে লালিত পালিত করেন এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ 
অনেক নিয়ামত দান করেছেন। আর তিনিই হলেন আল্লাহ তা'আলা । যখন তারা এই 
বিষয়টি থেকে বিমুখ হয়েছে যেটি হলো সবচেয়ে বড় ফরয, আর তোমরা তা পালন 
করলে, তখন এই কারণে তোমাদের শত্রুরা তোমাদেরকে ঘর বাড়ি থেকে বের করে 
দিয়েছে। প্রত্যেক যুগে ও স্থানে যাদের বৈশিষ্ট্য হলো কুফরী করা, এমন কাফিরদের সাথে 
যে বান্দা বন্ধুত্ব করে তার সাথে আর কোন দীন বা কোন বিবেক ও মানবতার অবশিষ্ট 
থাকে? শুধু ভয় অথবা কোন শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা এটি থেকে 
(কাফিরদের সাথে শক্রতা করা থেকে) বিরত থেকেছে। 


4০১2 2 ৮০ 3 13৯ 2880৪ 8৫ ৩০ যদি তোমরা আমার সন্তষ্টি লাভের 
জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো: অর্থাৎ তোমাদের বের হওয়া এবং 
তোমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহর কালেমাকে উঠু করার জন্য এবং তার সন্তুষ্ট 
লাভের জন্য তার রাস্তায় জিহাদ করা, তাহলে এর দাবি অনুযায়ী তোমরা আমল করো । 
আর তা হলো, আল্লাহর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করা আর তার শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা। 
এটিই হলো তার রাস্তায় জিহাদ । আর এটির দ্বারাই বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য 
ও সন্তুষ্ট অর্জন করতে পারে । 


225 6725 েঞোটে (0 35 3১/০১৯ তোমরা গোপনে তাদের প্রতি 
রনানিচিতি অতো াতীনী এর ভোদা রকি 
সম্যক অবগত: কীভাবে তোমরা কাফিরদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠিয়ে তা গোপন করছো 
অথচ তোমরা জানোই যে, তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর সবই আল্লাহ 
তা'আলা জানেন? মুমিনদের কাছে গোপন থাকলেও আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন 
থাকে না। আর তার জ্ঞান অনুযায়ী তিনি বান্দার ভালো ও মন্দের প্রতিদান দিবেন । 
রব ১৫4 4542 ৩:9৯ তোমাদের যে কেউ এটা করে: আল্লাহ তা'আলার সতর্ক করার 


পরেও যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, এ] 22 ৬ 586৯ সে তো 
সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়: কেননা এতে সে এমন পথে চলে যেটি শরীআত, বিবেক এবং 
মানুষের মানবতার বিরোধী । 


কাফিরদের সাথে শক্রতা করার অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা এখানে 
কাফিরদের চূড়ান্ত শত্রুতার কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, 5425 $ ০1৯ যদি তারা 
তোমাদেরকে কাবু করতে পারে: তোমাদেরকে কজাতে পায় এবং তোমাদের অনিষ্ট করার 
সুযোগ মিলে এরা :০1%১৫০৯ তাহলে তারা তোমাদের শক্র হয়ে যাবে: অর্থাৎ 
প্রকাশ্য শক্ু হয়ে যাবে। 


৬৭ 


০3 2৫ 95:39 আর হাত দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে: অর্থাৎ 
হত্যা, প্রহার ইত্যাদির মাধ্যমে অনিষ্ট করবে। 


25230 5৫9৯ আর জিস্বা দিয়ে: গালি গালাজসহ মন্দ কথার মাধ্যমে অনিষ্ট 
করবে । 


৫3১2০০৫2১9৯ আর তারা কামনা করে যদি তোমরা কুফরী করতে: তোমাদের 
থেকে চাওয়া এটিই তাদের লক্ষ্য । যদি তোমরা দলীল পেশ করে বলো যে, আত্মীয়তা ও 
সম্পদের কারণে আমরা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করি । তাহলে শুনো, তোমাদের ধনসম্পদ 
ও সন্তান সন্তৃতি আল্লাহ সামনে তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। 


১০ 55:24 ৬৪ ৮৯ আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দরষ্টা: এজন্য তিনি 


তোমাদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে সতর্ক করছেন। কেননা সেই বন্ধুত্ব 
তোমাদের ক্ষতি করবে । 


হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য রয়েছে এ: $5$ উত্তম আদর্শ: অর্থাৎ উত্তম 
আদর্শ ও দৃষ্টান্ত যা তোমাদের উপকারে আসবে । 


352 ও ০০৯ ৯ ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে: অর্থাৎ তার সাথী 
মুমিনদের মধ্যে । কেননা তোমাদেরকে একনিষ্ভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের 
মিল্লাতের অনুসরণ করার আদেশ করা হয়েছে। 


এ ৩9১ ৩৪ 35355 1459 ০2০ টি 8 ১5 18৩ ৯ যখন তারা তাদের 
সম্প্রদায়কে বলেছিল, “তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর 
তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই: অর্থাৎ যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং 
তার মুমিন সাথীগণ তাদের মুশরিক সম্প্রদায় এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত 
করতো সেগুলো থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। 

তারপর একেবারে সুস্পষ্টভাবে তাদের সাথে শত্রতার কথা ঘোষণা করে বললেন, 
1559 (১ ৬১৪০৯ আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। আর শুরু হলো: স্পষ্টভাবে 
প্রকাশিত হলো। 


কন? এ ৮259 851559৯ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা ও 
বিদ্বে: অর্থাৎ অন্তর থেকে ভালোবাসা দূর হয়ে সেখানে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং 
শারীরিকভাবে শক্রতার সৃষ্টি হলো । এই শত্রুতা ও বিদ্বেষের কোন সময়সীমা নেই। বরং 


৬৮ 


থাকবে । 


০০ 41928 (8০৯ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো: যখন 
তোমরা এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, তখন শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে এবং 
এই শত্রুতা ও বিদ্বেষই ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে পরিণত হবে। হে মুমিনগণ! ঈমান, 
তাওহীদ, তার দাবি ও তার আবশ্যক বিষয়গুলো পালনে আর প্রত্যেক যার মাধ্যমে 
তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো তাতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার সাথীদের 
মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত আছে, তবে ইবরাহীমের একটি বৈশিষ্ট্য বাদে । আর সেটি হলো, 
43২ 22৯০) 5১৯ তাঁর পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি: তার পিতা মুশরিক, কাফির ও 
অবাধ্য আযরের প্রতি, যখন ইবারহীম আলাইহিস সালাম তাকে ঈমান ও তাওহীদের দিকে 
আহ্বান করলেন, তখন সে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 
বলেছিলেন, এ $$ $7224-১৯ আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো: যদিও 
প্রকৃত ব্যাপার হলো, € 26 ৩5 4৮ ৩৪ ও ১0৯ আর আপনার ব্যাপারে আল্লাহর 
কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না: কিন্ত আমি আমার রবের কাছে দুআ করবো, সম্ভবত 
আমি আমার রবের কাছে এই দুআতে হতভাগা হবো না। এই ক্ষেত্রে তোমরা ইবরাহমি 
আলাইহিস সলামের অনুসরণ করতে পারবে না, যেখানে তিনি মুশরিকের জন্য দুআ 
করেছেন। তোমরা মুশরিকের জন্য দুআ করবে আর বলবে, এতে আমরা ইবরাহীমের 
মিল্লাতের অনুসরণ করছি তা হবে না। এই দুআতে ইবারহীমের ওযরের কথা আল্লাহ 
তাআলা বর্ণনা করে বলেন, 


40 85 ১ 5 এ 5 2৫5৩ ৮56 ৩৪ মা খু জে 357৩৫ ৩৯ 

৫০০ 29১ 5৮০15 9 
আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো কেবল সেই প্রতিশ্রতির কারণে 
ছিলো, যা সে তার পিতার সাথে করেছিল । অতঃপর যখন তার নিকট এ সুস্পষ্ট হলো যে, 


সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলো। নিশ্চয় 
ইবরাহীম ছিলো অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল (সূরা আত তাওবা ৯:১১৪)। 


তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যখন তারা আল্লাহর 
কাছে দুআ করলো, তার ওপর ভরসা করলো, তারই অভিমুখী হলো এবং নিজেদের 


অক্ষমতা ও কমতির কথা স্বীকার করলো । তারা বলেছিলো, এ ৫ ১52 069৯ হে 
আমাদের রব! আমরা আপনারই ওপর নির্ভর করেছি: কল্যাণ আনয়নে এবং ক্ষতি 


৬৯ 


দূরীকরণে আমরা আপনার ওপরই ভরসা করেছি, আর হে রব! এগ্ডলো একমাত্র আপনার 
ওপরই আস্থাবান হয়েছি। 


রর 19৯ আপনারই অভিমুখী হয়েছি আপনার আনুগত্য, সন্তষ্টি এবং আপনার 
নিকটবর্তী করে এমন সকল বিষয়ের দিকে আমরা ফিরে এসেছি। কল্যাণকর কাজের 
মাধ্যমে আমরা এগুলোতে প্রচেষ্টা করছি। আর আমরা জানি যে, আমরা আপনার কাছেই 
প্রত্যাবর্তন করবো । তাই আপনার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি এবং আপনার 
হিসি বিএন ক 


৮2 £29 10558 ৫৫3৯ হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের 
টা অর্থাৎ আমদের পাপের কারণে কাফিরদেরকে 
আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েন না, যাতে তারা আমাদের ওপর নিযতিন করবে ও 
যথাসম্ভব ঈমানের বিষয়গুলো থেকে তারা আমদেরকে বাধা দিবে এবং নিজেদের দ্বারাও 
তারা আমাদেরকে ফিতনায় ফেলবে । কেননা যখন তারা নিজেদেরকে বিজয়ীরূপে দেখবে, 
তখন তারা মনে করবে যে, তারাই সত্যের ওপর আর আমরা মিথ্যর ওপর প্রতিষ্ঠিত । যার 
ফলে তাদের কুফরী ও সীমালজ্ঘণ আরো বেড়ে যাবে । 


ক্এ 52212৯ আর আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন: আমরা যে মন্দ ও পাপ কাজ করেছি 
এবং আদিষ্ট বিষয়গ্তলো যে অবহেলা করেছি তার জন্য আমাদের ক্ষমা করুন। 

€১া ০316 হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী: সকল কিছুর 
ওপর বিজয়ী । 


4০৩৯ প্রজ্ঞাময়: ধিনি প্রতিটি জিনিসকে তার যথাস্থানে রাখেন। আপনার শক্তি ও 


হিকমার দ্বারা আপনি আমাদের শত্রুদের ওপর আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমাদের 
পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদের দোষ ক্রটি সংশোধন করুন। তারপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 


দা 
৩৬ [রি রাও এ) 7565 7725 (1 +5 ৫০৫৩৫ এ 
42 4095 তে এ ও ৪ ০০ ও হর ০০ ও 4০৫ ধা 9 ঞা 
ও (58 0৩ রী ০ ০ 06585 260 555 29 89 
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৭০ 


7555 455১ ৩2 ৫৫৮০9 আঠা ও (55 ও জা ৩4 1525৪ 
ডে ৩১০৫] এ 5 5 ১ ৯০৯১০ 
[| 

৬০:৬- নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ 
দিবসের প্রত্যাশা করে । আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় 

আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত 
৬০:৭- যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, সম্ভবত আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে 
বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আর আল্লাহ সবশক্তিমান এবং আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, 


পরম দয়ালু । 

৬০:৮- দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ 
থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে 
আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে 
ভালোবাসেন । 

৬০:৯- আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং 
তোমাদের বহিষ্করণে সহযোগিতা করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই 
তো জালিম। 

ব্যাখ্যা: 

আল্লাহ তা'আলা তাদের অনুসরণ করার জন্য পুনরায় আবার উৎসাহিত করে বলেন, 

42 5183 2 ৩৫ এ নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ 


রয়েছে: কিন্তু এই আদর্শ গ্রহণ করা প্রত্যেকের জন্যই সহজ ব্যাপার নয়। বরং এটি সহজ 
শুধু এসব মানুষদের জন্য ধ 2৯ (৮9 21152 ৩৫ ৩০৯ যারা আল্লাহ ও শেষ 
দিবসের প্রত্যাশা করে: ঈমান এবং সওয়াব ও প্রতিদানের আশা রাখা বান্দার জন্য সকল 
কঠিনকে সহজ করে দেয় এবং অনেক বোঝাকে হালকা করে দেয় । সাথে সাথে এটি নবী 
রসূল এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের অনুসরণ করাকে আবশ্যক করে। তখন সে নিজেকে 
সেই দিকে খুবই মুখাপেক্ষী ও প্রয়োজন অনুভব করে। 


৭১ 


45 ১০০৯ আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়: আল্লাহর আনুগত্য এবং রসুলগণের অনুসরণ 
থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিষে নেয়, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, বরং শুধুই 
নিজের ক্ষতি করবে। 


রও % 2 ৩৯ (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ তো অভাবমুক্ত: অর্থাৎ সকল 
দিক দিয়ে যার পূর্ণ অমুখাপেক্ষীতা রয়েছে। কোন দিক দিয়েই তিনি সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। 


৫০০3৯ প্রশংসিত: তার সত্তাগত, নাম, গুণাবলি এবং কাজকর্ম এগুলোর সবকিছুতেই 
তিনি প্রশংসিত। 

তারপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সাথে মুমিনদেরকে শত্রুতা করার যে আদেশ 
করেছেন তার বর্ণনা করছেন আর তিনি বলছেন যে, তারা যতক্ষণ শিরক ও কুফরীর ওপর 
থাকবে ততক্ষণ তাদের সাথে শক্রতা করতে হবে। যদি তারা শিরক ও কুফরী ছেড়ে 
ঈমানের দিকে ফিরে আসে তাহলে তাদের সাথে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব আবার ফিরে আসবে । 
কেননা (কোন কিছুর) কারণের উপস্থিতি বা অনুপস্থির সাথেই তার হুকুম বা বিধান 
আবর্তিত হয়। আর হে যুমিনগণ! ঈমানের দিকে তাদের ফিরে আসা থেকে তোমরা নিরাশ 
হয়ো না। কেননা ৫8৫23 5395 জা 93 এ এঞ্ ও 2 ৩৪৯ যাদের 
সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, সম্ভবত আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি 
করে দেবেন: ঈমানের দিকে তাদের ফিরে আসার কারণে । 


8 62৯ আর আল্লাহ সবশক্তিমান: সবকিছুর ওপর যিনি ক্ষমতাবান এর অন্তভুক্ত 

হলো, অন্তরসমূহকে হিদায়াত দেওয়া এবং এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থাতে পরিবর্তন 

করা। 

৯০ 2৯০ 289৯ আর আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু: কোন পাপ ক্ষমা করতে 

তার কাছে বড় মনে হয় না এবং কোন দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখতেও তার কাছে কঠিন হয় 

না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৩৮583 এ 81 এরা হত ০০1582853৬9 জী ও ১০ ও 
০৮০ 2 

বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো; আল্লাহ্‌র 


অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সুরা আয যুমার: ৫৩)। 


৭২ 


এই আয়াতে কিছু মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা তখনও 
মুসলিমদের শত্রু ছিলো। আল্লাহ যেমনটি বলেছিলেন তেমনই হয়েছিলো । আর সকল 
ংসা ও অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহরই । 


যখন এই সম্মানিত আয়াতগুলো নাধিল হলো যেগুলো কাফিরদের সাথে শক্রতা করাতে 
অনুপ্রাণিত করে, মুমিনগণ তখন শক্ত অবস্থান নিলেন এবং এগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন 
করতে লাগলেন। এতে তাদের কিছু মুশরিক আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হলো। 
আর সাহাবীগণ মনে করবেন যে, এটিও (মুশরিক আত্মীয়দের সাথে শক্রতা করাও) সেই 
আয়াতগুলোর অন্তর্ভুক্ত । তখন আল্লাহ ত'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, এটি 
(মুশরিক আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বাজায় রাখা) হারাম হয়। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


১১ আট ভি ও 28৩৬ এট 

২ ঝা ৩098০ 
বন ভা 
বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ 
তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন: আত্মীয় 
স্বজনসহ আরো অন্যান্য মুশরিকদের সাথে স্বদাচারণ, সম্পর্ক রক্ষা করা, ভালো প্রতিদান 
দেয়া এবং তাদের সাথে ইনসাফ করাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, 
যদি তারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করতে এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে 
বের করতে নিয়োজিত না হয়। এমন ক্ষেত্রে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাতে কোন 
সমস্যা নেই। কেননা এমন অবস্থাতে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাতে কোন ভয়ও 
নেই এবং এতে কোন ফাসাদও হবে না। আল্লহ তা“আলা মুশরিক পিতা মাতা সম্পর্কে 


81:৮০ 025 93 25 ০৪ এ এ ও ও ০৬ এ ৩৬০৯ 

০ ত্ট ৯০4০ » গরঁ টি ০৮ 

1০৩ ৪৯ ০০০ ৮) ৬১০ 

আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শির্ক করার জন্য গীড়াপড়ি করে, যে 

বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনো না এবং দুনিয়াতে 

তাদের সাথে সত্ভাবে বসবাস করবে । আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ 
করো (সুরা লুকমান: ১৫)। 

আল্লাহ ত'আলার বাণী, এ] & 4৮৩৪ ও ১০ ঠা ১83 ৯ আল্লাহ শুধু 

ভা 


৭৩ 


করেছে: তোমাদের দীনের কারণে শত্রতা করে । আল্লাহর দীনের জন্য এবং যারা আল্লাহর 
দীন পালন করে তাদের সাথে শত্রুতা করে । 


985) ৫০৫১ ৩৩ ০৫%৮9৯ তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং 
সহযোগিতা করেছে: অর্থাৎ অন্যদেরকে এতে সাহায্য করেছে। 
ধঁ(2০৯1০৯1৮০৯ তোমাদের বহিষ্করণে। 

অথচ আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন € :36 ৩ তাদের র সাথে বন্ধুত্ব করতে: 
ভালোবাসা, সাহায্য করা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের বন্ধুত্ব করতে । পক্ষান্তরে 
তাদের সাথে সদাচরণ ও ইহসান করা যেগ্তলো তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অন্তভুক্ত 


নয়, এগুলোতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেননি । বরং এগুলো আত্মীয় স্বজনসহ অন্যান্য 
আদম সন্তান এবং অন্য জীবের প্রতি ইহসানের যে ব্যাপক আদেশ রয়েছে তার অন্তভুক্তি। 


৩১২] ৮৯ এ %: ৩৪০৯ তাদের সাথে যারা বন্ধত্ব করে, তারাই তো 
জালিম: এই জুলুম হবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব অনুসারে । যদি বন্ধুত্ব পরিপূর্ণ হয়, তাহলে 
সেটি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় এমন কুফরীতে পরিণত হবে । এর নিচেও 
অনেক স্তর আছে যেগুলো ভয়ঙ্কর (অর্থাৎ বন্ধুত্ব যত বেশি হবে পাপ তেমনই ভয়াবহ 
হবে)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[। 
এ এটা ১ ০৭ তা ক 9 95 জর্জা পু 
25392 5৬৮৯০৫৮১১৮৮ 
৯৮৪০ আও 98৮5 0 ভে ৩ 5 68555 
৮০০ এ লগত ৪০5 ৮৯০ 
০৯) ৬ ৪৩ ৫৯৩ উ শি লে এ ৪ পা 
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[7] 


৭8 


৬০:১০- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে আসলে তোমরা 
তাদেরকে পরীক্ষা করো আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্মক অবগত । অতঃপর 
যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন নারী, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে 
ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে না। মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং 
কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে 
ফিরিয়ে দিও। তারপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ 
হবে না যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দাও। আর তোমরা কাফির 
নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছো তা 
ফেরত চাইবে এবং কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটাই 
আল্লাহর বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে থাকেন। আর আল্লাহ্‌ 
সবঞ্জ প্রজ্ঞাময় | 

৬০:১১- আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের মধ্যে রয়ে যায় 
অতঃপর তোমরা যুদ্ধজয়ী হয়ে গণীমত লাভ কর, তাহলে যাদের স্ত্রীরা হাতছাড়া 
হয়ে গেছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ প্রদান করো, আর 
আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো। 


১ 
ব্যাখ্যা: 


হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি করলেন যে, তাদের মধ্য 
থেকে কেউ মুসলিম হয়ে মুসলমানদের কাছে আসলে তাকে আবার মুশরিকদের নিকটেই 
ফিরিয়ে দেয়া হবে। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যাতে নারী ও পুরুষ সকলেই 
শামিল। এই শর্ত পুরণ করা এবং চুক্তি বহাল রাখার জন্য যাতে রয়েছে অধিক বড় 
কল্যাণ, পুরুষদেরকে মুশরিকদের নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তার 
রসূলকে নিষেধ করেননি । কিন্তু নারীদেরকে ফিরিয়ে দিলে যেহেতু তাতে বড় ধরনের 
ফাসাদের সৃষ্টি হবে, তাই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে আদেশ দিলেন যে, তাদের কাছে 
যখন মুমিন নারীরা হিজরত করে আসবে, আর তারা যদি সেই নারীদের ঈমানের সত্যতার 
ব্যাপারে সন্দিহান হয়, তাহলে দৃঢ় শপথসহ আরো অন্যান্য পদ্ধতিতে তাদেরকে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করে নেবে যাতে তাদের সত্যতা প্রকাশ পায়। কেননা হতে পারে যে, তাদের 
ঈমান সত্যিকারের অর্থে ঈমান নয়, বরং তারা হয়তো স্বামী অথবা দেশ অথবা অন্যান্য 
কোন দুনিয়াবী স্বার্থে হিজরত করে এসেছে। যদি তারা এরকম হয় তাহলে শর্ত পূরণের 
সত্যতা বুঝা যায়, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকটে ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। 


৭৫ 


কত 59 2১ এ 28 ৩৯ ৯ সু মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং 
কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়: কেননা তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়াতে বড় ধরনের 
ফাসাদের সৃষ্টি হবে যাতে শরীআত খেয়াল রেখেছে। সাথে সাথে শর্ত পূরণের দিকেও 
শরীআত খেয়াল রেখেছে। সেটি হলো, কাফিররা তাদের স্ত্রীদেরকে যে মোহর ও অন্যান্য 
খরচ করেছে সেগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া । আর তখন সেই মহিলাদেরকে মুসলিমদের 
বিবাহ করাতে কোন সমস্যা নেই, যদিও কাফির দেশে তাদের স্বামী থাকে । কিন্তু শর্ত 
হলো সেই মহিলাদেরকে মোহর ও খরচ দিতে হবে । মুসলিম নারী যেমন কাফির পুরুষের 
জন্য হালাল নয়, ঠিক অনুরূপ কাফির নারীও মুসলিম পুরুষের জন্য হালাল নয়। তাই 
কাফির মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে রাখা কোন মুসলিমের জন্য হালাল নয়, যতক্ষণ তারা 
কুফরীর ওপরে বহাল থাকবে । তবে আহলে কিতাবের মহিলাদের বিষয়টি এর ভিন্ন। 
(অর্থাৎ তারা আহলে কিতাব থাকলেও তাদের সতী সাধ্ৰী নারীদেরকে বিবাহ করা যাবে)। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, % 99 ৮০ ১15--:$ 3৯ আর তোমরা কাফির নারীদের 


সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না: ছি 2 
হয়, তাহলে তাদেরকে বিবাহ করা হারাম হওয়া আরো বেশি যুক্তিযুক্ত। 


3351 ঢড19625৯ তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চাইবে: হে মুমিনগণ! 
কাফিরদের স্ত্রীরা মুসলিম হয়ে আসলে, তারা যা ব্যয় করেছে সেগ্তলো যদি মুসলিমদের 
নিকট থেকে পায়, তাহলে তোমাদের স্ত্রীরাও যদি মুরতাদ হয়ে কাফিরদের নিকটে চলে 
যায়, তাহলে তোমরাও তোমাদের স্ত্রীদের ওপর যা খরচ করেছো সেগুলো কাফিরদের 
নিকট থেকে পাওয়ার হকদার । এটি প্রমাণ করে যে, কেউ কারো স্ত্রীকে জোরপূর্বক নিয়ে 
গেলে আগের স্বামীকে মোহর ফিরিয়ে দেওয়া তার ওপরই আবশ্যক । সুতরাং কেউ যদি 
দুপ্ধপান অথবা অন্যান্য মাধ্যমে কোন ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহকে নষ্ট করে, তাহলে সেই 
মোহরের জামানত তার ওপরই বর্তাবে। 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, %41 (০৩ ₹-)৯ এটাই আল্লাহর বিধান: যেই বিধানটি 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন তা দিয়েই তিনি তোমাদের 
মাঝে ফায়সালা করে থাকেন । 


5 2০ 2৯ আর আল্লাহ সবক প্রজ্ঞাময়: তোমরাদের জন্য কোন বিধানগুলো 
উপযোগী তা তিনি ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তার হিকমত অনুযায়ী তোমাদের জন্য 
সেই বিধানগুলো বিধিবদ্ধ করেন । 


৭৬ 


€)এ৫া এ) :৩০৯%0 8 235 ৫593 ৩19৯ আর তোমাদের র স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ 
হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের মধ্যে রয়ে যায়: অর্থাৎ তারা যদি মুর্তাদ হয়ে কাফিরদের কাছে 
চলে যায়, 5400075 


রি 265 497 ৩৫5 ওযা সিও 29১ 
তাহলে যাদের স্ত্রীরা হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার 
সমপরিমাণ প্রদান করো: যেমনটি পুবেই বর্ণিত হয়েছে যে, কাফিরদের স্ত্রীরা মুসলিম হয়ে 
ঠিক অনুরূপ মুসলিমদের স্ত্রীদের কেউ কাফিরদের নিকটে চলে গেলে মুসলিমদের জন্য 
আবশ্যক যে, তারা গণীমত থেকে সেই মহিলার ওপর যা খরচ হয়েছে তা সেই ব্যক্তিকে 
দিবে। 


35:58 ০43 1 ওর্সা ৫059৯ আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, যার ওপর 
তোমরা ঈমান এনেছো: অর্থাৎ আল্লাহর ওপর তোমাদের ঈমান আনার দাবি হলো 
তোমরা সবাই তাকওয়া অবলম্বন করবে । তারপর আল্লাহ তা"আলা বলেন, 

|] 


025 এ ০৫ 3 0 পি এ এ] এড 9 ওরা ৫৯ 
শপ নপগ 3? ৩৮ 
চা 21 ৩ 88259 ৬ 8850 35555 3৫০55 3 341450 
চে 


না 
৬০:১২- হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বায়আত করে এ মর্মে যে, 
তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে 
না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সঙ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা 
করে রটাবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না, তখন আপনি তাদের 
বায়আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। 

নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


ক - 


ব্যাখ্যা: 


৭৭ 


এই আয়াতে বর্ণিত শর্তপগুলোকে বলা হলো মহিলাদের বায়আত । নারী ও পুরুষ সকলের 
জন্য সববিস্থায় যেই আবশ্যক বিষয়গ্তলো রয়েছে সেগুলো পালন করার ওপর সেই 
মহিলাগণ বায়আত করেছিলেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে অবস্থা ও স্তরভেদে তাদের জন্য 
আবশ্যক বিষয়গুলোর পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে যা আদেশ করতেন তাই তিনি পালন করতেন । তার কাছে যখন মহিলারা 
বায়আত নিতে আসতো এবং এই শর্তপ্লো করতো, তখন তিনি তাদের থেকে বায়আত 
কাছে দুআ করতেন এবং তাদেরকে মুমিনদের অন্তর্ভূক্ত করতেন । সেই শর্তশুলো হলো, 
(25 4 ৩$/$ 3৯ তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না: ইবাদতের 
ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে 
না। 


€৩5% ১৯ ব্যভিচার করবে না: যেমনটি অনেক ব্যভিচারিণী ও উপপতি গ্রহণকারিণী 
মহিলার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বহু দেখা যায়। 


€ 9:55 58 9 নিজেদের সঙপনদেরকে হত্যা করবে নাঃ জাহিলী অব 
মহিলাদের মধ্যে যেমনটি প্রচলিত ছিল । 


5920 ৫৮১০ ৬5 5855 9%১ 3 ১০৯ আর তারা সঙ্ঞানে কোন অপবাদ 
রচনা করে রটাবে না: অপবাদ হলো অন্যায়ভাবে মিথ্যারোপ করা। অর্থাৎ কোন 
অবস্থাতেই তারা অপবাদ আরোপ করবে না, যদি বিষয়টি তাদের এবং তাদের স্বামীদের 
মধ্যে হোক অথবা অন্যদের মধ্যে হোক না কেন। 


বু ১9১5 ৩৫০ 39৯ আর সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে নাঃ অর্থাৎ আপনি 
তাদেরকে যে আদেশ করবেন সেগুলোর কোনটাই তারা অমান্য করবে না। কেননা 
সৎকাজে ছাড়া অসৎ কাজের আপনার আদেশ হয় না। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, বিলাপ করা, 
কাপড় ছেঁড়া, মুখমণ্ডল চাপড়ানো এবং জাহিলিয়্যাতের আহ্বান করা (সহীহ বুখারী, 
হা/৪৮৯২, সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৭) সম্পর্কে তার যে নিষেধ রয়েছে সেটির আনুগত্য 
করা। 


৫4৩৯ তখন আপনি তাদের বায়আত গ্রহণ করুন: যখন তারা পূর্বে উল্লিখিত সকল 
বিষয়কে মেনে চলবে। 


৭৮ 


ধা 5 5 তে 222422৯ আর তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন: তাদের 
অবহেলা ও ক্রটির কারণে এবং তাদের অন্তরগ্তলো পবিত্র করণে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন। 

১০ 20 91৯ নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল: অর্থাৎ তিনি পাগীদেরকে প্রচুর পরিমাণে 
ক্ষমাকারী, আর পাপ করার পরে তাওবাকারীদের প্রতি অনুগ্রহকারী । 


১৯ পরম দয়ালু: তার রহমত ত সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে । আর তার অনুগ্রহ 
সকর সৃষ্টিকে ঘিরে আছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[7] 


[| 
৬০:১৩- হে ঈমানদারগণ, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি 
আল্লাহ রাগান্বিত হয়েছেন। তারা তো আখিরাত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে, 
যেমনিভাবে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে। 
ব্যাখ্যাঃ 
হে মুমিনগণ! যদি তোমরা তোমাদের রবের ওপর ঈমানদার হয়ে থাকো, তার সন্তুষ্টির 
অনুসরণ কর এবং তার অসন্তুষ্ট থেকে বেঁচে থাকো তাহলে 40০০1528095 এ 
৪2 তোমরা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ রাগািত 
হয়েছেন: তাদের কুফরীর কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রাগান্বিত । এতে সকল 
প্রকার কুফরীই অন্তভুক্তি। 
৪ 351:5 58৯ তারা তো আখিরাত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে: অর্থাৎ তারা 


আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। সেখানে তাদের কোন অংশ নেই । সুতরাং 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে সতর্ক থেকো যাতে তোমরাও কুফরী ও পাপাচারে তাদের 
মতো না হও। যার ফলে তারা যেমন আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তোমরা 
তেমনই বঞ্চিত হবে। 


৭৯ 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, এ): ৮৮০ 35 3৫ ০4 ৯ যেমনিভাবে কাফিররা 
কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে: যখন তারা আখিরাতের জীবনে পৌঁছেছে, প্রকৃত 
বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানতে পেরেছে যে, সেখানে তাদের 
কোন অংশ নেই । এর আরেক অর্থ হতে পারে । সেটি হলো, তারা আখিরাত থেকে নিরাশ 
হয়ে গেছে অর্থাৎ তারা আখিরাতকে অস্বীকার করেছে । সুতরাং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও 
আখিরাতের আযাবকে আবশ্যক করে এমন বিষয়গুলোর দিকে ধাবিত হওয়া এবং 
আখিরাত থেকে তাদের নিরাশ হওয়াতে আশ্চ্যের কিছুই নেই, যেমনভাবে পুনরায় জীবিত 
হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফিররা দুনিয়াতে কবরবাসীদের আল্লাহর কাছে ফিরে আসা 
থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। 


45555 083 ০8201 5)95 ত 
৬১. সূরা আস-সফ (মাদানী, আয়াত ১৪) 
পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) 
[5 
3 চর ৫ ৮ ৯)শা 9৯? ০০১১ ও 9 ১2০ 2] & নু 49) ৮৯ 
55553 2955 অ চা এ ৬5৫৩ এত ও 5 39 7 
না 


৬১:১- আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ 
পাঠ করে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 


৬১:২- হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? 
৬১:৩- তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই অসন্তোষজনক। 


ব্যাখ্যা: 


এটি হলো আল্লাহ তাআলার মহত্ব ও পরাক্রমশীলতা এবং সকল সৃষ্টির তার সামনে নত 
হওয়ার বণনা । সেটি হলো, আসমানসমূহ ও জমিনের যা কিছুই আছে সকল কিছুই তার 
প্রসংশার সাথে পবিভ্রতা বণনা করে, তারই ইবাদত করে এবং তাদের প্রয়োজনসমূহ 
একমাত্র তারই কাছে প্রর্থনা করে। 


রব 2১5] 289৯ আর তিনি মহাপরাক্রমশালী: যিনি তার ক্ষমতা ও শক্তির বলে সকল 
কিছুর ওপর বিজয়ী । 


৯ প্রজ্ঞাময়: অর্থাৎ তিনি তার সৃষ্টি ও আদেশে প্রজ্ঞাময় । 


9১155 5 821980099৩৯ হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, 
যা তোমরা কর না: কেন তোমরা কল্যাণের আদেশ করছো এবং তাতে উৎসাহিত করছো, 
সাথে সাথে কখনো তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রশংসা করছো অথচ তোমরা সেই কাজ 
করো না। আবার তোমরা খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করছো এবং কখনো তোমাদের তা 
থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করছো অথচ তোমরা সেগুলোতেই কলঙ্কিত হয়ে আছো এবং 
সেগুলোই তোমাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে। 
এই নিকৃষ্ট অবস্থা কি মুমিনদের সাথে মানানসই হয়ঃ বান্দা যা করে না তাই যদি বলে 
তাহলে এর চেয়ে আল্লাহর নিকট অন্যকিছু কি বেশি অসন্তোষকজনক হতে পারে? এজন্য 
অন্য মানুষের মধ্যে সবপ্রথম কল্যাণের আদেশদাতাকেই সেই কল্যাণকর কাজে বেশি 
অগ্রগামী হতে হবে আর অকল্যাণ থেকে নিষেধকারীকে সেই কাজ থেকে অন্য মানুষদের 
চেয়ে সবচেয়ে দূরে থাকতে হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

3532 ১৬ ৪৫ 9986 059 401 ৩৯০4 206 ০এা 3১১৪ 
তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নিদেশ দাও, আর নিজেদের কথা ভুলে যাও! অথচ 
তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না (সুরা আল বাকারাহ: 8৪)। 


শুয়াইব আলাইহিস সালাম তার জাতিকে বলেছিলেন, 

৩9 ৬৩৬৫ 5 শিওর ও 01 9. ৪ তেঞছি পু ৬ ডি 
এ এড এ 86 

যে কাজ থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি, তোমাদের বিরোধিতা করে সে কাজটিই 

আমি করতে চাই না। আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া 


আমার কোন তাওফীক নেই । আমি তাঁরই ওপর ভরসা করছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই 
(সূরা হুদ: ৮৮)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৮১ 


গল 
৩১০৯৮৬৮5৮8৬ ৬০-৬৪০ও ৩৮৪ জাবি আওট 


নর] 


৬১:৪- নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন 
তারা সীসাঢালা প্রাটার। 


১ 
ব্যাখ্যা: 


এটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদেরকে তার পথে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান 
এবং কেমনভাবে জিহাদ করবে তার শিক্ষাদান । বান্দার উচিত জিহাদে তারা সীসাঢালা 
প্রাচীরের মতো একেবারে সোজা হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, যেখানে সারির মধ্যে কোন 
ফাঁক থাকবে না, তাদের সারি হবে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। এর দ্বারা মুজাহিদগণ পরস্পরকে 
সাহায্য সহযোগিতা করবে ও একে অন্যকে উৎসাহিত করবে এবং শক্রদেরকে ভীতি 
প্রদর্শন করবে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধের ময়দানে 
আসতেন, তখন তিনি তার সাহাবীগণকে সারিবদ্ধ করতেন এবং তাদেরকে যথাস্থানে 
সুবিন্যান্ত করতেন । যার ফলে তারা একে অন্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকে না। বরং 
প্রত্যেক দলই তাদের নিজেদের স্থানে মনযোগী এবং প্রত্যেকেই নিজেদের দায়িত্ব 
যথাযথভাবে পালন করে। এই পদ্ধতিতেই সকল কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় এবং 
পরিপূর্ণতা পায়। তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


[লন 
১৯১০১ 9 369১ 9 8 -49৪ ৫ 
ঠা এ ও কাঠ 9 এগ 
রা 
৬১:৫- আর স্মরণ করুন, যখন মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! 
তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে 


আল্লাহ্‌র রসুল। অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করলো তখন আল্লাহ 


করেন না। 
ক 


দর 2 পা 51 + ছি 


৮২ 


ব্যাখ্যা: 


4225) ০৩০১১ ৫ 9৯ আর স্মরণ করুন, যখন মুসা তাঁর সম্পদায়কে বলেছিলেন: 
তাদের কর্মের তিরক্কারস্বরূপ এবং তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখার জন্য 
অথচ তারা জানেই যে, মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর রসূল । 


552১8 ০৯ তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছো: অর্থাৎ কথা এবং কাজের মাধ্যমে 


৫! এ 1৯5 ৫5১2 $9৯ অথচ তোমরা রা জানো যে, আমি তোমাদের কাছে 
আল্লাহর রসূল: রসূলের হক হলো, তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা, তার আদেশসমুহের সামনে 
নত হওয়া এবং তার হুকুম দ্রুত পালন করা। পক্ষান্তরে সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর ইহসানের 
পরে রসূলের ইহসান অন্য সকলের চেয়ে বেশি, সেই রসূলকে কষ্ট দেওয়া হলো সবচেয়ে 
বড় নিলজ্জতা, বাহাদুরি এবং সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বক্রতা, যেই সিরাতে মুস্তাকীমকে 


তারা জানার পরে তা পরিত্যাগ করেছে। এজন্য তিনি বলেন, 9% 9০15 151$৯ যখন তারা 
বাঁকা পথ অবলম্বন করলো: অর্থাৎ যখন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে হক থেকে সরে গেলো, 
29 এ তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন: তাদের বক্রতা 
অবলম্বনের শাস্তিস্বরূপ, যেই বক্রতা তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য পছন্দ করেছে এবং 


তাতেই তারা সন্তষ্ট রয়েছে। আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে হিদায়াত লাভের তাওফীক 
দেননি ৷ কেননা কল্যাণ তাদের সাথে মানায় না। তাদের জন্য শুধু অকল্যাণই উপযুক্ত। 


৬৩০ টিলা ৩১৪৪ 3 এুম৯ আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না: 
ফাসিক তারাই, যাদের হিদায়াত লাভের কোন উদ্দেশ্য নেই, বরং ফাসেকী বা পাপাচারই 
যাদের বৈশিষ্ট্য | 


এই সম্মানিত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা“আলা তার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন, 
কিন্তু এটি তার পক্ষ থেকে জুলুম নয় এবং তার বিরুদ্ধে এটি বান্দার দলীল-প্রমাণ নয় । 
বরং তিনি বান্দাদেরকে তাদের কারণেই পথভ্রষ্ট করেন। তারা যখন হিদায়াতকে জানার 
পরেও নিজেদের জন্য হিদায়াতের দরজাকে বন্ধ করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা 
শাস্তিস্বরূপ এবং তাদের প্রতি ইনসাফস্বরূপ তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও বাঁকা করা এবং অন্তরকে 
পরিবর্তন করার মাধ্যমে তাদেরকে এর প্রতিদান দেন, যেটি প্রতিরোধ করার তাদের কোন 
ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

₹৩৮-5 29০৮ 3 2৯১৯9 8০ 4 প্ এ ৩৪ 2১৮29 5 ২83৯ 
আর তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি, তেমনি আমরাও তাদের অন্তরসমূহ ও 
দৃষ্টিসমূহ পাল্টে দেবো এবং আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদন্রান্তের মত ঘুরপাক 
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খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেবো (সুরা আল আন'আম: ১১০)। তারপর আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


[ 
9310 35০25 ০৪2) 41 05১ 31 539 32025 27 ৩:৮০ 4৪ 


1০1 


চি 56 55255575531 28 


৩৪৯০ কা ৬ ৩৪৩০ এএ ৬০৩ ৬৯১০ 21 ৫ 


টিটি 4491 59854 ও ৩9-8০8 0 ৩০৯] ৪] ০4৫ 3 % 9 এটা 
উ্জা ৬৯৪ ৬2৫ ০4৯9 এ ওরা % ৪ ৩১৩ 226 29 ০5) (5 
€ 9৩৯০৬] 5৫ 89৮৫ ৩ এ 4৮) 
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৬১:৬- আর স্মরণ করুন, যখন মারইয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় 
আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে 
তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে 
রসুল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা। পরে তিনি যখন সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ 
তাদের কাছে আসলেন তখন তারা বলতে লাগলো, এটা তো স্পষ্ট জাদু। 


৬১:৭- আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে? 
অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে 
হিদায়াত করেন না। 


৬১:৮- তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর 
নূরকে পূর্ণতাদানকারী । যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। 


৬১:৯- তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের 
ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। 


১: 
ব্যাখ্যা: 


ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম যাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেই পূর্ববর্তী 
871777755 


31 401 ৩১০ এ 42৪৮১) 325৯ হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে 
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আল্লাহর রসূল: তোমাদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা এবং অকল্যাণ থেকে নিষেধ 
করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন, আর আমার সত্যতা প্রমাণ করে এমন 
অনেক বাহ্যিক প্রমাণাদি দ্বারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন । 


রক 2528] ৩৪ ৩৩৩ ও এ ০০০ ৯ আর আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে 
তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী: অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম তাওরাতে 
যেসকল আসমানী বিধি বিধান নিয়ে এসেছিলেন আমিও সেগ্তলোই নিয়ে এসেছি । আমি 
যদি নবী হওয়ার মিথ্যা দাবিদার হতাম, তাহলে রসূল যা নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো ছাড়া 
অন্য কিছু নিয়ে আসতাম । আর আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে 
আমি তার সত্যায়নকারী এভাবে যে, তাওরাত আমার কথা বলেছে এবং আমার সুসংবাদ 
দিয়েছে । পরে আমি তা সত্যায়নস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি । 


রদ 5535855 আমজাম পরো মা মো 
আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা: তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আৰিল্লাহ ইবনে 
মূত্তালিব আন নবী আল হাশেমী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । 


অন্যান্য নবীর মতো ঈসা আলাইহিস সালাম পূর্বের নবীকে সত্যায়ন করেছেন এবং পরের 
নবীর সুসংবাদ দিয়েছেন। মিথ্যা নবীরা এর বিপরীত । তারা নবীগণের সবচেয়ে বেশি 
বিরোধিতা করে, আর তারা আখলাক-চরিত্রে ও আদেশ নিষেধে তাদের থেকে ভিন্ন হয় । 


১৬ ০৬৯ অতঃপর যখন তিনি আসলেন: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যাকে ঈসা আলাইহিস সালাম সুসংবাদ দিয়েছেন । 

০422৯ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ: সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে, যেটি প্রমাণ করে তিনিই সেই ব্যক্তি 
আর তিনি সত্যই আল্লাহর রসূল । 

ঁগি$৯ তখন তারা বলতে লাগলো: হককে মিথ্যারোপ করে এবং একগুয়ে অবাধ্য হয়ে 
তারা বলতে লাগলো এ ০৮15৯ এটা তো স্পষ্ট জাদু: এটি সবচেয়ে আশ্চর্যের 
বিষয় । যেই রসূলের রিসালাত স্পষ্ট এমনকি তা দিনের সূযের চেয়ে সুস্পষ্ট, সেই রসুলকে 
স্পষ্ট জাদুকর বানিয়েছে। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? এর চেয়ে বড় মিথ্যা 
রচনা আর হতে পারে কি? যেখানে যার রিসালাত একেবারে সুস্পষ্ট তা অস্বীকার করা হয় 
এবং যে মানুষ রিসালাত থেকে বহু দূরে তার জন্য সেটি সাব্যস্ত করা হয়। 

০১৫ এটা ৬ ৩৫০ এ ৬০৯ আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে, 
যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে: অথচ তার কোন ওযর নেই এবং তার প্রমাণ শেষ 
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হয়ে গেছে। কারণ এ ০3 এ 0834৯ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়: দলীল 
প্রমাণ দ্বারা ইসলামকে তার সামনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়। 


দ০)৪] (১ ও3৫ 32৯ আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না: 
যেই জালিমরা সবাই জুলুমের ওপর অবিচল, কোন উপদেশ তাদেকে জুলুম থেকে বিরত 
রাখতে পারে না এবং কোন কথা ও দলীলও তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখতে পারে না, 
বিশেষ করে এই জালিমরা, যারা হককে প্রত্যাখ্যান করা এবং বাতিলকে সহযোগিতা 
করাতে নিয়োজিত । এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন, 


১৪৯38 40238 9282 ও১55১:৯ তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে 
নিভিয়ে দিতে চায়: অর্থাৎ তাদের থেকে যে বাতিল কথাবার্তা বের হয়, যার দ্বারা তারা 
হককে প্রত্যাখ্যান করে অথচ তার কোন বাস্তবতা নেই। বরং তারা যে বাতিলের ওপর 
আছে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এর মাধ্যমে আরো ভালোভাবে তা জানতে পারে। 


9১2৫ 5৮৫ 29 ০2৯ 655 209৯ কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী, যদিও 
কাফিররা তা অপছন্দ করে: আল্লাহ তা'আলা তার দীনের সাহায্য করা, হককে পূর্ণ করার 
যেই হক দিয়ে তিনি তার রসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং পৃথিবীর সকল প্রান্তে তার নূরকে 
ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করুক এবং এই অপছন্দের 
কারণে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য সকল ধরনের মাধ্যম গ্রহণ করার প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যাক না তারা পরাজিত হবেই । আর তারা এ ব্যক্তির মতো যে সূর্যের আলোকে 
নিভিয়ে দেওয়ার জন্য তার মুখ দিয়ে ফুঁ দেয়। এর ফলে তাদের উদ্দেশ্য কখনোই পুরণ 
হবে না এবং তাদের বিবেকও ত্রুটি ও নিন্দা থেকে মুক্ত হবে না। 


তারপর আল্লাহ তা'আলা তার দীন ইসলামকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে বিজয়ী ও তাকে 
সাহায্য করার কারণ বর্ণনা করছেন । তিনি বলেন, 


ডক ০ ১১ 343 ১৫৯ মা ও্জা 5৯৯ তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন 
হিদায়াত ও সত্য দীনসহ: অর্থাৎ উপকারী জ্ঞান ও সৎ আমল দিয়ে প্রেরণ করেছেন 
(অর্থাৎ এখানে হিদায়াত দিয়ে উপকারী জ্ঞান, আর সত্য দীন দিয়ে সৎ আমল উদ্দেশ্য)। 
ইলম আল্লাহ ও তার সম্মানিত ঘর জান্নাতের দিকে হিদায়াত করে, সাথে সাথে এটি 
সবেত্তিম আমল ও আখলাকসহ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে হিদায়াত করে । 


ধ $41 ১:১৯ সত্য দীনসহ: এমন দীন যার মাধ্যমে বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর সামনে 


নত হওয়া যায় এবং তার ইবাদত করা যায়, যিনি হলেন হক ও সত্য, যার কোন কমতি ও 
ক্রুটি নেই। বরং তার আদেশসমূহ হলো অন্তর ও রূহের আহার এবং শরীরের জন্য আরাম 
আয়েশ । আর তার নিষেধকৃত বিষয়গুলোকে পরিত্যাগ করাতেই রয়েছে অকল্যাণ ও 


৮৬ 


ফাসাদ থেকে মুক্তি । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ 
পাঠানো হয়েছে সেটি তার সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ । সেটিই হলো স্থায়ী দলীল যা যুগ 
যুগ ধরে থেকে যাবে । একজন বিবেকবান ব্যক্তি যতই গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে, 
ততই তার আনন্দ ও দুর দৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে । 


্বঁ-এ৫ ৬১৩ ১5551৯ সকল দীনের ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্য: দলীল ও প্রমাণ 


দ্বারা অন্য সকল দীন থেকে একে ওপরে রাখার জন্য এবং অস্ত্র ও বর্শা নিয়ে এই দীন 
পালনে সমেষ্ট ব্যক্তিদের বিজয়ী করার জন্য । এই দীনের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সর্বদাই 
বিজয়ী । কারো পক্ষে এই দীনের ওপর বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তিই এই দীনের 
বিরূদ্ধে বিতর্ক করতে আসবে, সেই কিংকর্তব্যবিমুঢ় এবং হতবাক হয়ে যাবে এবং শেষে 
এই দীনেরই বিজয় হবে। পক্ষান্তরে এই দীনের দিকে সম্পৃক্তকারীরা, যখন তারা দীন 
পালন করবে, এর আলোতে আলোকিত হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের 
হিদায়াত অনুযায়ী চলবে, তাদের সামনেও কেউ দাঁড়াতে পারবে না এবং অন্য সকল 
দীনের ওপর অবশ্যই তারাই বিজয়ী হবে । আর যদি তারা দীনকে নষ্ট করে এবং শুধু 
দীনের দিকে সম্পৃক্ত করাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে এটি তাদের কোন উপকারে আসবে 
না এবং তাদের এই অবহেলাই তাদের ওপর শক্রদেরকে চাপিয়ে দেওয়ার কারণ হবে । 
যে ব্যক্তি পূবের ও পরের মুসলিমদের অবস্থাগুলো ভালোভাবে পযবেক্ষণ করবে, সেই 
ব্যক্তিই এটি জানতে পারবে । তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
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নর 


৮৭ 


৬১:১০- হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা 
তোমাদেরকে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে? 


৬১:১১- তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং তোমরা 
তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে । এটাই 
তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে! 


৬১:১২- আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ 
করাবেন জান্নাতে, যার নিন্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী 
জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে । এটাই মহা সাফল্য । 


৬১:১৩- এবং (তিনি দান করবেন) আরও একটি অনুগ্রহ, যা তোমরা পছন্দ কর। 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ 
দিন। 


৬১:১৪- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও, যেমন মার্ইয়াম-পুত্র ঈসা 
হাওয়ারীগণকে বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? 
হাওয়ারীগণ বলেছিলেন, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী । তারপর বনী 
ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরী করলো। তখন যারা 
ঈমান এনেছিলো, তাদের শক্রদের মুকাবিলায় তাদেরকে আমরা শক্তিশালী 
করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো । 


ভগ) 

ব্যাখ্যা: 

এটি হলো সবচেয়ে বড় দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের জন্য সবচেয়ে বড় 
ব্যবসা, শ্রেষ্ঠ কাম্য ও আকাড্খিত বিষয় সম্পর্কে অসিয়ত এবং দিক নিদেশনা, যার দ্বারা 
যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং স্থায়ী নিয়ামত পেয়ে সফলতা লাভ করা 
যাবে। এখানে ব্যবসার সামগ্রী দিয়ে বর্ণনা করাটি প্রমাণ করে, এটি এমন একটি বিষয় 
যাতে প্রত্যেক দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই এতে আগ্রহ হবে এবং প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এর 
দিকে ধাবিত হবে । এখানে যেন বলা হচ্ছে যে, এটি (আযাব থেকে মুক্তি দান ও জান্নাত 
লাভ) যার মূল্য সেই ব্যবসাটা কী? 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ভ -4)5:,59 465 354%৯ তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর 
ঈমান আনবে: এটি সুবিদিত যে, পরিপূর্ণ ঈমান হলো, আল্লাহ তাআলা যাতে বিশ্বাস 


করতে বলেছেন তাতে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং এর সাথে আবশ্যক হলো, অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা। আর অজ প্রত্যঙ্গের আমলসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো, 


আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা । এজন্য তিনি বলেন, ₹4-)%2 4002 ২ 3১4%89৯ 


৮৮ 


€ 64০54 আর তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ 
করবে: অর্থাৎ ইসলামের শক্রদের মোকাবেলাতে এবং আল্লাহর দীনকে সাহায্য করা ও 
তার কালিমাকে উচু করার উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের জান প্রাণ ব্যয় করবে, সাথে সাথে 
এই উদ্দেশ্যে যতটুকু সম্ভব তোমরা তোমাদের সম্পদ খরচ করবে । যদিও এই কাজটা 
অন্তরের নিকটে অপছন্দনীয় এবং কঠিন, তবুও এটাই ভ$৯:: 2৫ ৩1 ৫০ %৩৯ 
তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে: কেননা এতে শত্রুদের ওপরে সাহায্য লাভ 
করা, লাঞ্ছনার বিপরীতে সম্মান পাওয়া, প্রশস্ত রিযিক লাভ করা এবং বক্ষ প্রশস্ত ও 
আনন্দিত হওয়াসহ আরো দুনিয়াবী কল্যাণ রয়েছে । এছাড়াও আল্লাহর প্রতিদান পাওয়া 
এবং তার আযাব থেকে মুক্তি লাভ করার মাধ্যমে আখিরাতেও সফলতা রয়েছে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, % ১৫১ ৫০ 7332৯ তিনি তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা 
করে দেবেন: সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গ্তনাহই এর অন্তভুক্ত । আল্লাহর ওপর ঈমান 
আনা এবং তার রাস্তাতে জিহাদ করা পাপসমূহকে মোচনকারী, যদিও তা কবীরা গুনাহ 
হয়। 


থা ৪ ৩৪ এ ওল 2৯৯ আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন 


জান্নাতে, যার নিন্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত: অর্থাৎ সেই জান্নাতের বাসস্থান, প্রাসাদ, 
অদ্রীলিকা এবং গাছপালার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত । 
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তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, 
আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাব বা মদের নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর 
নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল, আর থাকবে 
তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা (সূরা মুহাম্মাদ: ১৫)। 


ভ্ঁও3৪ ৩৩৫ ২ £5 ৩০০০৯ আর তাদেরকে (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাতের 
উত্তম বাসগৃহে: যেখানে উচু ও উন্নত হওয়া, সুন্দর নির্মাণ ও তা সজ্জিত হওয়াসহ সর্ব 
ধরনের উৎকৃষ্ট জিনিস একত্রিত হয়েছে। এমনকি অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাদের ওপরের 
বালাখানার বাসিন্দাদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তারা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম 
দিকে উজ্্বল দীপ্তিমান নক্ষত্র দেখতে পায় (সহীহ বুখারী, হা/৩২৫৬, সহীহ মুসলিম, 
হা/২৮৩১)। 


৮৯ 


এমনকি জান্নাতের প্রাসাদপ্তলোর কিছু অংশ স্বর্ণে আর কিছু অংশ রৌপ্যের তৈরি এবং তার 
তাবুগুলো মণিমুক্তা দিয়ে তৈরি। আর কিছু গৃহ সবেত্তিম রঙের মনি মুক্তা দিয়ে তৈরি। 
সেগুলো এতোই স্বচ্ছ যে, তার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় এবং বাহির থেকে ভিতর 
দেখা যায় মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৬১৫)। 


তাতে এতো উৎকৃষ্ট ও উত্তম জিনিস আছে, কোন ব্যক্তি যার বণনা দিতে সক্ষম নয় এবং 
বিশ্বজগতের কোন ব্যক্তির অন্তর তার কল্পনাও করতে পারে না। সেগুলো না দেখা পযন্ত 
উপলদ্ধি করা সম্ভব নয়। জান্নাতীরা সেগুলোর সৌন্দর্যতা উপভোগ করবে এবং এর দ্বার 
তাদের চক্ষু শীতল হবে। যদি আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে এমন পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি না 
করতেন যে, তারা আর কখনো মারা যাবে না, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে, তারা আনন্দে 
মারা যেতো । মহাপবিভ্র সেই সত্তা, সৃষ্টির কেউ যার যথাযথ প্রশংসা করতে সক্ষম নয়। 
বরং তিনি নিজেই যেমন প্রশংসা করেছেন তেমনই আর তার বান্দাগণ যে প্রশংসা করে 
তার চেয়ে তিনি উর্ধে । বরকতময়, সম্মানিত ও সবচেয়ে সুন্দর সেই সত্তা, যিনি 
নিয়ামতপূর্ণ গৃহ জোন্নাত) তৈরি করেছেন এবং তাতে এমন সুন্দর ও মর্যাদাবান জিনিস 
তৈরি করেছেন যাতে সৃষ্টির বিবেক হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং তাদের অন্তরসমূহকে আকৃষ্ট 
করে ফেলে। 

তিনি মহান, যার রয়েছে পরিপূর্ণ হিকমত, যার অন্তভুক্ত হলো, আল্লাহ তাআলা যদি তার 
বান্দাদেরকে জান্নাত দেখাতেন এবং তারা যদি এর নিয়ামতসমূহ দেখতো, তাহলে কেউই 
পিছনে পড়ে থাকতো না এবং কষ্টের সাথে নিয়ামত ও দুঃখের সাথে আনন্দ জড়িত এই 
দুঃখ কষ্টের জগতে (দুনিয়াতে) তাদের জীবন সুখের ও স্বচ্ছন্দের হতো না। 

জান্নাতকে জান্নাতে আদন বা স্থায়ী জান্নাত বলা হয়। কারণ জান্নাতের অধিবাসীরা সেখানে 
স্তায়ী, তারা কখনোই সেখান থেকে বের হবে না এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও 
পরিবর্তন করা হবে না। এই বিপুল সওয়াব, উত্তম প্রতিদান এবং বিরাট সফলতা, যার 
চেয়ে বড় সফলতা আর নেই, এগুলো হলো আখিরাতের প্রতিদান । 


আর এই ব্যবসার দুনিয়াতে প্রতিদান উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


2 ১৪19৯ আর (তিনি দান করবেন) আরও একটি অনুগ্রহ: অর্থাৎ আরো 


একটি জিনিস তোমরা পাবে যেটি তোমরা পছন্দ কর, % 4 ০2 ৮০৯ আল্লাহর পক্ষ 


থেকে সাহায্য: শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সাহায্য, যার ফলে 
তোমরা সম্মানিত ও আনন্দিত হবে । 


৫৬৯০ 8:55 ও আসন্ন বিজয়: যার ফলে ইসলামের পরিধি বিস্তৃত হবে এবং রিখিকও 
প্রশস্ত হবে। এটি হলো মুজাহিদ মুমিনদের প্রতিদান । কিন্তু মুজাহিদ ছাড়াও অন্যান্য 


মুমিনগণ, যদি অন্যরা জিহাদের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে আল্লাহ তা“আলা তার দয়া ও 
অনুগ্রহ থেকে তাদেরকেও নিরাশ করবেন না। 


বরং তিনি বলেন, এ৫$::] 7359৯ আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন: শীঘ্র ও 
বিলম্বে প্রতিদানের সুসংবাদ দিন । প্রত্যেকেই তার ঈমান অনুযায়ী প্রতিদান পাবে, যদিও 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদদের পরাঁয়ে নাও পৌঁছে। 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ 
তা'আলা জান্নাতে একশটি মাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন । দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও 
জমিনের দূরত্বের মতো (সহীহ বুখারী, হা/২৭৯০, মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৪১৯)। 


আবু সাঈদ খুদরী (৪৯) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট, তার জন্যে 
জান্নাত অবধারিত হয়ে গেলো। আবু সাঈদ (নস্ট) তাতে অবাক হয়ে বললেন, হে 
আল্লাহর রসূল! আমার জন্য কথাটি আবার বলুন। তিনি তাই করলেন। তারপর তিনি 
বললেন, আর একটি আমল এমন রয়েছে, যার দ্বারা বান্দা জান্নাতে এমন একশটি মযাঁদার 
স্তর লাভ করবে যার দুটো স্তরের মধ্যে ব্যবধান হবে আসমান ও জমিনের ব্যবধান তুল্য । 
তখন তিনি বললেন, এ আমলটি কী, হে আল্লাহর রসূল? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ (সহীহ মুসলিম, 
হা/১৮৮৪, নাসাঈ, হা/৩১৩১)। 


তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ 4 3.2) 7:54 15 ও 0৯ হে 
ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও: অর্থাৎ কথা ও কাজের মাধ্যমে 
সাহায্যকারী হও। আর সেটি হবে আল্লাহর দীন পালন করা, অন্যের ওপর তা প্রতিষ্ঠা 
করার আকাঙ্খা রাখা, যারা এর অবাধ্য ও বিরোধিতা করে তাদের সাথে জান ও মাল দিয়ে 
জিহাদ করা, জ্ঞান থাকার দাবি করে যে ব্যক্তি হককে প্রত্যাখ্যান করে এবং বাতিলকে 
সাহায্য করে তার দলীলগুলোকে খণ্ডন করা, তার বিপক্ষে দলীল-প্রমাণ কায়েম করা এবং 
তার থেকে মানুষকে সতর্ক করার মাধ্যমে । 

আল্লাহর দীনকে সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত হলো: আল্লাহর কিতাব ও তার রসূলের সুন্নাত 
শিক্ষা করা, তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা, সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ 
কাজ থেকে নিষেধ করা। 


তারপর পৃববর্তী সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের অনুসরণ করার প্রতি আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে 
উৎসাহিত করে বলেন, %% 0 এ! ও). 3 95) 255 ও ৬৯5 এও এজি 
যেমন মার্ইয়াম-পুত্র ঈসা হাওয়ারীগণকে বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কারা আমার 


৯১ 


সাহায্যকারী হবে: অর্থাৎ তাদেরকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, কে আমাকে সাহায্য 
করবে? আর আল্লাহর দীনের জন্য আমার সহযোগিতায় কে আমার পাশে দাঁড়াবে এবং 
আমি যে পথ অবলম্বন করি সেও সেই পথই অবলম্বন করবে? তখন হাওয়ারীগণ ছুটে 
আসলেন এবং বললেন, এ এ 9.2) 82৯ আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী: তখন 
ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর আদেশের ওপরই অটল থাকলেন এবং তিনি এবং তার 
সাথী হাওয়ারীগণ আল্লাহর দীনের সাহায্য করলেন । 


25521 ও 95 48 ৬০৬৪৯ তারপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো: 
অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম ও হাওয়ারীগণের দাওয়াতের কারণে । 


দু 42 ০০/£৫3৯ আর একদল কুফরী করলো: অর্থাৎ তাদেরই একদল কুফরী করলো। 
তারা ঈসা ও হাওয়ারীগণের দাওয়াতের সামনে আত্মসমর্পণ করেনি । তাই মুমিনগণ 
কাফিরদের সাথে লড়াই করলো । 


৯১১০০ 159 ওটা 053৫৯ তখন যারা ঈমান এনেছিলো, তাদের শক্রদের 
৯9০ ০০ 1925 ও উ০৩ 

মুকাবিলায় তাদেরকে আমরা শক্তিশালী করলাম: তাদেরকে শক্তিশালী করলাম এবং 
তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম । 


প্র 
£ 


১০৪৮ [১০৮৬৯ ফলে তারা বিজয়ী হলো: অর্থাৎ শত্রুদের ওপর বিজয়ী হলো। হে 
উম্মাতে মুহাম্মাদ! তোমরাও আল্লাহর সাহায্যকারী এবং তার দীনের দিকে আহ্বানকারী 
হও, তাহলে আল্লাহ তা'আলা যেমন তোমাদের পৃববতীদেরকে সাহায্য করেছেন সেভাবে 
তোমাদেরকেও সাহায্য করবেন এবং তোমাদের শত্রুদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী 
করবেন। 


৯২ 


টি ০৪৫৯3 2০০০৪৮15১95 
৬২. সূরা আল জুমু"আ (মাদানী, আয়াত ১১) 
₹৯21 ১9 41৮১ 
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 


রে 
৮ নে 


541 ০)এা ০৩৫] এএএা ০৪১ ও ৬ ০92৭ ও ৩4০৯ 
[নল 


৬২:১- আসমানসমূহে এবং জমিনে যা আছে সবই আল্লাহর পবিভ্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করে, যিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 


ক্র 
ব্যাখ্যা: 


আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘোষণা করে, তার 
আদেশের সামনে নত হয় এবং তারই ইবাদত করে । কেননা তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠ মালিক 
যার রয়েছে উর্ধজগত ও নিম্জগতের রাজত্ব। সকল কিছু তারই রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং 
তারই পরিচালনার অধীন। 


(১৪31৯ মহাপবিত্র: সম্মানিত, সকল দোষক্রটি থেকে পবিভ্র। 
১১০1 মহাপরাক্রমশালী: সকল কিছুর ওপর বিজয়ী। 
4৮৩৯ প্রজ্ঞাময়: অর্থাৎ তিনি তার আদেশ ও সৃষ্টিতে প্রজ্ঞাময় । 


এই মহান গুণাবলিগুলো একমাত্র আল্লাহ তা“আলার ইবাদতের দিকেই আহ্বান করে, যিনি 
একক ও যার কোন শরীক নেই । তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
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৯৩ 


এগ ১৬৫9১ 46 ঈ্ে ৬ জট এ 4 ৩0১৩ ভেজা সখা স% 
চে 
না 
৬২:২- তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যিনি 
তাদের কাছে তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং 
তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও ইতোপূর্বে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে 
ছিলো। 
৬২:৩- আর তাদের মধ্য হতে অন্যান্যদের জন্যও (রসূলকে পাঠানো হয়েছে), যারা 
এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি । আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 
৬২:৪- এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি এটা দান করেন। আর আল্লাহ মহা 


অনুগ্রহের অধিকারী । 

শর্ত 
ব্যাখ্যা: 
উম্মী বা নিরক্ষর দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, আরবরাসহ অন্য যারা আহলে কিতাবদের অন্তভুক্ত 
নয়, যাদের কাছে কোন কিতাব নেই এবং কোন রিসালাতও আসেনি । আল্লাহ তা'আলা 
তাদের ওপরে বিরাট অনুগ্রহ করলেন, যা অন্যদের ওপর তার অনুগ্রহের চেয়ে অনেক 
বিরাট | কেননা তারা জ্ঞান ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ছিলো । আর তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে 
ছিলো, গাছ পালা, প্রতিমা ও পাথরের ইবাদত করতো, ক্ষতিকর হিংস্র প্রাণীর চরিত্র গ্রহণ 
করেছিলো, তাদের শক্তিশালীরা দুরলদেরকে ভক্ষণ করতো, নবীগণের জ্ঞান থেকে তারা 
একেবারেই মুর্খ ছিলো । আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল, 
প্রেরণ করলেন। তারা তার বংশ পরিচয়, সুন্দর গুণাবলি এবং সততা সম্পর্কে 
ভালোভাবেই জানতো । আর আল্লাহ তা'আলা সেই রসূলের ওপর কিতাব নাধিল করলেন, 
(45596 2826 ড৫৯ যিনি তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন তার আয়াতসমূহ: অকাট্য 
আয়াতসমূহ যা ঈমান ও দৃঢু বিশ্বাস করাকে আবশ্যক করে । 


€ 2$:5:?৯ তাদেরকে পবিত্র করেন: তাদেরকে উত্তম চরিত্রের দিকে উৎসাহিত করে, 


তা তাদের সামনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে এবং মন্দ চরিত্র থেকে সতর্ক করার মাধ্যমে 
তাদেরকে পবিত্র করেন। 


243 এ০৫া 2449৯ আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন: অর্থাৎ 
কুরআন ও সুন্নাহর ইলম শিক্ষা দেন, যাতে পুববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানসমূহ অন্তভুক্ত 


৯৪ 


হয়েছে। এই রসূলের শিক্ষাদান ও পবিত্রকরণের পরে তারা হলেন সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে 
জ্ঞানী মানুষ । বরং তারা আলেমগণের ইমামে পরিণত হলেন, শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী 
হলেন এবং সবেত্তিম হিদায়াতপ্রাপ্ত হলেন। নিজেরাও হিদায়াতের পথে পরিচালিত 
হয়েছেন এবং অন্যদেরকেও তারা সেই পথে পরিচালিত করেছেন। ফলে তারা 
হিদায়াতপ্রাপ্তদের ইমাম এবং মুমিনদের হিদায়াতকারীতে পরিণত হলেন। এই রসূলকে 
তাদের কাছে পাঠানো হলো যা তাদের ওপর আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং 
সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ । 


আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী, € 2 7:০৫ ৫ 149 9১19৯ আর তাদের মধ্য হতে 
অন্যান্যদের জন্যও (রসূলকে পাঠানো হয়েছে), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি: 
তাদের মধ্য হতে অন্যদের ওপরও আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ নিরক্ষররা ছাড়া 
তাদের পরবতীদের ওপরও এবং আহলে কিতাবের মধ্যে থেকেও, যারা এখনো তাদের 
সাথে মিলিত হয়নি অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি দওয়াত 
পায়নি। মিলিত হওয়ার একটি অর্থ হতে পারে যে, মাদার দিক দিয়ে যারা তাদের 
(সাহাবীগণের) সাথে মিলিত হয়নি। আবার এর আরেকটি অর্থ হতে পারে যে, সময়ের 
দিক দিয়ে যারা তাদের সাথে মিলিত হয়নি। যাহোক, এই দু'টি অর্থই সহীহ। আল্লাহ 
তা“আলা যাদের মধ্যে তার রসূলকে পাঠিয়েছেন, তারা তাকে দেখেছে এবং সরাসরি তার 
দাওয়াত পেয়েছে। ফলে তাদের এমন বৈশিষ্ট্য ও মযাঁদা অর্জিত হয়েছে যেখানে অন্য 
কারো পক্ষে তাদের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। এটি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও 
হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে এমনি এমনি ছেড়ে দেননি । বরং তাদের কাছে রসূল প্রেরণ 
করেছেন, তাদের আদেশ ও নিষেধ করেছেন। আর এটি আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহের 
অন্তভুক্ত, যা তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর এটি শরীর সুস্থ 
চেয়ে বড় কোন নিয়ামত নেই, যেটি হলো সৌভাগ্য ও স্থায়ী সফলতার মূল। তারপর 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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৯৫ 


[| 
৬২:৫- যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিলো, কিন্তু তারা তা বহন 
করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হলো গাধার মত! যে কিতাবের বোঝা বহন করে। কত 
নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে! আর 
আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। 


৬২:৬- বলুন, হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, অন্য লোকেরা নয়, বরং কেবল 
তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও । 


৬২:৭- কিন্তু তারা তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে 
না। আর আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। 


৬২:৮- বলুন, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সে মৃত্যু তোমাদের সাথে অবশ্যই 
সাক্ষাত করবে । তারপর অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছেই তোমাদেরকে 
ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তোমরা যা আমল করতে সে সম্পর্কে তিনি 
তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। 


ক 
ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের ওপর তার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করলেন যাদের কাছে 
তিনি নিরক্ষর নবীকে পাঠিয়েছেন এবং বিশেষভাবে শুধু তাদেরকেই অনেক ফযীলত ও 
বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যাতে তাদের কাছে কেউ পৌঁছতে পারবে না অথচ তারা নিরক্ষর 
জাতি যারা পূর্ববর্তী ও পরবতীদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এমনকি আহলে কিতাবদেরকেও 
ছাড়িয়ে গিয়েছে, যারা দাবি করতো যে, তারাই আল্লাহওয়ালা আলেম ও অগ্রগামী জ্ঞানী 
মানুষজন । এজন্য আল্লাহ তাআলা এখানে বর্ণনা করছেন যে, ইয়াহুদীদের মধ্যে যাদেরকে 
তিনি তাওরাতের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, অনুরূপভাবে খ্িষ্টানদেরকেও, আর সেই 
কিতাব শিক্ষা করতে এবং তাতে যা আছে তা অন্যদেরকে শিক্ষা দিতে তাদেরকে আদেশ 
করেছিলেন, কিন্তু তারা তা বহন করেনি এবং সেই দায়িত্বও পালন করেনি । সেই সকল 
মানুষদের কোন ফযীলত নেই। আর তাদের দৃষ্টান্ত হলো গাধার মতো, যে তার পিঠের 
ওপর জ্ঞানগর্ভ অনেক কিতাবের বোঝা বহন করে । পিঠের ওপরে এই কিতাবগুলো কি 
সেই গাধার কোন উপকারে আসে এবং এই কারণে তার কি কোন ফযীলত অর্জিত হয়? 
নাকি তার ভাগ্যে শুধু বহন করাই জুটে? এটি হলো ইয়াহ্ুদী আলেমদের দৃষ্টান্ত, যারা 


৯৬ 


তাওরাতে যা আছে সেই অনুযায়ী আমল করে না, যার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহান বিষয় হলো 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা, তার সুসংবাদ দেওয়া এবং তিনি 
কুরআনসহ যা নিয়ে এসেছেন তার ওপর ঈমান আনা । যে ব্যক্তির এমন বৈশিষ্ট্য, 
তাওরাতের জ্ঞান কি ব্যর্থতা, ক্ষতি এবং তার বিরুদ্ধে দলীল কায়েম ছাড়া তার কোন 
উপকারে আসে? এই দৃষ্টান্ত তাদের অবস্থার সাথে একেবারে সঙ্গতিপূর্ণ 


কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, যেই 
আয়াতসমূহ তার রসূলের সত্যতা এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতা প্রমাণ করে। 


(5161 6১2] ও3$2 3409৯ আর আল্লাহ জালিম সম্পদায়কে হিদায়াত করেন না: 
অর্থাৎ তাদের কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে না, যতক্ষণ জুলুম ও অবাধ্যতা তাদের 
বৈশিষ্ট্য থাকে । ইয়াহুদীদের জুলুম ও অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত হলো, তারা বাতিলের ওপর 
আছে এটি জেনেও তারা দাবি করে যে, তারাই হকের ওপরে আছে এবং তারাই আল্লাহ 
তা'আলার বন্ধু, অন্য মানুষজন নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে আদেশ করছে 
যে, তিনি যেন তাদেরকে বলেন, যদি তোমরা তোমাদের দাবি সত্যবাদী হও যে, তোমরাই 
হকের ওপরে আছো, তাহলে ৩০১: 1:225৯ তোমরা মৃত্যু কামনা করো: আর এটি খুবই 
হালকা ব্যাপার । যদি তারা জানতো যে, তারাই হকের ওপরে আছে, তারা কখনোই এই 
চ্যালেঞ্জ থেকে পিছপা হতো না, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত্যু কামনা করাই 
তাদের সত্যতার দলীল এবং মৃত্যু কামনা না করাই তাদের মিথ্যাবাদীতার দলীল 
বানিয়েছেন। তাদের কাছে এটি ঘোষণা করার পরেও যখন তারা মৃত্যু কামনা করেনি, 
সুতরাং এটি জানা যায় যে, তারা যেই আদর্শের ওপর আছে সেটি বাতিল হওয়াতে তারা 
নিজেরাই অবগত। 


এজন্য আল্লাহ তা+আলা বলেন, ভূ 2:১3 ৩৩৩ 3 এ 8352 ২9৯ কিন্তু তারা 
তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না: অর্থাৎ যে 
পাপাচার ও অবাধ্যতা আগে পাঠিয়েছে, সেই কারণে তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে । 


51618 25০ 40৯ আর আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত: তাদের 
জুলুমের কোন কিছুই আল্লাহ কাছে গোপন রাখা সম্ভব নয়। তাদের হাত যা আগে 
পাঠিয়েছে সে কারণে তারা যদি মৃত্যু কামনা নাও করে এবং মৃত্যু থেকে পলায়ন করে, তবু 
এটি তাদেরকে মৃত্যু থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। বরং মৃত্যুর সাথে অবশ্যই তাদের 
সাক্ষাত হবে, আল্লাহ তা“আলা যেই মৃত্যু তার বান্দাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন এবং 
তাদের জন্য তা লিখে রেখেছেন। 


তারপর মৃত্যু ও নির্ধারিত এই সময় পূর্ণ হওয়ার পরে সকল সৃষ্টিকে কিয়ামতের দিন অদৃশ্য 
ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তারা ভালো খারাপ, 


৯৭ 


কম বেশি যা আমল করতো সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। তারপর 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


প্রা 
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নর 
৬২:৯- হে ঈমানদারগণ! জুমুআর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন 
তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ করো । এটাই 
তোমাদের জন্য সবেত্তিম, যদি তোমরা জানতে । 
৬২:১০- অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ 
সন্ধান করো ও আল্লাহকে খুব বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও । 
৬২:১১- আর যখন তারা ব্যবসা অথবা ত্রীড়া-কৌতুক দেখে, তখন তারা আপনাকে 


দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়। বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে তা 
খেল-তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে উৎকৃষ্ট । আর আল্লাহ সবশ্রেষ্ঠ রিষিকদাতা । 


ব্যাখ্যা: 

যখন জুমআর সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন সেই সালাতে হাযির হওয়াতে দ্রুত 
বা তাৎক্ষণিক ধাবিত হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ 
করেছেন। এখানে ৪ বা ধাবিত হওয়া দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, দ্রুত বা তাৎক্ষণিক যাওয়া, 


সেই সালাতের গুরুত্ব দেওয়া এবং সেটিকে সবচেয়ে গুরুত্ব কাজ বানানো, এর অর্থ 
দৌঁড়ানো নয়, কেননা সালাতে আসার সময় দৌঁড়ে আসা থেকে নিষেধ করা হয়েছে 
(সহীহ মুসলিম, হা/৬০২, আবু দাউদ, হা/৫৭২, ইবনু মাজাহ, হা/৭৭৫, নাসাঈ, 
হা/৮৬১)। 


৯৮ 


আল্লাহ তা*আলার বাণী, ৪ ;০৯ আর কেনা বেচা ত্যাগ করো: সালাতের জন্য 
আহ্বান করা হলে বেচা কেনা পরিহার করো এবং সালাতের দিকে যাও । 


৬4 ৫০1৯ এটাই তোমাদের জন্য সবেত্তিম: অর্থাৎ কেনাবেচা নিয়ে ব্যস্ত থেকে 
ফরয সালাত ছুটে যাওয়ার চাইতে, যে সালাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাগীদপ্রাপ্ত ফরয । 


ধু 39:26 2৫ ৩৯ যদি তোমরা জানতে: যে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে সেটি অনেক 
উত্তম ও স্থায়ী। আর যে ব্যক্তি দীনের ওপরে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে, সে ব্যক্তি প্রকৃত 
অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যদিও সে লাভবান হওয়ার ধারণা করুক। কেনা বেচা পরিত্যাগের 
আদেশটি শুধু সালাতের সময়ের সাথে নিদিষ্ট । 


১৪ 13256 2) ৬৫০৪ 19$৯ অতপর সালাত শেষ হলে তোমরা জমিনে 
ছড়িয়ে পড়ো: ব্যবসা ও উপার্জনের জন্য। যেহেতু ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকাতে 
আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আল্লাহ তা“আলা খুব বেশি 
তাকে স্মরণ করার আদেশ করছেন। তিনি বলেন, %€ 1১4 21১9৯ আর আল্লাহকে 
খুব বেশি স্মরণ করো: অর্থাৎ দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সববিস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করো । 


4৩১০৫ ৫৫০৯ যাতে তোমরা সফলকাম হও: কেননা আল্লাহকে খুব বেশি 
পরিমাণে স্মরণ করা হলো সফলতার সবচেয়ে বড় মাধ্যম | 


৫2525 2 9 সি 12৯ আর যখন তারা ব্যবসা অথবা ত্রীড়া-কৌতুক 
দেখে, তখন তারা সেদিকে ছুটে যায়: অর্থাৎ তারা সেই ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসার 
আকাঙ্থায় মাসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় এবং উৎকৃষ্ট জিনিসকে পরিত্যাগ করে। 


স$ 4423৯ দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা আপনাকে পরিত্যাগ করে: যখন আপনি 
দাঁড়িয়ে মানুষদের খুতবা দিচ্ছিলেন। সেটি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জুমুআর দিনে লোকদেরকে সামনে খুতবাহ দিচ্ছিলেন। এমন সময় পণ্য সামগ্রী নিয়ে এক 
কাফেলা মদীনাতে আগমন করে । মাসজিদে থাকাবস্থায় লোকজন যখন এটি শুনলো, তখন 
তাড়াহুড়া করে তারা মাসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়লো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে খুতবা প্রদান অবস্থায় পরিত্যাগ করলো, অথচ তাড়াহুড়া করা তাদের উচিত 
ছিলো না। 


40 5০৪ ৩ এ১৯ বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে: যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জিনিসের সঙ্গে 
থাকে এবং আল্লাহর ইবাদতে ধৈযধারন করে, তার জন্য আল্লাহর কাছে যে সওয়াব ও 


৯৯ 


প্রতিদান রয়েছে, % থা ৩০ 50 52৮৬ ৯ তা খেল-তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে 
উৎকৃষ্ট: সেই খেল তামাশা ও ব্যবসা কোন উদ্দেশ্য হাছিল হলেও, তা একেবারেই নগণ্য 
এবং তা আখিরাতের কল্যাণকে হাতছাড়া করে দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর আনুগত্যে 
ধৈযধারণ করলে রিধিক হাতচাড়া হয় না। কেননা আল্লাহ তা“আলা শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা | যে 
ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাকে আল্লাহ তা“আলা এমন উৎস থেকে রিযিক 
দান করেন, যা সে ধারণাই করতে পারে না। 


এই আয়াতগ্তলোতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে । সেগুলো হলো, 


১. সকল মুমিনের ওপর জুমুআ ফরয । তাদের জন্য (সালাতের জন্য আহ্বান করা 
হলে) দ্রুত বা তাৎক্ষণিক ধাবিত হওয়া এবং সেই সালাতকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। 


২. জুমআর দিনে দু"টি খুতবাহ দেয়া ফরয, তাতে হাযির হওয়াও ফরয । কেননা 
আয়াতে বর্ণিত “যিকির দিয়ে দুই খুতবা উদ্দেশ্য" এটিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ 
তা“আলা সেদিকে দ্রুত যাওয়ার জন্য আদেশ করছেন। 


৩. জুমআর দিনে আযান দেয়া শরীআতসম্মত । আর এতে আদেশ করা হয়েছে। 


৪. জুমআর আযানের পরে কেনা বেচা করা নিষিদ্ধ ও হারাম । এটি এজন্যই যে, এই 
সময়ে বেচা কেনার ফলে ফরয কাজ হাতছাড়া হয় এবং এই বেচা কেনা ফরয কাজ থেকে 
বিরত রাখে । এটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক যেই বিষয় মূলে মুবাহ বা বৈধ, কিন্তু সেটির 
ফলে ফরয কাজ হাতছাড়া হয়, তাহলে সেই অবস্থাতে সেই বৈধ কাজ জায়েয নয় । 

৫. জুমআর দিনের দুই খুতবাহতেই উপস্থিত হওয়ার আদেশ করা হয়েছে এবং যারা 
উপস্থিত হয় না তাদের নিন্দা করা হয়েছে। এর অন্তভুক্ত জরুরী একটি বিষয় হলো, এই 
দু'টি খুতবাই মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে । 

৬. খেল তামাশা, ব্যবসা বাণিজ্যের উপস্থিতিতে যখন সেদিকে অন্তরের ঝোক সৃষ্টি 
হয়, তখন বান্দার উচিত আল্লাহর ইবাদতের দিকে মনোযোগী হওয়া । আর আল্লাহর কাছে 
যে উৎকৃষ্ট জিনিস আছে এবং প্রবৃত্তির ওপর আল্লাহর সন্তষ্টকে প্রাধান্যদানকারীর জন্য যে 
প্রতিদান আছে সেগুলো অন্তরকে স্মরণ করানো উচিত। 


১০০ 


2555 ৯9 0৯001 5১৮ ত 
৬৩. সুরা আল মুনাফিকৃন মোদানী, আয়াত ১১)। 


21৩৯9 40৮9 
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
১9 2 ১:% এ) 0 25 ধস 6৯৮5 ৩৩ 355 96 5১ এন ও ১৯ 
8] ৬১০৩ ১: শক বিএ িওঞ্রা ও ৩৬ এনা ভু ক : 
পাস প্ল জাগা 


56০ 


% টা দশা পন পে তে ৬৫৫ 
495, 5 
৬৩১ যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ যে 


নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল । আর আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয় আপনি তাঁর রসূল 
এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী । 

৬৩:২- তারা তাদের শপথগ্লোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর 
পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখে । তারা যা করে, নিশ্চয় তা কতই না মন্দ! 
৬৩:৩- এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে 

মোহর করে দেয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝতে পারছে না। 

৬৩:৪- আর আপনি যখন তাদের দিকে তাকান তাদের দেহের আকৃতি আপনাকে মুগ্ধ 
করে এবং তারা যখন কথা বলে, আপনি আগ্রহের সাথে তাদের কথা শুনে 
থাকেন। তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের খুঁটির মতই, তারা যে কোন 
আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্র, অতএব তাদের সম্পর্কে 
সতর্ক থাকুন। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে! 


ক 


ব্যাখ্যা: 


১০১ 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনাতে আসার পরে যখন সেখানে মুসলিমদের 

খ্যা বাড়তে লাগলো এবং ইসলাম শক্তিশালী হতে লাগলো, তখন সেখানকার আওস ও 
খাযরাজ গোত্রের বেশ কিছু মানুষ বাইরে বাইরে ঈমান প্রকাশ করলো এবং ভেতরে কুফরী 
গোপন রাখলো, যাতে করে তাদের সম্মান অটুট থাকে এবং নিজেদের জান মাল নিরাপদ 
হয়। আল্লাহ তা“আলা তাদের বৈশিষ্ট্যগ্তলো বর্ণনা করছেন যা দিয়ে তাদেরকে চেনা যাবে, 
যাতে করে আল্লাহর বান্দাগণ তাদের থেকে সতর্ক থাকতে পারে এবং তাদের সম্পর্কে 
দৃরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ 15$ 3৯:51 এ: 19৯ যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে 
আসে তখন তারা বলে: মিথ্যা বলে, 01১১7 ৩ 468৯ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 


নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল: মুনাফিকদের এই সাক্ষ্যটি হলো মিথ্যা ও মুনাফিকীর সাক্ষ্য, 
অথচ রসূলের সহযোগিতায় তাদের এই সাক্ষ্যের কোন প্রয়োজন নেই। 


€95560 996 ৪) 455 27 ১৯১০ ও ৮22 4১9৯ আর নিশ্চয় আল্লাহ 
জানেন যে, নিশ্চয় আপনি তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা 
মিথ্যাবাদী: তাদের কথা ও দাবিতে তারা মিথ্যাবাদী । আর তাদের এই দাবির কোন 
বাস্তবতা নেই। 


সি জি ৫৯ তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে: এমন 
ঢাল যা দিয়ে নিজেদেরকে নিফাকীর দিকে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। এর 
ফলে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয় এবং তাদেরকেও যাদের কাছে 
এদের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়নি। 
35256196৩52 তারা যা করে, নিশ্চয় তা কতই না মন্দ: যেখানে তারা 
বাইরে বাইরে ঈমান প্রকাশ করে, কুফরী গোপন রাখে, এর ওপরে কসম করে এবং এতে 
তাদের সত্যতা বুঝানোর চেষ্টা করে। 


€ও)5৯ এটা এজন্য যে: যেটি তাদের সামনে নিফাককে সুসজ্জিত করেছে, এর কারণ 
হলো তারা ঈমানের ওপর দৃঢ় নয়। 
বরং এ৮৮$ ০ 649 2 ?81595 $6ি৯ তারা ঈমান আনার পর কুফরী 


করেছে । ফলে তাদের হৃদয়ে না করে দেয়া হয়েছে: ফলে তাদের অন্তরে কখনো 
কল্যাণ প্রবেশ করবে না। 


১০২ 


দ৩5$522 3:5৯ তাই তারা বুঝতে পারছে নাঃ অর্থাৎ যেগুলো তাদের জন্য উপকারী 
সেগুলো তারা বুঝতে পারছে না। আর যাতে তাদের অনেক কল্যাণ রয়েছে সেদিকে তারা 
মনযোগ দিচ্ছে না। 


€ ৫1 0 191৯ আর আপনি যখন তাদের দিকে তাকান তাদের দেহের 
আকৃতি আপনাকে মুগ্ধ করে: অর্থাৎ তাদের সজীবতা ও উজ্বল্যতা আপনাকে মুগ্ধ করে। 


455) 45958 ৩9৯ আর তারা যখন কথা বলে, আপনি আগ্রহের সাথে তাদের 
কথা শুনে থাকেন: তাদের সুন্দর কথা বার্তা শুনে আপনি আনন্দিত হন। তাদের দেহের 
আকৃতি ও কথা বার্তা মুগ্ধকর । কিন্তু তাদের ভিতরে উত্তম চরিত্র ও হিদায়াত বলতে কিছুই 


ঞ 


নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, € দি 5৫৯ তারা দেয়ালে ঠেকানো 
কাঠের খুঁটির মতই: যাতে কোন উপকার নেই, বরং তাতে শুধুই ক্ষতি হবে। 
2515 ৮১০ এর 55:৩৯ তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে: 


এটি হয় তাদের কাপুরুষতা, ভয় ভীতি, দুল ঈমান এবং তাদের অন্তরে থাকা সন্দেহের 
জন্য। এগুলো প্রকাশ হওয়াকে তারা খুবই ভয় পায়। 


94] ৯৯ তারাই শক্র: অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে শত্রু। কেননা প্রকাশ্য শত্রু অনেক কম 
ক্ষতিকর সেই শক্রর চেয়ে, যাকে চেনা যায় না, অথচ সে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র করে। সে 
বন্ধু হওয়ার দাবি করে, অথচ সে স্পষ্ট শত্রু । অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন । 

5১ তি শি, 7533৯ আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তাদেরকে কোথায় 
ফিরানো হচ্ছে: দলীল প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট হওয়ার পরে কীভাবে তাদেরকে দীন 


ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে ফিরানো হচ্ছে, যেই কুফরী তাকে এনে দিবে শুধুই ক্ষতি এবং 
দুঃখ কষ্ট । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


9 ৩১৫০ (05 855 00 ঢা ০৮০ হেলা এ 2িও এ 99 
ডে 48172259128 রি 7 2 758207%23 26 5772528 
বটে ৫3৮] 0£] এ9৪ ১ ঞা 


৬৩:৫- আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়, আর আপনি তাদেরকে 
অহংকারবশত ফিরে যেতে দেখতে পাবেন। 


৬৩:৬- আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, উভয়ই তাদের জন্য সমান। 
আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে 


হিদায়াত করেন না। 
ক) 


ব্যাখ্যা: 
রব & ০ 149৯ আর যখন তাদেরকে বলা হয়: অর্থাৎ যখন এই মুনাফিকদেরকে বলা 


হয়, 4 15 247554312৬৯ তোমরা এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করবেন: তোমাদের যে ভুল ভ্রান্তি হয়েছে সেজন্য রসূল ক্ষমা চাইবেন, যাতে 
তোমাদের অবস্থা সুন্দর হয় এবং তোমাদের আমলসমূহ কবুল হয়, তখন তারা এতে 
প্রচপ্তভাবে অসম্মত হয়। 


(2829) 109 ৯ তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়: অর্থাৎ রসূলের নিকট থেকে 
দুআ চাওয়াতে তারা অসম্মত হয়ে মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায় । 


চো 9 আর আপনি তাদেরকে ফিরে যেতে দেখতে পাবেন: হককে ঘৃণা 
করে তারা হক থেকে ফিরে যায়। 


€65৮৫4-- ৮ ৯  অহংকারবশত: বাড়াবাড়ি ও অবাধ্যতাবশত তারা রসূলকে 
অনুসরণ থেকে অহংকার করে । যখনই রসূলের নিকট থেকে দুআ চাওয়ার জন্য তাদেরকে 
আহ্বান করা হয়, তখনই এটি হলো তাদের অবস্থা । এটি হলো রসূলের প্রতি আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও সম্মান, যেখানে সেই মুনাফিকরা রসূলের কাছে আসেনি, যেদি আসতো 
তাহলে) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন। কেননা রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর নাই করেন দু”টিই 
সমান, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এটি এজন্য যে, তারা ফাসিক সম্প্রদায়, যারা 
আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেছে এবং ঈমানের ওপরে কুফরীকে প্রাধান্য দিয়েছে। 
একারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে সেটিও তাদের 
কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৫, 


১০৪ 


আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন (উভয়ই সমান)। আপনি সত্তর 
বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না (সূরা 
আত তাওবা: ৮০)। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না: তারপর 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


রদ] 
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৬৩:৭- তারাই বলে, তোমরা আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য খরচ করো 
না যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে । অথচ আসমানসমূহ ও জমিনের ধন-ভাগ্তার তো 
আল্লাহরই, কিন্ত মুনাফিকরা তা বুঝে না। 

৬৩:৮- তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে আসলে সেখান থেকে শক্তিশালীরা অবশ্যই 


দুর্বলদেরকে বের করে দেবে । অথচ শক্তি-সম্মান তো আল্লাহর, আর তাঁর রসূল 
ও মুমিনদের । কিন্ত মুনাফিকরা এটা জানে না। 


_€্্ 
ব্যাখ্যা: 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের প্রতি চরম শত্রুতার জন্য তারা এমনটি 
বলেছিল । যখন তারা সাহাবীগণের এক্যতা এবং রসুলের সন্তুষ্টিতে দ্রুত ধাবিত হওয়া 
সিসি এ সানি জে 


£ 
2 


€০ 555 05৯০ ৩৪ ৩০6১৫ 3৯ 
তোমরা আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য খরচ করো না যতক্ষণ না তারা 
সরে পড়ে: তাদের বাতিল ধারণা মতে, যদি এই মুনাফিকদের সম্পদ ও সাহাবীগণের 
ওপর তাদের দান না থাকতো তাহলে সাহাবীগণ আল্লাহ তা'আলার দীনের সাহায্যে 
একত্রিত হতো না। এটি সবচেয়ে আশ্চযকর বিষয় যে, মানুষের মধ্যে এই দীনকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং মুসলিমদেরকে কষ্ট দেওয়াতে সবচেয়ে বেশি আকাভিখিত এই 
মুনাফিকরা এই ধরনের দাবি করছে, যেটি তার কাছেই শুধু অস্পষ্ট থাকে, যার প্রকৃত 


১০৫ 


ব্যাপার সম্পর্কে জ্ঞান নেই। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদের এই কথাকে প্রত্যাখ্যান করে 


বলেন, এ১৪াঠ ০০০: ঠা 459৯, আসমানসমূহ ও জমিনের ধন-ভাগ্তার তো 
আল্লাহরই: একমাত্র তিনিই যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন আর যাকে ইচ্ছা দেন না। যার জন্য 
ইচ্ছা তিনি রিষিকের মাধ্যমকে সহজ করেন আর যার জন্য ইচ্ছা তা কঠিন করেন। 


35853 3 ৩3৪ 9০৯, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না: যার কারণে তারা এমন 
ধরনের কথা বলে, যাতে বুঝা যায় যে, রিযিকের ধনভান্ডার তাদেরই হাতে এবং তাদেরই 
ইচ্ছার অধীনে । 


তারা বলে, যা ৪০ 5খা 2৯ ৪৪১ এক 05 5১89 অসরা মদীনায় 
ফিরে আসলে সেখান থেকে শক্তিশালীরা অবশ্যই দুর্লদেরকে বের করে দেবে: এই 
ঘটনাটি হলো বানু মুস্তালিক যুদ্ধের, যখন মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে মনোমালিন্যকর 
কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন এই মুনাফিকদের নিফাকী প্রকাশ পেলো। তারা তাদের 
অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করে দিলো । মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে 
সালুল বললো, আমাদের আর এই মুহাজিরদের উদাহরণ হলো, যেমন বলা হয়ে থাকে, 
তোমার খাবার খেয়ে মোটাতাজা হয়ে শেষে তোমারই ঘাড় মটকাবে। 


আর সে বললো, যদি আমরা মদীনাতে ফিরে যাই তাহলে, € ধা 6, ধু 5৩4 
সেখান থেকে শক্তিশালীরা অবশ্যই দুবলদেরকে বের করে দেবে: তার ধারণা অনুযায়ী সে 


ও তার মুনাফিক ভাইয়েরাই হলো শক্তিশালী আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এবং তার সাথীগণ হলেন দুবল। অথচ সেই মুনাফিকরা যা বলেছে প্রকৃত ব্যাপার তো 
সম্পূর্ণ এর বিপরীত। এজন্য আল্লাহ তাঁআলা বলেন, ভ্$55:0)7 44৯19 £62] 453৯ 
মুনাফিকরা এবং তাদের কাফির ভাইয়েরা হলো দুবল। 


3৯:22 3 ৩901 59৯ কিন্ত মুনাফিকরা এটা জানে না: এজন্য তারা যে 
বাতিলের ওপর আছে তাতে প্রতারিত হয়ে ধারণা করে যে, তারাই শক্তিশালী । 
তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[| 
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৬৩:৯- হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর 
স্মরণে উদাসীন না করে । আর যারা এরূপ উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত । 


৬৩:১০- আর আমরা তোমাদেরকে যে রিঘিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে 
তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগে। (অন্যথায় মৃত্যু আসলে) সে বলবে, হে 
আমার রব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ 
দিতাম ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! 


৬৩:১১- আর যখন কারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই 
অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা আমল কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত । 
ব্যাখ্যা: 
আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে প্রচুর পরিমাণে তাকে স্মরণ করার আদেশ 
করছেন। কারণ এতেই রয়েছে লাভ ও সফলতা এবং বহু কল্যাণ । আর তিনি তাদরকে 
নিষেধ করছেন যাতে, তাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তাদেরকে তার স্মরণ থেকে গাফিল 
না রাখে । কেননা সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রতি ভালোবাসা দিয়ে অধিকাংশ আত্মা সৃষ্টি। 
ফলে তারা এগুলোকে আল্লাহর ভালোবাসার ওপরে প্রাধান্য দিবে, যাতে রয়েছে বিরাট 
ক্ষতিগ্রস্ততা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, 9১১ 052; ০:০৯ যারাই এরূপ করবে: 
অর্থাৎ যাদেরকেই তাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রাখবে, 
৩১:০৭ ০১ ৩৬0)৬৯ তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত: অর্থাৎ চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং 
সফলতাতে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ । কেননা তারা স্থায়ী জিনিসের ওপরে অস্থায়ী জিনিসকে 
প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


2১5 2 দি আট ভে 
তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে 
মহাপুরস্কার (সুরা আত তাগাবুন: ১৫) । 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, ভূ 89; ৫ ০152৯ আর আমরা তোমাদেরকে যে 
রিযিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করো: যাকাত, কাফফারা, স্ত্রী ও দাসীদের ওপরে 


১০৭ 


খরচ করাসহ এরকম ফরয দানগুলো এর অন্তভুক্ত। এর সাথে সাথে প্রত্যেক কল্যাণকর 
জায়গায় দান করার মতো মুস্তাহাব দানগুলোও এর অন্তভুক্ত। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ধ্-535 ৩ ৩০৯ আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি: 


এটি প্রমাণ করে যে, বান্দার জন্য যেই দান কঠিন ও কষ্টকর হবে এমন দান করাকে 
আল্লাহ তাদের ওপর চাপিয়ে দেননি । বরং তাদেরকে তিনি যে রিযিক দিয়েছেন সেই 
রিযিকের একটি অংশ দান করার জন্য তাদেরকে আদেশ করেছেন । আল্লাহই তাদের জন্য 
সেই রিযিককে সহজ করেছেন এবং তার মাধ্যমকে তাদের জন্য সহজ করেছেন । 


তাই আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন সেগুলো যেন তারা তাদের দরিদ্র ভাইদেরকে দেওয়ার 
মাধ্যমে সেগ্ডলোর শুকরিয়া আদায় করে, আর এই কাজটি যাতে তারা দ্রুতই করে । কেননা 
যখন মৃত্যু এসে পড়বে, তখন বান্দা এক অনু পরিমাণও সৎ কাজ করতে ত পারবে না। 


এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ভূ এটা ৫০1 ৫ ৩9১৪ ৩2৯ তোমাদের কারও 
মৃত্যু আসার আগে । (অন্যথায় মৃত্যু আসলে) সে বলবে: সক্ষমতার সময়ে যে অবহেলা 
করেছে তার জন্য আক্ষেপ করে আর আবার প্রত্যাবর্তনের আবেদন করে বলবে যেটি 
আসলে অসম্ভব, ৯৪ এ তও 3০৫ সু 2০৯ হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু 
কালের জন্য অবকাশ দিলে: যে অবহেলা করেছি তা সংশোধন করবো, এ$৫-2৯ আমি 


সাদাকাহ দিতাম: অর্থাৎ আমার সম্পদ থেকে সাদাকাহ করতাম, যার দ্বারা আমি আযাব 
থেকে মুক্তি পেতাম এবং অনেক প্রতিদান পাওয়ার উপযুক্ত হতাম । 


9৯০১2] 52 ০৫৯ আর আমি সৎকর্মপরায়ণদের অন্তভুক্তি হতাম: অর্থাৎ সকল 
আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করে এবং সকল নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার মাধমে 
আমি সৎকমপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম । হাজ্জসহ অন্যান্য ইবাদত এর অন্তভুক্ত। এই 
আবেদন ও আকাঙ্ার সময় তো শেষ, যার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 1 2৬19৬ এটা 58% ৬12৯ আর যখন কারো নির্ধারিত কাল 


উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না: যেই সময়টি অবধারিত 
ও নিশ্চিত। 


ক$52$ ৩০৮ এ9৯ তোমরা যা আমল কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত: 
অর্থাৎ ভালো মন্দ তোমরা যাই করো না কেন আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। 
তোমাদের নিয়্যাত ও আমল সম্পর্কে তার জানা অনুযায়ী তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান 
দিবেন। 


১০৮ 


45355 383 0১১৩ ১৪০০৪ 
৬৪. সূরা আত তাগাবুন (মাদানী, আয়াত ১৮) 


৮৯2 উঠি | ৮১ 
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
৪৩০৪ ০106 % হি এতো £ যা ০০০ ও 5 এ শরিক 


এল ৫95 ও & ১০৮০১৩০০৪০০ 
445৩ ১ 219795৯৬০2৭ ৬0 ৬৪ ০9০ $5ভ ও 
১১4] ৩৩৩7৪ 29 59121 9 393 ৬ 29 ১ ০০ ও 

চে 


[| 

৬৪:১- আসমানসমূহে এবং জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা করছে, সকল রাজত্ব একমাত্র তারই এবং তারই জন্য সকল প্রশংসা, আর 
তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান । 

৬৪:২- তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির 
এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মুমিন। আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ তার 
সম্যক দ্রষ্টা। 

৬৪:৩- তিনি আসমানসমূহ ও জমিন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে 
আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দরতম করেছেন তোমাদের আকৃতিসমূহকে | 
আর তারই দিকে সবকিছুর প্রত্যাবর্তন । 

৬৪:৪- আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন 
তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর। আর আল্লাহ অন্তরসমূহে যা কিছু 
আছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী। 


ক্র 


ব্যাখ্যা: 


১০৯ 


এই আয়াতগুলোতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার মহান গুণাবলি বিষয়ক অনেক বাক্য 
একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তা“আলার পরিপূর্ণ প্রতুত্ব, বিশাল প্রাচ্য, সকল সৃষ্টি তারই 
মুখাপেক্ষী হওয়া, আসমানসমূহ ও জমিনের যে কেউই আছে সকলেই তার প্রশংসার সাথে 
পবিত্রতা বর্ণনা করে এই বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন। আর সকল রাজত্ব 
একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই। কোন সৃষ্টিই তার রাজত্বের বাইরে নয়। আর তারই জন্য 
সকল প্রশংসা । তার যে পরিপূর্ণ গুণাবলি রয়েছে, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যে 
বিধানগুলো বিধিবদ্ধ করেছেন এবং যে নিয়ামতগ্ডলো প্রদান করেছেন এই সকল কিছুর 
জন্য প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য । 


তার কুদরত বা ক্ষমতা সকল কিছুকে ঘিরে আছে। কোন সৃষ্টিই তার ক্ষমতার বাহিরে নয়। 
তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাতে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না। 


আল্লাহ তা'আলা বণনা করেন যে, তিনি বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে 
মুমিন ও কাফির বানিয়েছেন। বান্দাদের ঈমান আনা ও কুফরী করা আল্লাহ তাআলার 
ফায়সালা ও নির্ধারণেই হয়। আর আল্লাহই তাদের থেকে এমনটি চেয়েছেন। তিনি 
তাদেরকে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, যার দ্বারা তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী আদেশ নিষেধ 
পালন করতে সক্ষম । 


৮০৫ ৩৯:54 05 209৯ আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ তার সম্যক ডরষ্টা। 
আদেশ ও নিষেধ পালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ সৃষ্টি করার কথা বর্ণনা করে, আল্লাহ তা'আলা 
অন্যান্য মাখলুক সৃষ্টির কথা বণনা করছেন। তিনি বলেন, ১৮3 ০22] 91৯ 


তিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন: সেগ্তলোর আকার এবং সেগুলোতে যা কিছু 
আছে সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোকে তিনি সবেত্তিমভাবে সৃষ্টি করেছেন। 


এঁ$4ট৯ যথাযথভাবে: অর্থাৎ হিকমত এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে । 

2৫9৮ ৩:2৩ (৫০$০৯ আর তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর 

সুন্দরতম করেছেন তোমাদের আকৃতিসমূহকে: যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
€৯০১৪০ ৩০ ৩০ ২৪ আট 


অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সবেত্তিম গঠনে (সুরা আত তীন: 8)। মানুষ হলো 
আকৃতিতে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর । 


০ 4219৯ আর তারই দিকে সবকিছুর প্রত্যাবর্তন: কিয়ামতের দিন তারই দিকে 
প্রত্যাবর্তনস্থল। তারপর সেখানে তিনি তোমাদের ঈমান ও কুফরীর প্রতিদান দিবেন আর 


১১০ 


তিনি তোমাদেরকে যেই নিয়ামতসমূহ ও অনুগ্রহ দান করেছেন সেগুলো সম্পর্কে 
তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করেছো নাকি করোনি । 


তারপর আল্লাহ তা“আলা তার বিশাল জ্ঞানের বণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ও ৩৯ 


ধ১৯াঠ ০০2 আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন: অর্থাৎ 
গোপন প্রকাশ্য, দৃশ্য অদৃশ্য সকল কিছুই তিনি জানেন। 

১১৭] 58706 এ 58151 5১/১$ ৮089৯ তিনি জানেন তোমরা যা 
গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর। আর আল্লাহ অন্তরসমূহে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে 


সম্যক জ্ঞানী: অর্থাৎ অন্তরসমূহে যেসব উত্তম তাৎপর্য, খারাপ বিষয়সমূহ, সৎ নিয়্যাত 
এবং খারাপ উদ্দেশ্যসমূহ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। 


যেহেতু তিনি অন্তরসমূহে যা কিছু আছে সেগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী, তাই এটি একজন 
বিবেকবান ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে মন্দ চরিত্র থেকে তার ভিতরটা হেফাযত করতে এবং 
উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হতে আগ্রহী হওয়াতে ও এতে প্রচেষ্টা চালানোতে সাহায্য করে। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
পরা 


ওলা ০৩০৭০ লন ৩৩৮ 153 05 ৩2 ০১৪ ও ডি তল 
3 55 2945 এরা ডিও ও 2 ৮১ ০6 ৩): 


[| 

৬৪:৫- ইতোপূর্বে যারা কুফরী করেছে তাদের খবর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? 
অতঃপর তারা তাদের কাজের মন্দ ফল আস্বাদন করেছিল। আর তাদের জন্য 
(পরকালে) রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 

৬৪:৬- এটা এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসত তখন 
তারা বলত, মানুষই কি আমাদের পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কুফরী 
করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো। আর আল্লাহ তাদের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন। 
আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত 


ব্যাখ্যা; 


১১১ 


(পূর্বের আয়াতগুলো) আল্লাহ তা“আলা তার পরিপূর্ণ ও মহান গুণাবলি বণনা করলেন, 
যেগুলোর দ্বারা তাকে চেনা যাবে, তার ইবাদত করা যাবে, তার সন্তুষ্টি অর্জনে প্রচেষ্টা 
চালানো যাবে এবং তার অসন্তষ্টি থেকে দূরে থাকা যাবে। এগুলো বণনা করার পরে 
আল্লাহ তা'আলা পুববর্তী জাতিদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন, 
যেই জাতিগুলোর খবর নিয়ে পরবর্তীরাও আলোচনা করে এবং সত্যবাদীগণ সেই 
সংবাদপগ্ডলোর বণনা দেয়। তাদের কাছে যখন সত্য সহকারে রসূলগণ এসেছিলেন, তখন 
তারা সেই রসুলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং তাদের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে 
আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করালেন এবং দুনিয়াতে 
তাদেরকে লাঞ্চিত করলেন। 

লা 415০ 289৯ আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: আখিরাতে । এই শাস্তির 
কারণ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ)০৯ এটা: অর্থাৎ এই আযাব ও শাস্তি, 


যেটি তাদের জন্য পাঠিয়েছিলাম, ৫০ 1:35 ০৫৫ ০456৯ এজন্য যে, 
টিনার না অর্থাৎ স্পষ্ট আয়াতসমূহ নিয়ে, 
যেগুলো হক ও বাতিলকে প্রমাণ করে। তখন তারা বিরক্ত হতো এবং রসূলগণের সাথে 
অহংকার করতো । 
5১432 পর্দা সিএ৯ আর তারা বলতো, মানুষই কি আমাদের পথ প্রদর্শন করবে: 
তাদের তো আমাদের ওপর কোন মরাঁদা নেই, তাহলে কোন জিনিসের জন্য আল্লাহ 
তাদেরকে আমাদের ওপর বিশেষত্ব দান করলেন । অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
০৪১৩5 ৩৪ 05 ৩56 ৬2 পর ৫০৫০ ভে 2৬ ২৬ ০৮৮ 2 ৬৯ 
তাদেরকে তাদের রসূলগণ বললো, “আমরা তো কেবল তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু 
আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন (সুরা ইবরাহীম: ১১)। 
আল্লাহ তা“আলা সৃষ্টির জন্য রসূল হিসেবে পাঠিয়ে সেই রসূলগণের ওপর যেই অনুগহ ও 
দয়া করেছেন সেটিকে সেই কাফিররা অস্বীকার করে এবং রসূলগণের আনুগত্য করা থেকে 
অহংকার করে । ফলে তাদেরকে পাথর ও গাছপালার ইবাদত করার ফিতনায় ফেলা হয়। 
9৯ অতঃপর তারা কুফরী করলো: আল্লাহর সাথে। 
টি) আর মুখ ফিরিয়ে নিলো: আল্লাহর আনুগত্য থেকে । 


ঠা ৫2৫7৯ আর আল্লাহ তাদের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন: তিনি তাদেরকে কোন 
পরোয়া করেন না। আর তাদের গোমরাহী তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। 


১১২ 


দঃ 23৮ 209৯ আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত: তিনি অভাবমুক্ত, যার সবদিক 
দিয়ে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষীতা রয়েছে । তিনি তার কথা, কাজে এবং গুণাবলিতে প্রশংসিত। 
তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


৩ নে 


হা ্ ১০368 5 ৫৫৫2৮ 4359 0 ০১1% ও] 01৮25 তি ০০৯ 
্ঘ 0৮5 4%01 


[| 
৬৪:৭- কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কখনো পুনরুথখিত করা হবে না। বলুন, 
অবশ্যই হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুখিত করা হবে। 
তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করা হবে । 
আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। 
ব্যাখ্যা: 
আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের অবাধ্যতা, তাদের বাতিল ধারণা এবং কোন ইলম, হিদায়াত 
ও সুস্পষ্ট কিতাব ছাড়াই পুনরুথানকে মিথ্যারোপ করার কথা বর্ণনা করছেন। তাই তিনি 
তার সৃষ্টির সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিকে আদেশ করছেন যে, তিনি যেন তাদের পুনরুথানের 
বিষয়ে এবং তাদের খারাপ কর্মসমূহ ও হককে মিথ্যারোপ করার যথাযথ বদলা দেবার 
বিষয়ে তার রবের নামে কসম করে । 


৮55 এরা এ ৩59৯ আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ: যদিও এটি সৃষ্টির কাছে 
কঠিন বরং অসম্ভব । একটি মৃতকে জীবিত করার জন্য যদি তাদের সকলের শক্তিও 
একত্রিত হয়, তবু তারা এটি করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা, তিনি 
কোন বিষয়ে ইচ্ছা করলে শুধু বলেন, হও, আর সেটি হয়ে যায়। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


৫ ৫2 


2. 
এক 6886 202 ৩০ ১ টাও ৩০ ০০] ও ৬০ ৬ ০৮খা ও 589৯ 
555 055 ০১০৬ ৬০৫ 


আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমানসমূহে যারা আছে ও জমিনে যারা আছে তারা 
সবাই বেহুশ হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদেরকে রেক্ষা করার) ইচ্ছে করবেন তারা ছাড়া । 


১১৩ 


তারপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে 
(সূরা আয যুমার: ৬৮) । তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


[| 
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৬৪:৮- অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে নূর আমরা নাধিল করেছি তাতে ঈমান 
আনো । আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। 


১) 
ব্যাখ্যা: 


(আগের আয়াতে) যারা পুনরুথানকে অস্বীকার করে তাদের অস্বীকারের কথা বণনা 
করলেন। আর যেহেতু এটি আল্লাহ ও তার আয়াতসমূহের ওপর কুফরী হওয়াকে 
আবশ্যক করে, তাই এই ধ্বংস ও দুর্ভীগ্যতা থেকে যেভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে, এখানে 
তার বর্ণনা করছেন। আর সেটি হলো আল্লাহ, তার রসূল এবং কিতাবের ওপর ঈমান 
আনা । এখানে আল্লাহ তার কিতাবকে (কুরআনকে) নূর বলেছেন। এর কারণ হলো, নূর 
হলো অন্ধকারের বিপরীত। এই কিতাবে আল্লাহ তা'আলা যেই বিধি বিধান ও সংবাদসমূহ 
নাযিল করেছেন সেগুলো হলো নূর, যার মাধ্যমে অজ্ঞতার প্রচণ্ড অন্ধকারে সঠিক পথের 
সন্ধান পাওয়া যাবে এবং অন্ধকারাচ্ছান্ন রাতে পথ চলা যাবে । আল্লাহর কিতাবের হিদায়াত 
ছাড়া, অন্যান্য জ্ঞানগ্তলোতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি, কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই 
বেশি। বরং রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন সেগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে, সেই 
জ্ঞানগ্তলোতে কোন কল্যাণ ও উপকার নেই। আল্লাহ, তার রসূল এবং কিতাবের ওপর 
ঈমানের দাবি হলো, দৃঢ় বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী আমল করা । যেমন 
তার আদেশসমূহ পালন করা এবং তার নিষেধকৃত বিষয়গ্ডলো থেকে দূরে থাকা। 


৮৫ 6৮2 3 এগ৯ আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত: 
ফলে তিনি তোমাদের ভালো ও মন্দ কমের প্রতিদান দিবেন। 
তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

নর 
৩4১০ ০55 25 08 ৩০ এও ডৈ 31014 2০4 
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১১৪ 


42 টে রে ব্রি ৫ পারি ৪ 5 ৮০০ ৮০০ 
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0৮৮ ০১১০ 
রা 
৬৪:৯- স্মরণ করো, যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিনে। 


সেদিন হবে লাভ ক্ষতির দিন। আর যে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং সৎকাজ 
করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন 
জান্নাতসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে 
চিরস্থায়ী । আর এটাই হলো মহাসফলতা। 

৬৪:১০- পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে এবং আমাদের (আয়াত) নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ 
করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে । কতই না মন্দ সেই 


প্রত্যাবতণস্থুল! 
2, 


ব্যাখ্যা: 


একত্রিত করার দিনকে তোমরা স্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ তাআলা পুববর্তী ও পরবর্তী 
সকলকে একত্রিত করবেন, ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তাদেরকে দাঁড় করাবেন এবং 
তারা যা আমল করেছে সেগুলো তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। সেদিন সৃষ্টিদের মাঝে পার্থক্য 
ও ব্যবধান প্রকাশ হয়ে পড়বে ৷ একদলকে উঁচু প্রাসাদে এবং সুউচ্চ বাসগৃহে ইল্লিইয়ীনে 
উঠানো হবে । আর অন্যদলকে একে নিচে নামিয়ে দেওয়া হবে, যেটি হলো দুঃখ কষ্ট, 
চিন্তা এবং কঠিন আযাবের স্থান। তারা দুনিয়ার জীবনে নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রিম 
পাঠিয়েছে, এগুলো হলো তারই পরিণাম । 


টি 


এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ভূ ৬৬] (% ৩৯ সেদিন হবে লাভ ক্ষতির দিন: 
সেদিন লাভ ক্ষতি ও সৃষ্টির মধ্যে ব্যবধান প্রকাশ পাবে । মুমিনগণ ফাসিকদের ওপর 
লাভবান হবে । আর অপরাধীরা বুঝতে পারবে যে, তাদের কোন কিছুর করার ক্ষমতা নেই 
আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত । 

এখানে যেন বলা হচ্ছে যে, কিসের দ্বারা এই সফলতা ক্ষতিগ্রস্ততা, নিয়ামত ও আযাব 
অর্জিত হবে? আল্লাহ তা'আলা এর কারণ উল্লেখ করে বলেন, % 4৫ ১০%; ১:০৯ আর 
যে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে: অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনবে । এতে আল্লাহ তা'আলা 
যেগুলোর ওপর ঈমান আনার আদেশ করেছেন সবগুলোই শামিল । 


১১৫ 


তব ৩2৮9৯ আর সৎকাজ করে: ফরয ও নফল ইবাদতসমূহ করে । আল্লাহর হক 
এবং বান্দার হক আদায় করে। 


১ ৫ ৩০ ৩১৪ ১৫৯ ৯339৯ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার 
তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত: তাতে আছে মন যা চায়, যাতে চক্ষু শীতল হয় এবং 
যেটি আত্মা পছন্দ করে এবং যাতে অন্তর আনন্দিত হয়। 

€৫স্জনা রা ৩০ ও 
মহাসফলতা । 


রী 


[৪ ১১৯ সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী । আর এটাই হলো 


পক্ষান্তরে এ 339 15:49 1১৮2০ এগ যারা কুফরী করে এবং আমাদের (আয়াত) 


নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে: তারা শরীআতগত ও বিবেকগত কোন দলীল ছাড়াই 
আয়াতগুলোর সাথে কুফরী করেছে। বরং তাদের কাছে (তাদের কুফরীর বিপক্ষে) অনেক 
দলীল প্রমাণ এসেছে, তারপর তারা সেগুলোকে মিথ্যারোপ করেছে এবং আয়াতগুলো যা 
প্রমাণ করে সেগুলো থেকে অবাধ্যতা করেছে। 

4৮০0 ০59 ৬3 221 ১৩ ৬০৩ 9৯ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, 
সেখানে তারা স্থায়ী হবে । কতই না মন্দ সেই প্রত্যাবর্তনস্থল: কেননা তাতে একত্রিত 
হয়েছে সবপ্রকার দুঃখ কষ্ট, দুর্ভীগ্যতা এবং আযাব। 


তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
না 
৪০ ০৩ 20 লি এ, ৩০ চা ৩৯ 225 
ও ও পরা এ১০ 4 ০৫ এ ৩ ৭৮91১৮0 ঝা 
কি 3৯:৯0 923 এটা 9 ১) ৭ বু মা 
[। 


৬৪:১১- আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে কেউ আল্লাহর 
ওপর ঈমান রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন । আর আল্লাহ্‌ 
সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। 


১১৬ 


৬৪:১২- আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো; অতঃপর 
যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাদের রসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে 
পৌঁছে দেওয়া । 


৬৪:১৩- আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আর একমাত্র আল্লাহর ওপরই 
মুমিনগণ যেন ভরসা করে। 


১ 


ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, € 0 ৩২৮ 3 2:০৫ ৬৪ ১০ উ৯ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া 
কোন বিপদই আপতিত হয় না: এটি আম বা ব্যাপক অর্থবোধক । নিজেদের জীবন, 
সম্পদ, সন্তান সন্ততি, প্রিয়জনদের ওপর আপতিত সকল মুসীবতই এর অন্ত্ভুক্ত। 
বান্দার ওপর যে বিপদই আসুক না কেন, সেগুলো হয় আল্লাহ তাআলার ফায়সালা ও 
নিরধরিণে । আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই এটি জানেন আর তিনি লিখে রেখেছেন। আর 
এটিই তার হিকমাতের দাবি, ফলে তার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে মূল্য বিবেচ্য বিষয় 
হলো, বান্দা এমন পরিস্থিতিতে কি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে নাকি করছে 
নাঃ? যদি পালন করে তাহলে তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে অনেক পুরস্কার ও 
প্রতিদান। যদি সে ঈমান আনে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে, অতঃপর তাতে সন্তুষ্ট 
থাকে এবং আল্লাহর আদেশের সামনে আত্মসমর্পন করে, তাহলে আল্লাহ তার অন্তরকে 
সুপথে পরিচালিত করে । ফলে অন্তর মুসিবতের সময় অশান্ত হয় না, বরং প্রশান্ত থাকে। 
আল্লাহ তা'আলা যাদের অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন না, তাদের অন্তরের মতো এর 
অন্তর অশান্ত হয় না। বরং মুসীবতের সময় আল্লাহ তাকে স্থিরতা দান করেন এবং ধৈর্যকে 
আবশ্যক করে এমন কাজ করার তাওফীক দেন। এর ফলে তার জন্য দ্রুত প্রতিদান 
অর্জিত হয়। সাথে সাথে প্রতিদানের দিনের (কিয়ামতে) আল্লাহ তাআলা তার জন্য তো 
অনেক প্রতিদান জমা করে রেখেছেন। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ: 2 4০2 $2/১20 9 ৩৫] ৯ আর 
ধৈযশীলদেরকে অপরিমিতভাবে পুরস্কার দেয়া হবে (সূরা আয যুমার: ১০)। 


এখান থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি মুসীবতের সময় আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, 
আল্লাহর ফায়সালা ও নির্ধরিনের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না, বরং শুধু আসবাব বা মাধ্যমের 
ওপর নির্ভর করে, সে লাঞ্কিত হয় আর আল্লাহ তাকে তার নিজের ওপরই সোপর্দ করে। 
যখন বান্দাকে নিজের ওপর সোপর্দ করা হয়, তখন বান্দার অস্থিরতা ও অধৈর্যতা ছাড়া 
আযাব । 


১১৭ 


আল্লাহ তা“আলার বাণী, ৫,82$ ১৫ 4 05% ০০৯ যে কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান 
রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন: এই বাণী খাসভাবে মুসিবতের সাথে 
এভাবে সম্পৃক্ত । পক্ষান্তরে শাব্দিক ব্যাপকভাবে এর সম্পৃক্ততা হলো, আল্লাহ তা'আলা 
খবর দিচ্ছেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনবে, অর্থাৎ যে বিষয়গুলোর ওপর ঈমান আনার আদেশ 
করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রসুলগণ, আখিরাত দিবস এবং 
তাকদীরের ভালো মন্দের ওপর ঈমান আনবে এবং ঈমানের দাবি অনুযায়ী এর আবশ্যক 
ও ফরয বিষয়গ্তলো পালন করবে, এটি এমন একটি মাধ্যম বান্দা অবলম্বন করলো, যেটি 
হলো কথা কাজে, ইলম আমলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত পাওয়ার সবচেয়ে বড় 
মাধ্যম । 

এটি হলো সবচেয়ে বড় প্রতিদান, যা আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে প্রদান করেন। 
আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সংবাদ দিয়ে বলেন, তিনি তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং 
আখিরাতেও তাদেরকে দৃঢ় রাখবেন। 

মূল দৃঢ়তা হলো অন্তরের দৃঢ়তা ও ধৈর্য এবং প্রতিটি ফিতনা আসার সময় দৃঢ় বিশ্বাস 
রাখা । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ২39 এ ৫ ও ৬এঞা 055 1995 জা আটা এক 
র8/৯খী যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও 
আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন (সূরা ইবরাহীম: ২৭)। 

ঈমানদারগণ, তাদের যে ঈমান রয়েছে সেকারণে তাদের অন্তর অন্য সকল মানুষের চেয়ে 
বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং বিপদ মুসিবতের সময় তারা হলো সবচেয়ে বেশি দৃঢ়। 

আল্লাহ তা'আলার বাণী, € ৫৯:]1১::৮0 2019:4৮9৯ আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য 
করো এবং রসূলের আনুগত্য করো: তাদের আদেশসমূহ পালন এবং তাদের নিষেধকৃত 
কাজগ্ডলো থেকে দূরে থেকে। আল্লাহর আনুগত্য করা এবং রসূলের আনুগত্য করা হলো 
সৌভাগ্য ও সফলতার মূল । 

2296 ৩৯ অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও: আল্লাহর আনুগত্য এবং তার 
রসুলের আনুগত্য থেকে । 

স্ব ৬৮২] রা ৯০ ০০ ৩৫৬৯ তবে আমাদের রসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে 
দেওয়া: যা নিয়ে তাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সেগুলো তিনি পৌঁছে দিবেন, 


তোমাদের সামনে সেগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন এবং এর মাধ্যমে তোমাদের ওপর 
দলীল কায়েম হবে । আর তার হাতে তোমাদের হিদায়াত নয় । আর তোমাদের হিসাবের 


১১৮ 


কোন কিছুও তার হাতে নেই। আল্লাহর আনুগত্য এবং তার রসূলের আনুগত্য করা অথবা 
না করার ওপর ভিত্তি করে তোমাদের হিসাব নিবেন একমাত্র সেই সত্তা যিনি অদৃশ্য ও 
দৃশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী। 


€ খু ও] খু গা আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই: তিনিই ইবাদত ও 
উলুহিয়্যাতের একমাত্র হকদার । তিনি ছাড়া সকল মা“বুদই হলো বাতিল। 


১28 ৫5$ এস ৯ আর একমাত্র আল্লাহর ওপরই মুমিনগণ যেন ভরসা 
করে: যে কাজ তারা সম্পাদন করার ইচ্ছা করে সেটিসহ সকল বিষয়ে তারা যেন একমাত্র 
তারই ওপর নির্ভর করে। এমনকি বান্দা যেন তার রবের ওপর ভালো ধারণা পোষন করে 
এবং কাজে যথেষ্ট হওয়ার জন্য একমাত্র তারই ওপর আস্থাবান হয়। বান্দার ঈমান 
অনুপাতে তার তায়াকুল বা আল্লাহ ভরসা হয়। ঈমান যতো শক্তিশালী হবে, তায়াকুলও 
ততো শক্তিশালী হবে । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[| 
919 ১১৯৩ 1 54০ বে হেনা ওঃ ভা রি ৫৯ 
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[নল] 

৬৪:১৪- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের 
শক্র। অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো । আর যদি তোমরা 
তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, 
তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


৬৪:১৫- তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা মাত্র। আর আল্লাহর নিকটেই 


রয়েছে মহাপুরস্কার। 
১: 
ব্যাখ্যা: 


স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি থেকে প্রতারিত হওয়া থেকে এটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের 
জন্য সতকীকিরণ | কেননা তাদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু । আর শত্রু তোমার অকল্যাণ 
কামনা করে। আর তোমার দায়িত্ব হলো, যার বৈশিষ্ট্য হলো এরকম, তার থেকে সতর্ক 
থাকা। স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে অন্তর সৃষ্টি । তাই আল্লাহ তা'আলা 


১১৯ 


তার বান্দাদের নসীহত করছেন যে, এই ভালোবাসা স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের আবেদনের 
সামনে নত হওয়াকে আবশ্যক করতে পারে, যদিও তাতে শারঈ কোন বাধা বিপদ থাকে । 
আর তিনি তাদেরকে তার আদেশসমূহ পালন করতে এবং তার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে 
উৎসাহিত করছেন। এগুলোর ফলে আল্লাহর নিকটে রয়েছে মহান প্রতিদান, যাতে রয়েছে 
কাত্খিত বিষয়সমূহ এবং মূল্যবান পছন্দনীয় জিনিসসমূহ। আর অস্থায়ী দুনিয়ার ওপরে 
আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাদেরকে উৎসাহিত করছেন । 


যেহেতু আল্লাহ বান্দাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির আনুগত্য করা থেকে নিষেধ করলেন, 
যাতে রয়েছে বান্দার জন্য ক্ষতি এবং এই বিষয় থেকে তাদেরকে সতর্ক করলেন, এখানে 
অনেকে ভুল বুঝতে পারে যে, (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো) স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর কঠোরতা 
করা এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়া, তাই (তাদের ভুল ধারণা দূর করার জন্য) তিনি তাদের 
থেকে সতর্ক থাকা, তাদেরকে মার্জনা করা এবং তাদের দোষক্রটি ক্ষমা করার আদেশ 
করলেন । কেননা এতে এতো কল্যাণ রয়েছে যা কোন সীমায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ভর) ৯৪ এ 9091555359 ১-55$1554 ০15৯ আর যদি 
তোমরা তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, 
তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু: কেননা যেমন কর্ম তেমন ফল। যে ব্যক্তি 
মার্জনা করবে, আল্লাহও তাকে মার্জনা করবেন। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ ক্রুটি উপেক্ষা 
করবে, আল্লাহও তার দোষ ক্রুটি উপেক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করবে, 
আল্লাহও তাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ যেমন পছন্দ করেন তেমন কেউ যদি আল্লাহর 
সাথে আচরণ করে এবং বান্দা যেমন পছন্দ করে তেমন যদি তাদের সাথে আচরণ করে, 


তাহলে সে আল্লাহর ভালোবাসাও পাবে এবং বান্দাদের ভালোবাসাও পাবে আর তার 
অবস্থানও আরো সুন্দর ও মজবুত হবে। 

দা 
তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


সালা গাান পপর 
৬15259222১3 ৩০০ ৬ 4419৯০8৮৪৩০] এও 
25531551558 শা ০৬ ও 28০ 
দা 


৬৪:১৬- সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, শোনো, আনুগত্য 
করো এবং তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্যই ব্যয় করো । বস্তৃত যাদেরকে 
অন্তরের কার্পণ্য হতে রক্ষা করা হয়, তারাই তো সফলকাম। 
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৬৪:১৭- যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম খণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণ বৃদ্ধি 
করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন । আর আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈযশীল। 


৬৪:১৮- তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 
6 


ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা তার তাকওয়া অবলম্বণের আদেশ করছেন, যেটি হলো তার আদেশসমূহ 
পালন করা এবং তার নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা । আর এই তাকওয়াকে তিনি 
সাধ্য ও ক্ষমতার সাথে শর্তযুক্ত করেছেন । 


এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, বান্দা প্রত্যেক যেই ফরয কাজ করতে অক্ষম সেটি তার 
থেকে মাফ হয়ে যায়। আর যদি আদিষ্ট বিষয়ের কিছু অংশ পালন করতে সক্ষম হয় আর 
কিছু অংশে অক্ষম হয়, তাহলে যাতে সক্ষম সেটি পালন করবে আর যাতে অক্ষম সেটি 
তার থেকে মাফ হয়ে যাবে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আমি 
তোমাদেরকে কোন বিষয়ের আদেশ করি তখন তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো (সহীহ 
মুসলিম, হা/১৩৩৭)। শারঈ এই কায়েদাতে অনেক শাখা প্রশাখাগত মাসআলা অন্তভুক্ত 
যা কোন সীমায় সীমাবদ্ধ নয় । 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, এ1৯৯ তোমরা শোনো: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
তোমাদেরকে যা উপদেশ দিচ্ছেন এবং তোমাদের জন্য যেসব বিধি বিধান বিধিবদ্ধ 
করেছেন সেগুলো শোনো, সেগ্তলো জেনে নাও এবং তার সামনে আত্মসমর্পণ করো । 


১:৮৯ আনুগত্য করো: অর্থাৎ তোমাদের যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ ও তার রসূলের 
আনুগত্য করো । 


ধ(১822৯ আর তোমরা ব্যয় করো: শারঈভাবে ফরয ও মুস্তাহাব ব্যয়সমূৃহ। এই কাজটি 
তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর হবে । কেননা সকল কল্যাণই তো নিহিত 
রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ পালন, তার উপদেশসমূহ গ্রহণ করা এবং তার 
শরীআতের সামনে আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই। আর এর বিপরীতেই রয়েছে সকল 
অকল্যাণ। কিন্তু এখানে একটি বাধা রয়েছে যেটি অনেক মানুষকেই ব্যয় করা থেকে বাধা 
দেয়। আর সেটি হলো কার্পণ্য, যেটির ওপর অধিকাংশ নফস সৃষ্ট । অন্তরসমূহ সম্পদের 
প্রতি আকাঙ্খিত হয়, সম্পদ থাকাকে পছন্দ করে এবং হাত থেকে সম্পদ বেরিয়ে 
যাওয়াকে খুবই অপছন্দ করে। 


তাই উপকারী জায়গায় দান করার মাধ্যমে আল্লাহ তা“আলা যাকে তার নিজের কৃপণতার 
অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, %94] 2১ ৩৯)3৯ তারাই তো সফলকাম: কেননা 
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তারা কাত্খিত জিনিস লাভ করেছে এবং ভীত বিষয় থেকে মুক্তি পেয়েছে । বরং বান্দাকে 
যা আদেশ করা হয়েছে এবং যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এই সকল বিষয়ই সম্ভবত এই 
কৃপণতা থেকে মুক্ত হওয়ার অন্তভুক্ত। কেননা যদি বান্দার অন্তর কৃপণ থাকে, তাকে যা 
আদেশ করা হয়েছে তার সামনে আত্মসমর্পণ না করে এবং তার দায়িত্ব পালন না করে, 
তাহলে সে সফলকাম হতে পারবে না। বরং সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
পক্ষান্তরে যদি অন্তর আল্লাহর বিধানের প্রতি উদার, প্রশান্ত ও প্রশস্ত থাকে এবং আল্লাহর 
সন্তুষ্টি তালাশ করে, তাহলে তার মাঝে এবং তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলো 
পালনের মাঝে শুধু জানা ও জ্ঞানার্জন করা এবং এটি আল্লাহকে সন্তষ্ট করে তা বুঝা ছাড়া 
আর কোন বাধা নেই । আর এর দ্বারাই সে উন্নতি করবে এবং সবদিক দিয়ে সফলতা লাভ 
করবে। 


তারপর আল্লাহ তা“আলা দান করার প্রতি উৎসাহিত করে বলেন, 


€ ৩৩ 80৮৬৮ ৩ 
যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম খণ দান কর: সেটি হালাল উপার্জন থেকে সবপ্রকারের 
দান। বান্দা যদি এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং যথাস্থানে দান করে, 
রব ১৫ 4২৯৪৯, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন: দশগুণ থেকে 
সাতশ গুণ, এমনকি এর চেয়েও বেশি । 


বৃদ্ধি করার সাথে সাথে, €& :৫- 72859৯ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন: দান 


সাদাকাহ করার কারণে তিনি তোমাদের পাপসমূহকে ক্ষমা করবেন। দান সাদাকাহ ও 
সৎকাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পাপসমূহকে ক্ষমা করেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, এ ৯5: ৬৫: $1৯ সৎকাজ অসৎ কাজকে 
মিটিয়ে দেয় (সুরা হুদ: ১১৪)। 


০ ১৩৩৪ 409৯ আর আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল: যেই তার অবাধ্যতা করে, 
তাকে তৎক্ষনাৎ শান্তি দেন না। বরং তাকে অবকাশ দেন, কিন্তু তাদেরকে একেবারে 
ছেড়ে দেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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প্রাণীকেই তিনি রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নিদিষ্ট সময় পযন্ত তাদেরকে অবকাশ 
দিয়ে থাকেন (সূরা ফাতির: ৪৫)। 


আল্লাহ তা'আলা হলেন শাকুর, যিনি তার বান্দার সামান্য আমলও গ্রহণ করেন এবং এর 
বিনিময়ে তিনি তাদেরকে অনেক প্রতিদান দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কষ্ট ক্লেশসহ 
বিভিন্ন ধরনের কষ্টকর বিষয় সহ্য করে, তিনি তার প্রশংসা করেন । কেউ যদি একমাত্র 
আল্লাহর জন্য কোন কিছু ত্যাগ করে, এর প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তা“আলা তাকে এর চেয়ে 
অনেক উত্তম জিনিস দান করেন । 


65219 শক 2১৩৯ তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা: অর্থাৎ যেই বাহিনীগুলো 
বান্দাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে আছে, যেগুলো একমাত্র তিনি ছাড়া কেউ জানে না (এই 
অদৃশ্যের) এবং যেই সৃষ্টিগুলো তারা প্রত্যক্ষ করছে (এগ্ডলোর একমাত্র তিনিই 
পরিজ্ঞাতা)। 
১০১০৯ পরাক্রমশালী: যাকে কেউ পরাজিত ও বাধা দিতে পারে না, যিনি সকল কিছুর 
ওপর বিজয়ী। 


4০৩৯ প্রজ্ঞাময়: অর্থাৎ তিনি তার সৃষ্টি ও আদেশে প্রজ্ঞাময়, যিনি প্রত্যেক 
জিনিসকে তার যথাস্থানে রাখেন । 


১২৩ 


26355 ৫9 $১৬)। ৪১৯০ -৩ 
৬৫. সূরা আত তালাক মোদানী) 


৯৯০1 ৩৯9 ৮ 
পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে তশুরু করছি) 
না 


যা ৮ সা স্ঠি ৩৮) 55৮৮5 নঞ্যো গ্ ঠা ৩৩ 
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৬৫:১- হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে তাদেরকে তালাক দিও এবং ইদ্দতের হিসেব রেখো । আর তোমাদের রব 
আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো । তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের 
করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত 
হয়। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা । যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে 
সে নিজেরই ওপর জুলুম করে। আপনি জানেন না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোন 
উপায় করে দেবেন। 


৬৫:২- অতঃপর তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে 
রেখে দেবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য 
থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে । আর তোমরা আল্লাহর জন্য 
সঠিক সাক্ষ্য দেবে। এ দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও শেষ দিবসের 
ওপর ঈমান রাখে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন, 
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৬৫:৩- এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিধিক দান করবেন । আর যে ব্যক্তি 
আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার ইচ্ছে পুরণ 
করবেনই; অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুর জন্য সুনিদিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন। 


ব্যাখ্যা: 

আল্লাহ তা'আলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদেরকে সম্বোধন করে 
বলেন, এ 22305 19 গা 0৫৯ হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের 
তালাক দিবে: অর্থাৎ যখন তোমরা তাদেরকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করবে । তখন তাদের 


ত্বলাকের জন্য শরীআতসম্মত উপায় অন্বেষণ করো, ত্বলাকের কারণ পাওয়ার সাথে সাথেই 
আল্লাহর আদেশের দিকে খেয়াল না রেখে তাদেরকে তাড়াতাড়ি তালাক দিও না। বরং 
৫5) ৯১15৯ ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদেরকে তালাক দিও: অর্থাৎ তাদের 
ইন্দতের কারণে, সেটি হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে পবিত্রাবস্থায় সহবাস না করেই তালাক 
দিবে। এই ত্বলাকেই ইদ্দত সুস্পষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যদি হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, 
তাহলে যেই হায়েষে তালাক দিবে সেটি ধর্তব্য হবে না এবং এই কারণে ইদ্দত লম্বা হয়ে 
যাবে। অনুরূপভাবে যদি পবিত্রাবস্থায় সহবাস করার পরে তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রীর 
গভধারণ থেকে নিরাপদ নয়। তাহলে কোন ইদ্দত থেকে গণনা হবে সেটি সুস্পষ্ট হবে 
না। আর আল্লাহ তাআলা ইদ্দতের হিসেব রাখার আদেশ করছেন। অর্থাৎ যদি সেই 
মহিলার হায়েয হয় তাহলে সেই হায়েয গণনা করবে আর যদি হায়েয না হয় এবং 
গরভবতী না হয় তাহলে মাস গণনা করবে । কেননা ইদ্দতের হিসাব রাখার মাধ্যমে আল্লাহর 
হক, স্বামীর হক, পরবতীতে তাকে যে ব্যক্তি বিয়ে করবে তার হক এবং সেই মহিলার 
খরচ বিষয়ে যে হক রয়েছে সেই হকগুলো আদায় হবে । যখন ইদ্দতের হিসেব সংরক্ষণ 
করা যাবে, তখন সেই মহিলার অবস্থা স্পষ্টভাবে জানা যাবে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত 
হকসমূহও জানা যাবে । ইদ্দতের হিসেব রাখার আদেশটি স্বামী ও স্ত্রীর জন্য যদি তারা 
মুকাল্লাফ (শরীআতের দায়িত্বশীল) হয়। আর যদি মুকাল্লাফ না হয় তাহলে এই আদেশ 
স্বামী ও স্ত্রীর অভিভাবকের জন্য | 


&2 


আল্লাহ তা“আলার বাণী, ধু 453 2১119:29৯ আর তোমাদের রব আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন করো: অর্থাৎ তোমাদের সকল বিষয়ে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং 
তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের হক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো । 


সুতরাং ৫95: ০৪ ৩৯০ ২৯ তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে 
দিও না: ইদ্দতের সময়কালীনে ৷ বরং যে বাড়িতে থাকাবস্থায় তার স্বামী তাকে তালাক 
দিয়েছে সেই বাড়িতেই মহিলাকে অবস্থান করতে হবে। 
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বু 3 ১৯ আর তারাও যেন বেরিয়ে না যায়: অর্থাৎ তাদের জন্য সেই বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে যাওয়া জায়েয নয়। তাদেরকে (বাড়ি থেকে) বের করে দেওয়াতে নিষেধ করার 
কারণ হলো, স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর বাসস্থান দেওয়া আবশ্যক, যাতে সেখানে তার স্ত্রীর 
ইদ্দত পূরণ হয়, যেটি হলো স্ত্রীর একটি হক। আর মহিলাদের বেরিয়ে যাওয়া থেকে 
নিষেধ করার কারণ হলো, যেহেতু তাদের বেরিয়ে যাওয়াতে স্বামীর হক রক্ষা হয় না, বরং 
স্বামীর হক বিনষ্ট হয়। 


বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং তাদের বের করে দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা ইদ্দত পূর্ণ হওয়া 
পযন্ত চলবে । 

25 28৯46 ৩৪ ৩ খু যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিগ হয়: সুস্পষ্ট নিকৃষ্ট 
বিষয়ের মাধ্যমে যা তাদেরকে বের করে দেওয়াকে আবশ্য করে যেমন অশ্লীল কথা ও 
কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া । এমন পরিস্থিতিতে তাদের বের করে দেওয়া জায়েয । কেননা 
সেই নিজেকে বের করে দেওয়ার পিছনে দায়ী। আর তাদেরকে বাসস্থান দেওয়া হলো 
তাদের মনের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া করা । কিন্তু সে নিজেই নিজের ক্ষতি সাধিত করেছে 
(স্পষ্ট অশ্লীল কথা কাজের মাধ্যমে)। এই বিধান হলো রাজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) 
তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য। পক্ষান্তরে ত্বলাকে বায়িন হয়ে গেলে সেই মহিলাকে বাসস্থান 
দেওয়া আবশ্যক নয়। কেননা বাসস্থান দেওয়া ভরণপোষণের ব্যয়ের অনুগামী । আর এই 
ভরণপোষণের ব্যয় শুধুমাত্র রাজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য, বায়িন 
তালাকপ্রাপ্তার জন্য নয় । 


এর 2১5৩- 559৯ আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা: যেগুলো আল্লাহ তা“আলা 
তার বান্দাদের জন্য নিধধারিণ ও বিধিবদ্ধ করেছেন এবং এগুলোকে আবশ্যকভাবে গ্রহণ 
করার আদেশ করেছেন। 

এ 592০ 45৫৫ ১23৯ যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, এগুলো গ্রহণ করে না, 


বরং এগুলোর থেকে বাড়াবাড়ি করে অথবা কমতি করে ভূ,8-:5$ 29 35৯ সে নিজেরই 
ওপর জুলুম করে: তার প্রাপ্ত অংশের ক্ষতি করে এবং আল্লাহর সীমারেখা অনুসরণ হতে 
তার অংশকে ধ্বংস করে, যেই সীমারেখা হলো দীন ও দুনিয়া উভয় স্থানেই কল্যাণকর । 


05 2 4০৩৫ এটা তু ও১৩ ২৯ আপনি জানেন না, হয়ত আল্লাহ এরপর 


কোন উপায় করে দেবেন: আল্লাহ তা“আলা ইদ্দতকে বিধিবদ্ধ করেছেন এবং তালাককে 
তার সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন বিরাট হিকমতগ্তলোর জন্য । সেগ্তলো হলো, 


১. সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তালাকদাতার অন্তরে রহমত ও ভালোবাসার সঞ্চার 
করবেন। ফলে তালাকদাতা তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার নতুনভাবে সম্পর্ক শুরু 
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করবে । আর এটি সে ইদ্দতের সময়েই করতে পারবে । অথবা সম্ভবত তালাকদাতা তার 
স্ত্রীকে কোন সাবাব বা কারণে তালাক দিয়েছে। পরে এই ইন্দতের সময়ে সেই কারণটি 
দূর হতে পারে। ফলে ত্বলাকের কারণ আর না থাকার কারণে আবার তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে 
নিবে। 


২. ইদ্দত হলো অপেক্ষার সময়, যাতে স্বামীর পক্ষ থেকে সে গর্ভধারণ থেকে মুক্ত 
সেটি জানা যাবে। 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, ৫41 5521 ৯ অতঃপর যখন তাদের ইদ্দত পূরণের কাল 
আসন্ন হবে: অর্থাৎ যখন তাদের ইদ্দতের শেষ সময় নিকটবর্তী হবে, কেননা যদি সেই 
মহিলা ইদ্দত থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে তাকে রেখে দেয়া এবং বিচ্ছিন্ন করার স্বামীর 
কোন ইখতিয়ার থাকে না। 


১১2 ৫৯১৫-১৯ তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে: অর্থাৎ ভালোভাবে 


সম্পর্কও জীবনযাপন করার জন্য, তাদেরকে রকে কষ্ট দেয়া এবং তাদের অনিষ্ট ও আবদ্ধ করে 
রাখার জন্য নয়। কেননা এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে রেখে দেয়া জায়েয নয় । 


4 ১522 ৫5১) ঃ$ি না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে: পরস্পর 
গালাগালি, বিবাদ ছাড়াই এবং স্ত্রীর কোন সম্পদ জোরপুবক নেয়া ছাড়াই তাদেরকে 
পরিত্যাগ করবে । 


১3৬9৯ আর তোমরা সাক্ষী রাখবে: সেই মহিলাকে তালাক দেয়া ও ফিরিয়ে নেয়ার 
সময়। 


ধ5 ৪5০ 9১৯ তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে: অর্থাৎ দুইজন 
মুসলিম ন্যায়পরায়ণ মানুষকে । কেননা এই সাক্ষী রাখা হলো পরস্পর ঝগড়া বিবাদের 
রাস্তা বন্ধ করা এবং উভয় পক্ষ থেকে যা বর্ণনা করা আবশ্যক সেগুলোকে ঢেকে রাখার 
উপায়। 


টি সঠিকভাবে দিবে: হে সাক্ষীরা! ভূ 4 $54৯ আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দিবে: 
অর্থাৎ কোন ধরনের বাড়তি ও কমতি করা ছাড়াই যথাযথভাবে সাক্ষ্য দিবে । আর এই 
সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেয়াতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে, এর দ্বারা নিকটাত্মীয় 
হওয়ার কারণে তার প্রতি এবং বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা থাকার কারণে তার প্রতি অধিক 
মনোযোগ দিবে না। 


১২৭ 


ধ)১৯ এ দ্বারাঃ তোমাদের জন্য আমরা যে বিধিবিধান ও সীমা বর্ণনা করলাম 
সেগুলোর দ্বারা, এ ১৯খ ১21? 4 ৬2%; ৩৫ ৬:৯ তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও 
শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে: কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও 
শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনে, তাকে এই ঈমান আল্লাহ উপদেশ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা 
এবং যতটা সম্ভব আখিরাতের জন্য সৎ আমল পাঠানোকে আবশ্যক করে । পক্ষান্তরে যার 
অন্তর থেকে ঈমান চলে গেছে, সে (আখিরাতের জন্য) অগ্রিম যে খারাপ কর্ম প্রেরণ করে 
এতে সে কোন পরোয়া করে না, আর সে আল্লাহর উপদেশসমূহের সম্মান করে না, কারণ 
যেহেতু তার অন্তরে এই সম্মানকে আবশ্যককারী ঈমান নেই। যেহেতু তালাক সংকীর্ণতা, 
সংকট এবং দুশ্চিন্তায় ফেলে দিতে পারে, তাই আল্লাহ তা'আলা তার তাকওয়া অবলম্বনের 
আদেশ করছেন। যে ব্যক্তি তালাকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ 
তা'আলার তার জন্য উত্তরনের পথ ও উপায় বের করে দিবেন । কোন বান্দা যখন তালাক 
দেওয়ার ইচ্ছা করে শরীআতসম্মতভাবে তা সম্পন্ন করে, যেখানে সে হায়েয ছাড়া এবং 
পবিত্র অবস্থায় সহবাস ছাড়াই এক তালাক দেয়, তাহলে কোন বিষয় তার কাছে সংকীর্ণ 
হবে না। বরং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য উত্তরণের পথ রাখবেন, যার মাধ্যমে সে আবার 
সেই বিবাহে ফিরে আসতে সক্ষম হবে, যদি সেই ত্বলাকে অনুতপ্ত হয়। আয়াতটি তালাক 
ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া প্রসঙ্গে হলেও এর শব্দের ব্যাপক অথই বিবেচ্য বিষয় । যে ব্যক্তিই 
আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সববিস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, 
আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে প্রতিদান দেন। তার প্রতিদানের 
অন্তর্ভুক্ত হলো, প্রত্যেক বিপদ ও কষ্টে তিনি তা থেকে বের হওয়ার পথ ও উপায় করে 
দেন, যেমনভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার (উত্তোরণের) 
পথ ও উপায় বের করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে না, 
সে অনেক অসুবিধা, বিপদ ও কষ্টে নিপতিত হবে যা থেকে মুক্তি পাওয়া অথবা বের 
হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তালাক থেকে এটি শিক্ষাগ্রহণ করো । ত্বলাকের ক্ষেত্রে বান্দা 
যদি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন না করে, বরং হারাম পদ্ধতিতে তালাক দেয় যেমন 
একসাথে তিন তালাক, তাহলে সে অবশ্যই এমন অনুতপ্ত হবে যার ক্ষতিপূরণ করা অথবা 
সেখান থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, এ. ২ 4০ 35 281269৯ আর তিনি তাকে তার 
ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক দান করবেন: মুস্তাকীদেরকে আল্লাহ এমনভাবে রিযিক 
দিবেন যা সে ধারণা ও অনুভব করেনি । 

এ (9 ০০৯ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে: তার দীন ও দুনিয়ার 
বিষয়ে, যেখানে কল্যাণ আনয়নে এবং অকল্যাণ দূরকরণে একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা 
করে এবং এগুলো সহজ করার জন্য একমাত্র তারই ওপর আস্থাবান হয়, 544: 5৯ 


১২৮ 


তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট: যে বিষয়গ্রলো তার ওপর নির্ভর করেছে সেগুলোতে তিনিই 
যথেষ্ট । যখন বিষয়গুলো সেই সত্তার দায়িত্বে আসে যিনি হলেন অমুখাপেক্ষী, শক্তিশালী, 
মহাপরাক্রমশালী এবং পরম দয়ালু, তখন তিনিই সকল কিছুর চেয়ে বান্দার নিকটবর্তী । 
কিন্তু সম্ভবত আল্লাহর কোন হিকমাতের কারণে সেটি তার উপযুক্ত সময় পযন্ত পিছিয়ে 
যায়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ (১5 ৫ ৩ আল্লাহ তার ইচ্ছে পূরণ 
করবেনই: অর্থাৎ অবশ্যই তার ফায়সালা ও নিধরিণ বাস্তবায়িত হবে। 

কিন্ত 13$ ৮২০ 96) 414 2৬৯ অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুর জন্য সুনিদিষ্ট মাত্রা স্থির 
করেছেন: অর্থাৎ তিনি একটি নিরধারিত সময় স্থির করেছেন, সেই বিষয়গ্তলো সেই সময়কে 
অতিক্রমও করবে না এবং এর থেকে কমতিও হবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[7] 


৬8১৮৪৩০১০০৭ এ রা এ 
20822955226 084 ঞ01 9 2 215 এ চন ৫15 0158. 
€91 
7] 
৬৫:৪- তোমাদের যে সব স্ত্রীর আর খতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে 
তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো খতুর 
বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও । আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পযন্ত । 


আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য তার কাজকে সহজ 
করে দেন। 


৬৫:৫- এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন । আর যে আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দেন এবং তাকে 
মহাপুরস্কার দান করবেন। 


ভ্র্গ) 
ব্যাখ্যা: 


যেহেতু আল্লাহ তা"আলা বর্ণনা করলেন যে, আদিষ্ট তালাক হলো মহিলাদের ইদ্দতের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে তালাক দেয়া, তাই তিনি এখানে ইদ্দতের কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, 


১২৯ 


৫০ ৩৪ ৬৯ ৩০ ৩৪ ওটি তোমাদের যে সব স্ত্রীর আর খতুবত 
হওয়ার আশা নেই: সেটি হলো তাদের হায়েয হওয়ার পরে বাধক্য অথবা অন্য কোন 
কারণে হায়েয বন্ধ হয়েছে এবং সেই হায়েয আসার কোন আশা নেই, এক্ষেত্রে তার ইদ্দত 
হলো তিন মাস। আল্লাহ প্রত্যেক মাসকে এক হায়েষের মতো করলেন। 


৩ 2 এ০ট৯ আর যারা এখনো খাতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও: অর্থাৎ্থ যারা 
ছোট, যাদের এখনো হায়েয হয়নি এবং যেসব প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের এখনো পুরোপুরি হায়েয 


আসেনি, তারাও খতু থেকে নিরাশ হওয়া মহিলাদের মতোই । তাদের ইদ্দতও তিন মাস। 
57757777575 


5558 2৫6 ৫১255 8৯ ০১৫ 4৪15:09৯ তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক কাল পযন্ত 
লগ বেদের আল বা ২২৮)। 


51 এও ৬৫9৯ আর গর্ভবতী নারীদের সময়: অর্থাৎথ তাদের ইন্দতকাল হলো 


0 929 ওকি সন্তান প্রসব পর্ন্ত: তাদের পেটে যে একটি অথবা একের অধিক 
সন্তান আছে সেগুলো প্রসব হওয়া পর্যন্ত । তখন আর মাসসহ অন্যান্য ইদ্দত ধর্তব্য নয়। 


রড ৬ 2 এ 0০৫ এ 363 ১2০৯ আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে 
আল্লাহ তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন করে, তিনি তার কাজসমূহকে সহজ করে দেন এবং সকল কঠিনকে হালকা করে 
দেন। 


$)৩৯ এটা: অর্থাৎ্থ এই বিধানটি যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বণনা করলেন, 


৬2520 এটা ১2৯ আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাধিল করেছেন: 
যাতে তোমরা এই পথে চলতে ও তা অনুসরণ করতে পারো এবং তাকে সম্মান করতে 
পারো। 


ওর 4 49৬০ ৩ 2 ৫ ০৯ আর যে আল্লাহর তাকওয়া 
তি ররর 
করবেন: অর্থাৎ তার শঙ্কিত জিনিস তার থেকে দূর হবে এবং কাঙ্খিত জিনিস অর্জিত 
হবে । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১৩০ 


[নল 
19 $%৫5 1৮8 9 3 45 ৩৪ (৫5 ৬৩৪ ৬ ও ১১৮৫- 


2 
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৬৫:৬- তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ ঘরে বাস কর তাদেরকেও সেরূপ ঘরে 
বাস করতে দেবে । তোমরা তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য উত্তক্ত করবে না। 
আর তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে। 
অতঃপর যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে 
পারিশ্রমিক দেবে এবং (সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে) তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের 
মধ্যে পরামর্শ করো । আর তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহলে 
অন্য নারী পিতার পক্ষে স্তন্য দান করবে। 

৬৫:৭- বিস্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে 
আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে । আল্লাহ যাকে যে সামর্থ 


দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। অবশ্যই আল্লাহ 
কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন। 


ভ্র্গি) 
ব্যাখ্যা: 


পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে বাড়ি থেকে বের করে 
দিতে নিষেধ করেছেন। এখানে তিনি তাদেরকে বাসস্থান দেয়ার আদেশ করছেন আর 
সেই বাসস্থানের বণনা দিচ্ছেন যে, তা হবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী । আর সেটি হলো 
স্বামীর সামর্থ অনুযায়ী এমন বাড়িতে থাকতে দেওয়া যাতে তার এবং স্ত্রীর মতো মানুষজন 
বাস করে। 


53205158254 ৩8১. 39৯ তোমরা তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য উত্ত্যক্ত করবে 
না: বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে বাসস্থান দেয়ার পর কথা বা কাজের মাধ্যমে 


১৩১ 


তাদেরকে উত্তক্ত করো না। কেননা এর ফলে তারা ইদ্দত পূর্ণ করার আগেই বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে যাবে । তখন তোমরাই তাদেরকে বাড়ি থেকে বেরকারী বলে গণ্য হবে । 


এর সারসংক্ষেপ হলো, আল্লাহ তা“আলা স্ত্রীদেরকে বের করে দিতে নিষেধ করছেন এবং 
তারাও যাতে বেরিয়ে না যায় তা থেকেও তাদেরকে নিষেধ করছেন। আর তিনি তাদেরকে 
এমন বাসস্থান দেয়ার আদেশ করছেন, যাতে তাদের কোন ক্ষতি ও কষ্ট হবে না। আর 
এটি হবে প্রচলিত রীতি নীতির ভিত্তিতে । 


৪৫ ৩19৯ আর যদি তারা: অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তারা। 


৬ ৬০০৫ ৬ $%51985 ০৪ ৩3) গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব 
পযন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে: এই ব্যয় হলো তার পেটে যে বাচ্চা সে কারণে, যদি সেই 
মহিলা বায়িন তালাকপ্রাপ্তা হয়। আর যদি রাজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকপ্রাপ্তা হয় 
তাহলে তার জন্য এবং তার পেটের বাচ্চার জন্য । সন্তান প্রসব করার থেকে এই ব্যয়ভার 
শেষ । যখন সে সন্তান প্রসব করবে, তখন হয় সে তার সন্তানকে দুধ পান করাবে আর 
নাহয় করাবে না। 


€ ১৯1 9১৩ ৩ ৩০০ ৩৩৯ অতঃপর যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে 
স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেবে: অর্থাৎ নিধারিত পারিশ্রমিক দিবে, যদি 
তা নির্ধারিত থাকে । অন্যথায় তারা প্রচলিত পারিশ্রমিক পাবে । 

3১১০ -2-:2819249৯ সেন্তানের কল্যাণ সম্পকে) তোমরা সঙগতভাবে নিজেদের 
মধ্যে পরামর্শ করো: স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকেই এবং অন্যান্যরাও সঙ্গতভাবে পরামর্শ করবে। 
আর সেটি যাতে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও উপকার রয়েছে। সঙ্গতভাবে পরামর্শ 
থেকে উদাসীন থাকাতে অনেক অকল্যাণ ও ক্ষতি হয় যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে 
না। আর পরামর্শ করাতে নেককাজ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা রয়েছে । ইন্দতকালে 
স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়, বিশেষকরে যদি তাদের কোন সন্তান থাকে, তাহলে স্ত্রীর 
এবং সন্তানের ব্যয়ভাবের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয়। আর 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘৃণা থেকে এই বিচ্ছিন্নতা ঘটে এবং এই ঘৃণা অনেক বেশি প্রভাব 
ফেলে । তাই এই পরিস্থিতিতে স্বামী স্ত্রী উভয়কেই সৎ আদেশ, উত্তমভাবে জীবনযাপন 
এবং ঝগড়া বিবাদ না করার আদেশ করতে হবে। 


১:০৫ ৩19৯ আর তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও: যে, সন্তানের 


দুধপানের বিষয়ে তারা একমত হতে পারছে না, তাহলে সেই মহিলা ব্যতীত অন্য কোন 
মহিলা সেই সন্তানকে দুধ পান করাবে । 


১৩২ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ ১20 ৫7 (০2:519 এত তে ১৬৯ আর 
যদি তোমরা (কোন ধাত্রী দ্বারা) তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য পান করাতে চাও, তাহলে 
যদি তোমরা প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিনিময় দিয়ে দাও তবে তোমাদের কোন পাপ নেই 
(সূরা আল বাকারা: ২৩৩)। 


এই আদেশ তখনই, যখন সন্তান তার মায়ের ছাড়া অন্য কারো স্তনের দিকে যায়। আর 
যদি সন্তান মায়ের ছাড়া অন্য কারো স্তনের দিকে না যায়, তাহলে তাকেই দুধ পান করাতে 
হবে এবং এটি তার জন্য আবশ্যক । যদি সে দুধ পান করাতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে 
তাকে বাধ্য করা হবে। আর যদি নিরধারিত পারিশ্রমিকে তারা একমত হতে না পারে 
তাহলে সে প্রচলিত পারিশ্রমিক পাবে । এই সম্মানিত আয়াত থেকে বিধানটি গৃহীত। 
সন্তান যখন গর্ভাবস্থায় মায়ের পেটে থাকে এবং সেখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় 
নেই, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই সন্তানের অভিভাবকের ওপর স্ত্রীর ব্যয়ভার আবশ্যক 
করেছেন । যখন সে জন্মগ্রহণ করে, তখন মায়ের থেকে অথবা অন্য কারো থেকে খাবার 
খাওয়া সম্ভব । তাই আল্লাহ তা'আলা দু'টি বিষয়কেই বৈধ করেছেন। আর যদি তার মা 
ছাড়া অন্য কারো থেকে খাবার খাওয়া সম্ভব না হয় তখন তার বিধান হলো পেটের বাচ্চার 
বিধানের মতো । তখন মাকেই দুধ পান করাতে হবে । 


তারপর আল্লাহ তাআলা স্বামীর অবস্থা অনুযায়ী ব্যয়ভার নিধধরিণ করলেন । তিনি বলেন, 
43552 ৩০ 2542 5 824৯ বিভ্তবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করবে: ধনী ব্যক্তি তার 
প্রাচুর্য থেকে ব্যয় করবে, সে দরিদ্রদের মতো ব্যয় করবে না। 


ধ্বঁ ১282) 40০ 558 ০০১৯ যার জীবনোপকরণ সীমিত: অর্থাৎ যার রিযিক সংকীর্ণ 


2246 (5 8219৯ সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে: অর্থাৎ 
রিযিক থেকে । 


1896 5 এ! এ এস ০৫ ৯ আল্লাহ যাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর 
বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না: এটি আল্লাহর হিকমত ও রহমতের সাথে সঙ্গত যেখানে 
তিনি প্রত্যেকের সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব দেন। ব্যয় করাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সামর্থের 
বাহিরে আল্লাহ কারো ওপর কোন দায়িত্ব দেন না। 


জন্য এটি সুসংবাদ যে, আল্লাহ তা“আলা তাদের বিপদ দূর করবেন এবং তাদের থেকে 
কষ্ট তুলে নিবেন। 


1০১২ 72৫ এক ঠা ০৮৯ অবশ্যই আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন: অভাবপ্রস্থদের 


১৩৩ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, %1:$ /০1 5 81 21/5 /০এা ০ ৪৬৯ সুতরাং কষ্টের 
সাথেই তো স্বস্তি আছে, নিশ্যয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে (সুরা আল ইনশিরাহ: ৪-৫)। 
তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


রা 
$48510256 0০ ০৪৫ 4৮ ও এ ৬০ ও ক 5 অতি? 
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৬৫:৮- আর বহু জনপদ তাদের রব ও তার রসূলগণের নিদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল । 
ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসেব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে কঠিন 


শাস্তি দিয়েছিলাম । 
৬৫:৯- ফলে তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করলো; আর ক্ষতিই ছিল তাদের 
কাজের পরিণাম । 


৬৫:১০- আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন করো, হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা ঈমান এনেছো ৷ অবশ্যই 
আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এক উপদেশ, 

৬৫:১১- এক রাসূল, যে তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, 
যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের 
করে আনার জন্য। আর যে কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ 
করবে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, 
সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তো তাকে উত্তম রিযিক দেবেন। 


ক্রু 


ব্যাখ্যা; 


১৩৪ 


আল্লাহ তাআলা অবাধ্য ও রসূলগণকে মিথ্যারোপকারী জাতিদেরকে ধ্বংসের কথা বণনা 
করছেন। যখন কঠিন হিসাব ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের কাছে এসেছিল তখন তাদের 
শক্তি ও সংখ্যাধিক্য তাদের কোন উপকারে আসেনি । তাদের মন্দ আমল অনুযায়ী আল্লাহ 
তাদেরকে শাস্তি আস্বাদন করালেন। দুনিয়ার এই আযাবে সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা 
আখিরাতেও তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। 


ক জা 13 4 281১8$৯ অতএব তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, হে 
বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ: অর্থাৎ বিবেকসম্পন্ন লোকেরা, যারা আল্লাহর আয়াত ও উপদেশসমূহ 
বুঝতে পারে। তিনিই পরের জাতিদেরকে তার মিথ্যারোপের কারণে ধ্বংস করেছেন । আর 
তার পরবর্তীরাও তাদের মতোই | এই দুই দলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 

তারপর তিনি তার মুমিন বান্দাদের কথা বণনা করছেন যাদের প্রতি তিনি তার কিতাব 
নাধিল করেছেন, যেই কিতাব তিনি তার রসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ওপর নাধিল করেছেন, যাতে তিনি সৃষ্টিকে কুফরী, অজ্ঞতা এবং পাপাচারের অন্ধকার 
থেকে ইলম, ঈমান এবং আনুগত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। মানুষের মধ্যে 
অনেকেই তার ওপর ঈমান এনেছে আর অনেকেই ঈমান আনেনি । 


(০১০ 32559 4১ ১5 ০৯ আর যে কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে এবং 
সৎকাজ করবে: ফরয ও মুস্তাহাব কাজসমূহ করবে । 

58৭৬5 ৩৪ ৩১৫৪ ৩৩৫৫ ৯3৯ তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিচ 
দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত: তা রয়েছে যা কোন চোখ দেখেনি, 
কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তর তা কল্পনাও করতে পারে না। 

৪) ১৫ এ 5421 ও ০ জি 955৯ সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবেঃ আল্লাহ তো 
তাকে উত্তম রিযিক দেবেন: আর যারা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনবে না, 


তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


রন 
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১৩৫ 


৬৫:১২- তিনি আল্লাহ, যিনি সাত আসমান এবং অনুরূপ জমিন সৃষ্টি করেছেন; এগুলির 
মাঝে তাঁর নিদেশ অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সববিষয়ে 
ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। 


ভ্র্গ) 
ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি সাত আসমান ও এর মধ্যে যা আছে, সাত জমিন 
ও এর মধ্যে যা আছে এবং আসমান ও জমিনের মাঝে যা আছে এই সবকিছুকে সৃষ্টি 
করেছেন। আর তিনি আদেশ নাধিল করেন, সেটি হলো বিভিন্ন দীনি বিধি বিধান যেগুলো 
তিনি তার বান্দাদেরকে স্মরণ করানো ও তাদেরকে আদেশ দেওয়ার জন্য তার রসূলগণের 
ওপর নাযিল করেছেন। অনুরূপভাবে সৃষ্টিগত বিভিন্ন আদেশও তিনি নাধিল করেন 
যেগুলোর দ্বারা তিনি সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন। এইসব কিছু তিনি করেন যাতে বান্দারা 
তাকে চিনতে পারে এবং জানে যে, তার জ্ঞান ও ক্ষমতা সকল কিছুকেই পরিবেষ্টন করে 
আছে। (বান্দারা তখনই তাকে চিনবে ও জানবে) যখন তারা আল্লাহর পবিত্র গুণাবলি 
এবং সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে তাকে চিনবে, একমাত্র তারই ইবাদত করবে, তাকেই 
ভালোবাসবে এবং তার হক আদায় করবে । আল্লাহকে জানা এবং তার ইবাদত করাই 
হলো সৃষ্টি ও আদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাওফীকপ্রাপ্ত আল্লাহর সৎ বান্দারা এটি পালন 
করেছেন আর জালিমরা এবং যারা বিমুখ হয় তারা এটি থেকে বিমুখ হয়েছে। 


১৩৬ 
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2০ ৫89 ১০৪ ৪১৮-৭৭ 
নাভী দির 


৯9 ৩৪০1 4৮৪ 
পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) 


[| 
22 হাঁ ৫5৮2 স্ব শ্রা ও তি ঠতরি ০ 2 হা এগ 
তা ০৯ ০ উল 
রি ৫ সু ৭ 5৫ £ু হি ছু 
চা ৮ £ ৫০ এটা ০৪ এ$ 0 
52520 ০9০০ 225 0157948৩৩৪৩ 45) এ এ জলা 


৪5৩৫1 ও ৩৩ 5 এও ১৬৩৪ ৬৩৩৪ ৬৬০০০) 


৫৮2 


রে 8127 ০% এআ 3৯ পর 9 ৩৩ ০০০১ ৬০০৬ ঞএড০০৬| 
১0৮85515585 এ 4578571287 
ডালরগাদানকিওগন রীনা 
৪1083 


[7] 


৬৬:১- হে নবী! আপনি কেন হারাম করছেন যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন? 
আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন । আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


৬৬:২- অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের কসম হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন৷ আর আল্লাহ 
তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সবগ্জ, প্রজ্ঞাময় । 


৬৬:৩- আর স্মরণ করুন, যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা 
বলেছিলেন। অতঃপর যখন সে তা অন্যকে জানিয়ে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীর 
কাছে তা প্রকাশ করে দিলেন, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু 
এড়িয়ে গেলেন। অতঃপর যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানালেন তখন সে 
বললো, কে আপনাকে এটা জানাল? নবী বললেন, আমাকে জানিয়েছেন তিনি, 
যিনি সব, সম্যক অবহিত । 


১৩৭ 


৬৬:৪- যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা কর তেবে তা তোমাদের জন্য 
কল্যাণকর), কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যদি নবীর 
বিরুদ্ধে একে অন্যের পোষকতা কর, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তার 
সাহায্যকারী এবং জিবরীল ও সতকমশীল মুমিনরাও। তাছাড়া অন্যান্য 
ফেরেশতাগণও তার সহযোগিতাকারী । 


৬৬:৫- যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দেয় তবে তার রব সম্ভবত তোমাদের স্থলে 
তাকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী, যারা হবে মুসলিম, মুমিন, 
অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী । 


৮১ 
ব্যাখ্যা: 


এটি হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি তিরস্কার, যখন তিনি তার কোন স্ত্রীর মন জয় করার জন্য মারীয়া 
দাসীকে অথবা মধু খাওয়াকে নিজের ওপর হারাম করেছিলেন। এই সুপরিচিত ঘটনার 
প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলো নাযিল করেছেন ।৩ 


রা ৫6৩৯ হে নবী: অর্থাৎ হে সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়ত, 
রিসালাত ও ওহীর মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন। 


€ এ এটা (০ 04 2৯ আপনি কেন হারাম করছেন যা আল্লাহ আপনার জন্য 
হালাল করেছেন: পবিত্র জিনিস থেকে, যেগুলো দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর 
এবং আপনার উম্মতের ওপর অনুগ্রহ করেছেন । 


৩ “'আয়িশাহ (৪৯) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইনাৰ বিনত জাহাশের নিকট 
কিছু বেশি সময় অবস্থান করতেন এবং সেখানে তিনি মধু পান করতেন । আমি ও হাফসাহ পরামর্শ করে 
ঠিক করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার নিকটই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করবেন, সেই 
যেন বলি- আমি আপনার নিকট হতে মাগাফীর-এর গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন। এরপর 
তিনি তাদের একজনের নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে সেরূপ বললেন। তিনি বললেন, আমি তো 
যাইনাব বিনত জাহাশের নিকট মধু পান করেছি। আমি পুনরায় এ কাজ করব না। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ 
হয় মহান আল্লাহ তা“আলার বাণী, “হে নবী! আল্লাহ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন তা আপনি কেন 
হারাম করছেন? তোমরা দু'জন যদি অনুশোচনাভরে আল্লাহর দিকে ফিরে আসো তবে তা তোমাদের জন্য 
উত্তম” (সুরাহ আত-তাহরীম: ১-৪) পযন্ত। এখানে 'আয়িশাহ ও হাফসাহ-কে উদ্দেশ্য করে বলা 
হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার বাণী “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের একজনকে 
গোপনে কিছু বলেছিলেন”- “বরং আমি মধু পান করেছি'-এ কথার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয় (সহীহ বুখারী, 
হা/৪৯১২, ৫২৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭৪)। 


১৩৮ 


82:5৯ আপনি চাচ্ছেন: এই হারাম করার দ্বারা । 


2:৯০ 5৯১৪ 209 ৩৩5) ৩৮০০০৯ আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি । আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু: এটি স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা তার রসূলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তার 
থেকে তিরস্কারকে দূর করেছেন এবং তার ওপর রহম করেছেন৷ আর তার থেকে সংঘটিত 
এই হারাম করাটা সকল উম্মতের জন্য আম হুকুম প্রনয়ণের কারণ হয়েছে। আল্লাহ 
তাআলা সকল ধরনের কসমের ব্যাপারে আম বিধান প্রনয়ন করে বলেন, 


০৫ গু এল এ ০৮০ 33৯ অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের কসম হতে মুক্তি 
লাভের ব্যবস্থা করেছেন: অর্থাৎ তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ ও নিরধধরিণ করেছেন, যার মাধ্যমে 
শপথ ভঙ্গ করার আগেই তার সমাধান হয়ে যায় এবং শপথ ভঙ্গ করার পরে তার 
কাফফারা হয়ে যায়। এটি হলো আল্লাহ তাআলার সেই বাণীর মতো, যাতে তিনি বলেন, 


টু সপ কচু 252 3192 তা তু 
39 ৮: ০৪ ও 1৫5 3৪ ১৫৩ 4 0155 ৮ ও ৬০ 
84283 এ £ (০৫০ ০০৮০৫ চি এ ও ৯২০) এ 
রা ৩৪ ৩৩০০58০৬6৬৪ 
2৫ এ ০ 96515 গত সি জে চি এ 
ক 25456 ০4596 5০ ধা 
হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেপগ্জলোকে 
তোমরা হারাম করো না এবং সীমালজ্বঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীকে 
পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা 
থেকে খাও এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো। 
তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ 
তোমরা ইচ্ছে করে কর সেগ্তলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন । তারপর এর 
কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে 
খেতে দাও, বা তাদেরকে বন্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি। অতঃপর যার সামর্থ নেই 
তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন করা। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের 
কাফফারা । আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য 
তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও (সূরা আল মায়িদাহ: ৮৭-৮৯)। 


১৩৯ 


যে ব্যক্তি কোন হালাল খাবার বা পানীয় বা দাসীকে হারাম করে অথবা কোন কিছু করার 
বা পরিত্যাগ করার জন্য আল্লাহর নামে কসম করে, অতঃপর সেই কসম যদি ভঙ্গ করে 
অথবা ভঙ্গ করার ইচ্ছা করে তাহলে ওপরে বর্ণিত এই কাফফারা তার ওপর আবশ্যক 
হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী, ভূ ₹:% 40৯ আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক: 
অর্থাৎ তিনি তোমাদের সকল বিষয়সমূহ পরিচালনাকারী আর তোমাদের দীন ও দুনিয়ার 
বিষয়গুলোতে এবং তোমাদের থেকে অনিষ্ট দূর করাতে তিনি তোমাদেরকে সবেত্তিমভাবে 
লালনপালনকারী। আর এ কারণে তিনি তোমাদের জন্য কসম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা 
রেখেছেন যাতে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারো। 


৫ কা 2৯ আর তিনি সবজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়: যার জ্ঞান বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ 
সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর তিনি তার সকল সৃষ্টিতেই হাকীম । এজন্য 
তিনি তোমাদের জন্য অনেক বিধানকে বিধিবদ্ধ করেছেন, যার দ্বারা জানা যায় যে, 
সেগুলো তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, এ ৫১০ “4৯? ০০৪৫ 0) ভা 2219৯ আর স্মরণ করুন, 
যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন: অনেক মুফাসসির 
বলেছেন, সেই স্ত্রী হলো উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রসস্ট)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন আর সেটি অন্য কাউকে বলতে নিষেধ 
করেছিলেন । তারপর হাফসা (ঞস্ট) সেই কথাটি আয়িশা (ঞস্ট) কে বলেছিলেন । তখন 
হাফসা (নস্ট) এর প্রকাশ করে দেয়া খবরটি আল্লাহ তাআলা তার নবীকে জানিয়ে 
দিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে হাফসা (ঞসস্টু) কে কিছু ব্যক্ত 
করলেন এবং তার উদারতা ও ধৈশীলতার কারণে কিছু বিষয় এড়িয়ে গেলেন। 


৩4৬৯ তারপর সে (সেই স্ত্রী) বললো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, 3৯ 
রি গঞঁ কে আপনাকে এটা জানাল: অর্থাৎ সেই খবর আপনাকে কে জানালো, যেটি 


আমাদের থেকে বাইরে যায়নি । (অর্থাৎ আমি ও আয়িশা ছাড়া তো আর কেউ সেই খবর 
জানে না)। 


অবহিত: যার কাছে কোন গোপনীয় বিষয়ই গোপন নয়, তিনি গোপন ও অতিগোপন 
সকল বিষয়ই জানেন। 


রি 42 4 কক ভি 1 তি ৩৩ 
আল্লাহ তা'আলার বাণী, 9 (22১95 ৩৪-০ 59 4১1 এ) 09 ৩৯ যদি তোমরা উভয়ে 
আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর), কারণ তোমাদের হৃদয় 


১৪০ 


তো ঝুঁকে পড়েছে: এই সম্বোধন হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই স্ত্রী 
আয়িশাহ ও হাফসাহ (ন্ট) কে উদ্দেশ্য করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা 
ভালোবাসতেন তা নিজের ওপর হারাম করার কারণই হলেন তারা দুইজন । তাই আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে তাওবা করার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং এই কাজের জন্য তাদেরকে 
তিরস্কার করছেন। আর তিনি জানাচ্ছেন যে, যা করা তাদের উচিত ছিল যেমন 
পরহেজগারিতা, রসূলের সাথে আদব রক্ষা করা এবং তার বিরোধিতা না করা এগুলো 
থেকে তাদের অন্তর অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। 


4115556৩19৯ কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অন্যের পোষকতা কর: অর্থাৎ 
নবীর জন্য কষ্টদায়ক কাজে যদি তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করো এবং এই কাজ যদি 
তোমাদের পক্ষ থেকে চলতেই থাকে, 
ভগ ৩15 4৩ ধরগনিডি ৩০৭ ০১০৩ 58 44৮ 9 এ ৩৬৯ 

তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তার সাহায্যকারী এবং জিবরীল ও সৎকমশীল মুমিনরাও | 
তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাগণও তার সহযোগিতাকারী: এরা সকলেই রসূলের 
সহযোগিতাকারী ৷ এরা সকলেই যার সহযোগিতাকারী সে অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। 
আর যারাই তার বিরোধিতা করে তারাই লাঞ্কিত। এই আয়াতে সায়্যিদূল মুরসালিন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় ফযীলত ও মরাঁদা বিদ্যমান, যেখানে সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার নিজেকেসহ তার বিশেষ সৃষ্টিদেরকে এই সম্মানিত রসুলের 
সাহায্যকারী বলে বর্ণনা করেছেন। আর এই আয়াতে তার সম্মানিত দুই স্ত্রীদের প্রতি 
সুস্পষ্টভাবে সতকর্বাণী রয়েছে। তারপর তিনি তাদেরকে এমন অবস্থা বর্ণনা করে 
তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করছেন যে, মহিলাদের জন্য সবচেয়ে কষ্টকর হলো তালাক। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৬০০ উট ক এ ৬৬৬ ০৮০ ৬৪৯ 
যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দেয় তবে তার রব সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাকে 
দেবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী: সুতরাং তোমরা তার অবাধ্যতা করো না। কেননা 
তিনি যদি তোমাদেরকে তালাক দেন তাহলে তার কোন সংকীর্ণতা হবে না এবং তিনি 
তোমাদের মুখাপেক্ষীও নন। আল্লাহ তাআলা তার জন্য তোমাদের চেয়ে দীন ও সৌন্দর্যে 
উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দিবেন। এটি তাদের জন্য ধমকিস্বরূপ যা সংঘটিত হয়নি। আর 
এমনটি সংঘটিত হওয়াও আবশ্যক নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদেরকে তালাক দেননি। আর যদি তিনি তাদেরকে তালাক দিতেন তাহলে পরবর্তী 
্ত্ীপ্তলো হলো তেমনই যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বণনা দিয়েছেন । তাদের গুণাবলির মধ্যে 
থাকতো, ইসলাম, সেটি হলো বাহ্যিক বিধিবিধানগ্তলো পালন করা, ঈমান, সেটি হলো 
আকীদা ও অন্তরের আমলসমূহসহ অভ্যন্তরীণ বিধিবিধানগুলো পালন করা । কুনৃত বা 


১৪১ 


অনুগত, সেটি হলো, সর্বদাই আনুগত্যের ওপর অটল থাকা, %৬২:5৯ তাওবাকারী: 
আল্লাহ তা'আলা যা অপছন্দ করেন তা থেকে তাওবাকারী। আল্লাহ তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন 
যে, আল্লাহ যা ভালোবাসেন তারা সেগুলো পালন করবে আর তিনি যা অপছন্দ করেন 
সেগ্তলো থেকে তারা তাওবা করবে । 


0৫3 ৩22 ৯ অকুমারী এবং কুমারী: অর্থাৎ তাদের কেউ কেউ হবে অকুমারী আর 
কেউ কেউ হবে কুমারী । 


যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীরা এই ভীতিপ্রদর্শন ও আদব শিক্ষাদান 
শুনলেন, তখনই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনে দ্রুত অগ্রসর 
হলেন । যার ফলে এই গুণগ্লো তাদের জন্যই প্রযোজ্য হলো । ফলে তারা মুমিনদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ মহিলাতে পরিণত হলেন। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা তার 
রসূলের জন্য শুধু সবেত্তিম জিনিসই নিবচিন করেন। যেহেতু রসূলের সাথে উল্লিখিত 
্ত্রীগুলোর থাকাকেই আল্লাহ তা'আলা নিবচিন করলেন, তাই এটি প্রমাণ করে যে, তারাই 
সবচেয়ে উত্তম ও সবশ্রেষ্ঠ মহিলা । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


না 
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৬৬:৬- হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন 
থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে 
নিমম, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ তাদেরকে 
আদেশ করেন । আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে। 


ব্যাখ্যা: 

হে এসকল ব্যক্তিগণ যাদেরকে আল্লাহ তা“আলা ঈমানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন, 
তোমরা ঈমানের আবশ্যক বিষয়সমূহ ও তার শর্তসমূহ পালন করো । 

19৩ 224৮9 2555 0৯ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার- 
পরিজনকে রক্ষা করো আগ্তন থেকে: অর্থাৎ ভয়ংকর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আগুন থেকে। 


১৪২ 


নিয়ে তার আদেশসমূহ পালন করা এবং তার নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার 
মাধ্যমে নিজেদেরকে রক্ষা করা । আর পরিবার পরিজন ও সন্তান সন্ততিদেরকে রক্ষা করা 
হলো, তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহর আদেশ পালনে তাদেরকে বাধ্য 
করার মাধ্যমে তাদেরকে রক্ষা করা । আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিজের ব্যাপারে এবং তার 
অভিভাবকত্বে যারা রয়েছে যেমন স্ত্রী, সন্তান সন্ততিসহ অন্যান্য যারাই তার অভিভাবকত্বে 
রয়েছে তাদের ব্যাপারে যে আদেশ করেছেন সেগুলো পালন না করা ব্যতীত বান্দা 
(আল্লাহর আযাব থেকে) নিরাপদ নয়। 


আল্লাহ তা'আলা এমন বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে জাহান্নামের আগুনের বর্ণনা দিচ্ছেন, যাতে তার 
আদেশসমূহে অবহেলা করা থেকে তার বান্দাদেরকে তিনি ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন। 
তিনি বলেন, %৫$)447; ০০ ৬১১৯ যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর: আল্লাহ 
তা'আলা অন্যত্র বলেন, 


2৮ 


ও) কোড রন 


নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন, 
তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে (সূরা আল আম্বিয়া: ৯৮)। 


থু 555 ১৬ ধু ৩৯ যাতে নিয়োজিত আছে নিম্স, কঠোরস্বভাব 
ফেরেশতাগণ: তাদের আচরণ খুবই নির্মম এবং তাদের ধমক খুবই কঠিন, তাদের কণ্ঠ 
খুবই ভীতিকর এবং তাদের চেহারাও খুব ভয়ংকর, তারা তাদের শক্তির মাধ্যমে 
জাহান্নামীদেরকে হীন ও অপমানিত করবে এবং তাদের (জাহান্নামীদের) ব্যাপারে তারা 
আল্লাহর আদেশ পালন করবে । আল্লাহ তা“আলাই তাদেরকে (জাহান্নামীদের) আযাব 
দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের জন্য আবশ্যক করেছেন কঠিন শাস্তি । 
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6558 ৩ 8925 এড ঞ্চা ৩৯4 ৯ যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ 
তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে: এতে 
সম্মানিত ফেরেশতাগণের প্রশংসা রয়েছে আর তারা আল্লাহর আদেশের সামনে নত এবং 
আল্লাহ তাদেরকে যেই আদেশ করেন প্রত্যকটিই তারা পালন করে। তারপর আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


1 দে 
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৬৬:৭- হে কাফিরগণ! আজ তোমরা কোন ওযর পেশ করো না। তোমরা যা করতে 
তোমাদেরকে তার প্রতিফলই তো দেয়া হচ্ছে। 


ব্যাখ্যা: 

কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে এভাবে তিরস্কার করা হবে । তাদেরকে বলা হবে, 
ঠা 955৩5 3১১৪ ওক ৬৯ হে কাফিরগণ! আজ তোমরা রা কোন ওযর পেশ 
করো না: কেননা ওযর পেশ করার সময় শেষ হয়ে গেছে এবং তার উপকারীতাও আর 
কাকর নেই। এখন শুধুই অবশিষ্ট আছে আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়া । আর তোমরা 
তো আল্লাহর সাথে কুফরী করা, তার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং তার 
রসূলগণ ও বন্ধুগণের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া নিজেদের জন্য কিছুই অগ্রিম প্রেরণ করনি। 
তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


গর লালল্পানপ 
দা 
৬৬:৮- হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো বিশুদ্ধ তাওবা, সম্ভবত 
তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে 
প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ লাঞ্চিত 
করবেন না নবীকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ৷ তাদের নূর 
তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে । তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের 
জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় 
আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান । 


ব্যাখ্যা: 
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিশদ্ধচিত্তে তাওবা করার আদেশ করছেন এবং এর 
প্রতিফলস্বরূপ পাপসমূহ মোচন, জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং সৌভাগ্য ও সফলতার 


১৪৪ 


ওয়াদা করছেন। এমনকি কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের ঈমানের আলো দিয়ে ধাবিত 
হবে এবং তারা তার আলোতেই পথ চলবে । তারা সেদিন ঈমানের ফলে শান্তি ও আরাম 
উপভোগ করবে । আর যখন অনেকের নূর বা আলো নিভে যাবে তখন তারা ভীত হয়ে 
পড়বে, যেই আলো মুনাফিকদেরকে দেয়া হবে না, আর মুমিনগণ আল্লাহ তা“আলার কাছে 
প্রার্থনা করবে যাতে তিনি তাদের নূরকে পরিপূর্ণতা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের 
এই দুআকে কবুল করবেন এবং তাদের কাছে যে নূর ও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এর ফলে তিনি 
তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিবেন নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে এবং সম্মানিত রব আল্লাহ তাআলার 
সান্নিধ্যে । এই সবগ্তলোই হলো বিশুদ্ধ চিন্তে তাওবা করার ফল। 


বিশুদ্ধ চিত্তে তাওবা করা দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, সকল পাপের জন্য ব্যাপকভাবে তাওবা করা, 
যেখানে বান্দা একমাত্র আল্লাহর জন্যই এই তাওবা করে, আল্লাহর সন্তষ্টি ও নৈকট্য ছাড়া 
আর অন্য কিছু কামনা করে না আর সববিস্থায় এর ওপর অটল থাকে । তারপর আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 


॥] 
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৬৬:৯- হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর 
হোন । আর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! 


ভ্র্গি ১ 
ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের ও মুনাফিকদের 
সাথে জিহাদ করার এবং এই ব্যাপারে তাদের সাথে কঠোরতা করার আদেশ করছেন। 
তাদের সাথে এই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হলো, তাদের ওপর দলীল-প্রমাণ কায়েম করা, উত্তম 
উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া, তারা যে বিভিন্ন ধরনের গোমরাহীর ওপর 
আছে সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর দাওয়াতকে কবুল করতে 
এবং তার বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তার সাথে অস্ত্রের মাধ্যমে 
তাদের সাথে জিহাদ করা । এমন ব্যক্তির সাথে জিহাদ করতে হবে এবং তার সাথে 
কঠোরতাও করতে হবে । পক্ষান্তরে জিহাদের প্রথম স্তরে এটি হবে সবেত্তিম পন্থায় । 


আর কাফির ও মুনাফিকদের জন্য দুনিয়াতেও রয়েছে আযাব, যেখানে আল্লাহ তা'আলা 
তার রসূলকে এবং তার দলকে তাদের ওপর কর্তৃত্ব দান করবেন এবং তাদের সাথে 
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জিহাদ ও লড়াই করার শক্তি দান করবেন । এছাড়াও তাদের জন্য আখিরাতেও রয়েছে 
আগুনের শাস্তি, আর সেটি কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তস্থল, যেখানে প্রত্যেক দুর্ভাগ্যবান ও 
ক্ষতিগ্রস্তরাই প্রত্যাবর্তন করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[| 
৪ 9৩5 এ ৩৫ ৮ জন? 5৮ ভিন 2৪ জেয সহ ০7৩৯ 
০১৮5৬০৬০০০৩ অন ০০০ ৩১5৪ 
এ ০5 ৩৬ ৯৫ ১১৪৯ নি গে ১৬ এ ০ 


টিনিভীতািরিভিতগিতিরিডা 
ডে গা ৩৪ ৬৩৫০-45৩? 

না 
৬৬:১০- যারা কুফরী করে, আল্লাহ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন নৃহের স্ত্রী ও লুতের 
স্ত্রী, তারা ছিলো আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। 
কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল । ফলে নূহ ও লুত তাদেরকে 


আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলেন না এবং তাদেরকে বলা হলো, তোমরা 
উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর । 


৬৬:১১- আর যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্‌ তাদের জন্য পেশ করেন ফিরআউনের স্ত্রীর 
ৃষ্টান্ত, যখন সে এ বলে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার রব! আপনার কাছে জান্নাতে 
আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির'আউন ও 
তার দুক্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন জালিম সম্পদায় হতে। 


৬৬:১২- আরও দৃষ্টান্ত পেশ করেন ইমরান-কন্যা মারইয়ামের, যে তার লজ্জাস্থানের 
পবিত্রতা রক্ষা করেছিল, ফলে আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম আমাদের রূহ 
হতে। আর সে তার রবের বাণী ও তার কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহন করেছিল 
এবং সে ছিল অনুগতদের অন্যতম | 


ক 


ব্যাখ্যা; 
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আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও কাফিরদের জন্য এই দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করলেন, যাতে তাদের 
সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, মুমিন ব্যক্তির সাথে কোন কাফির ব্যক্তির সম্পর্ক থাকলেও এবং সে 
তার নিকটবর্তী হলেও তা তার কোনই উপকারে আসবে না। আবার কোন কাফিরের সাথে 
কোন মুমিনের সম্পর্ক থাকলে সেটি তার কোন ক্ষতি করবে না যদি সে তার ওপর অর্পিত 
ফরয কাজগুলো পালন করে। এতে যেন পাপাচার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে সতর্ক করার ইঙ্গিত রয়েছে । সেটি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে শুধু তাদের সম্পর্ক তাদের কোন উপকারে আসবে না, যদি তারা মন্দ 
কাজ করে। 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, এ৮% ৩৮০29 9 ৩৮০ 9১ ওঞ্য ১৬ এ ৩০৬৯ 
যারা কুফরী করে, আল্লাহ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন নূৃহের স্ত্রী ও লুতের স্ত্রীর, 
তারা ছিলো: অর্থাৎ, সেই দুই মহিলা ছিলো, ভব ৫০১০ ৩১25 35 ০25: ৩৪ 6৯ 
আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন: তারা হলেন নূহ ও লৃত 
আলাইহিমাস সালাম 

৪৩৬৩৯ কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল: অর্থাৎ তারা তাদের 


স্বামীদের দীনের ওপর না থাকার মাধ্যমে দীনের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল । 
এখানে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে বংশ ও বিছানার ব্যাপারে খিয়ানত উদ্দেশ্য নয় । 
কেননা কোন নবীর স্ত্রী ব্যভিচার করেনি। আর কোন নবীর স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী বানানো 
আল্লাহ তা'আলার জন্য মানায় না। 


কে 


আলাইহিমাস সালাম । 

০৯ তাদের থেকে: অর্থাৎ তাদের স্ত্রীদের থেকে, ভব 5৫ 40 9৯৯ আল্লাহর শাস্তি 
থেকে কোন কিছু বলা হলো: অর্থাৎ সেই দুই মহিলাকেই বলা হলো, 2 ১ ৫259৯ 
৩০৯৭৪ তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর: 


(283 (৩৯ ফলে তারা কোন উপকার করতে পারলো না: অর্থাৎ নৃহ ও লুত 


(37228 ৩7219: ৬৪১ ১৬ &0 ৫০৪৯ আর যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাদের 
জন্য পেশ করেন ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত: তিনি হলে আসীয়াহ বিনতে মুযাহিম (লসট)। 


টা ও ওর) ০4০9 ৩১৪৯ ৩০ ও ঘর ও ও এ০৪ ও ও ভি ৩০৩ ১৯ 
৩20 
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যখন সে এ বলে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার রব! আপনার কাছে জান্নাতে আমার জন্য 
একটি ঘর নিমাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির'আউন ও তার দুক্কৃতি হতে এবং 
আমাকে উদ্ধার করুন জালিম সম্প্রদায় হতে: 
আল্লাহ তা'আলা সেই মহিলার ঈমান, তার রবের সামনে নত হওয়া, তার রবের কাছে 
শ্রেষ্ঠ জিনিস অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের দুআ করা এবং ফিরাউনের ফিতনা ও তার খারাপ 
কথা বর্ণনা করছেন। আল্লাহ তা'আলা তার এই দুআ কবুল করেছিলেন । ফলে সে পরিপূর্ণ 
ঈমান ও দৃঢ়তা এবং ফিতনা থেকে নাজাত নিয়ে জীবন যাপন করেছে। এজন্য নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
2৩ 05 86 305 ৬৪ ভি ৩৪ ধজ। উা 3 গল ও এ উর্ড ৩৩৪ ৩ ৫ 
এ] 00 গত 551 0-০4654০ এ 
পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছে। কিন্ত মহিলাদের মধ্যে আসীয়াহ বিনতে 
মুযাহিম, মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং খাদীজাহ বিনতে খুয়াইলিদ ছাড়া আর কেউ 
পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। আর সকল মহিলাদের ওপরে আয়িশার মযাদা তেমনই, 


যেমন অন্য সকল খাদ্যের ওপরে সারীদ নামক খাদ্যের মযাঁদা (সহীহ বুখারী, হা/৩৪১১, 
সহীহ মসলিম, হা/২৪৩১)। 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, €($2;$ ৩০০০ ভা 69২9 ৩৩৩ 2750৯ আরও দৃষ্টান্ত পেশ 
করেন ইমরান-কন্যা মারইয়ামের, যে তার লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল: অর্থাৎ 
সে তার পরিপূর্ণ দীন, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার কারণে অশ্লীলতা থেকে নিজেকে 
রক্ষা করতে পেরেছিল। 


র্ঁ৩১০ ১৪ 4৫৪ ৫০৯ ফলে আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম আমাদের রূহ হতে: 
সেই ফুঁক মারইয়ামের ভিতরে গিয়ে পৌঁছে। এর ফলেই সম্মানিত রসূল ও মহান নেতা 
ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম জন্ম লাভ করেন। 

এ?) ৬৬৪ ৬৬০০৯ আর সে তার রবের বাণী ও তার কিতাবসমূহ সত্য 
বলে গ্রহন করেছিল: এটি তার ইলম বা জ্ঞানের বণনা । আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহে 
সত্যায়নের অন্তরুক্ত হলো আল্লাহর সৃষ্টিগত ও শরীআতগত বাণীসমূহ। আর তার 
কিতাবসমূহে সত্যায়ণের দাবি হলো, যা দ্বারা এই সত্যায়ন অর্জিত হয় সেগুলো জানা, 


আর এটি ইলম ও আমল ছাড়া সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ০5 ৩৫9৯ 
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$$55হ] আর সে ছিল অনুগতদের অন্যতম: অর্থাৎ সে আল্লাহর আনুগত্যকারিণী, 
ভয়ভীতি ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর আনুগত্যে সর্বদায় অবিচল । এটি হলো তার পরিপূর্ণ 
আমলের বণনা । কেননা মারইয়াম আলাইহিস সালাম হলেন মহাসত্যবাদিনী। আর এই 
সত্যববাদিতা হলো পরিপূর্ণ জ্ঞান ও আমলের সমষ্টি । 


2 650015155 ১৬ 
৬৭. সুরা আল মুলক (মাক্কী, আয়াত ৩০)। 
সি ৩৯9 ৮৪ 
পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে তশুরু করছি) 
[| 


এ? এনা ডা ও টে 258 ৪ ৫ 8) 40053 ওর এতে 
0৩৮ ০০০৫০ এড ওরা ও ১৯৪৯৪৭95৯০৬ ১০8০9 
৮0 998 ৩৪ ৬% 45 একতা ৮১৩ ও ৩৫ এয়া ডু ও ডে ও 
6৮৮০9) ০৬ ০ ও ০5 9% পা 
[নল 
৬৭:১ বরকতময় তিনি, সবশয় কর্তৃত্ব যার হাতে, আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান । 


৬৭:২ যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে 
তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। 


৬৭:৩ যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আসমান । রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত 
দেখতে পাবেন না। আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোন ক্রুটি দেখতে পান কি? 


৬৭:৪ তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে 


ফিরে আসবে । 
১: 


ব্যাখ্যা; 
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4520 ০১১ গাঁ 473৯ বরকতময় তিনি, স্বময় কর্তৃত্ব যার হাতে: অর্থাৎ তিনি 
মহান ও শ্রেষ্ঠ, তার কল্যাণ অনেক বেশি এবং তার ইহসান ব্যাপক । তার মহত্বের 
অন্তর্ভুক্ত হলো, ওপরের ও নিচের জগতের সবর্ময় রাজত্ব একমাত্র তারই হাতে । তিনিই 
সেগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তার হিকমত অনুযায়ী সৃষ্টিগত ও শরীআতগত 
বিধিবিধানের মাধ্যমে যেভাবে ইচ্ছা তাতে কর্তৃত্ব করেন। তার মহত্বের আরো অন্তভুক্ত 
হলো, তার রয়েছে পরিপূর্ণ ক্ষমতা, যার মাধ্যমে তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান । আর 
এই ক্ষমতার মাধ্যমেই তিনি অনেক বিশাল মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন। যেমন 
আসমানসমূহ এবং জমিন। 

আর তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি তার বান্দাদের জন্য জীবিত করার 
পরে তাদের মৃত্যু দান করাও নিরধারণ করেছেন। 


পু 
শে 
পা 


€১০০ ১:21 2 বেস তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের 
মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম: অর্থাৎ কে অধিক ইখলাস সহকারে ও অধিক সঠিকভাবে 
আমল করে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও তাদেরকে এই জগতে 
এনেছেন এবং তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা এই জগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তরিত 
হবে । আর তিনি তাদেরকে আদেশ নিষেধ করেছেন এবং তার আদেশের বিরোধিতাকারী 
প্রবৃত্তি দিয়ে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশের সামনে অনুগত হবে 
এবং উত্তমভাবে আমল করবে, আল্লাহ তা“আলাও তাকে উভয় জগতেই উত্তম প্রতিদান 
দিবেন। আর যে ব্যক্তি অন্তরের প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আল্লাহর আদেশকে 
পরিত্যাগ করবে, তার জন্য রয়েছে মন্দ প্রতিদান । 


2১] 5৯৯, তিনি মহাপরাক্রমশালী: যার রয়েছে সবধরনের শক্তি ও ক্ষমতা, যার দ্বারা 
তিনি সকল কিছুকেই পরাভত করেছেন এবং সকল সৃষ্টিই তার সামনে নত। 


১৯২21 ক্ষমাশীল: অর্থাৎ যারা খারাপ কাজ করে, (ফরয কাজে) অবহেলা করে এবং 


অন্যান্য পাপকাজ করে তাদের জন্য তিনি ক্ষমাশীল, বিশেষভাবে যখন তারা তাওবা করে 
আল্লাহ অভিমুখী হয়। তিনি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন যদিও তাদের পাপ আকাশের 
মেঘ পযন্ত পৌঁছে, আর তিনি তাদের দোষক্রটি গোপন রাখবেন, যদিও সেগুলো দুনিয়া 
ভর্তিও হয়। 


৩৮ ৩১%:০ 6১৩ $৬ ওযা ষিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে: একটির 
ওপরে আরেকটি, আর সেগুলো একটিই স্তর নয়। আর তিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন 
সবচেয়ে সুন্দর ও মজবুতভাবে । 


১৫০ 


৩১ ৩১৪৫ ৩১ ওলা ৬৬ ও $55$ ৬৯ রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে 
পাবেন না: অর্থাৎ কোন ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। 

যখন কোন দিক দিয়েই কোন ত্রুটি নেই, তখন সেটি সবেত্তিম সুন্দরে পরিণত হয় এবং 
তার রং, আকৃতি, উচ্চতা ও তাতে যে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, গ্রহ রয়েছে সেগুলো 
সবদিক দিয়ে মানানসই হয়। 

যেহেতু আসমানের পরিপূর্ণতা সুবিদিত, তাই আল্লাহ তা“আলা বারবার দৃষ্টি দিতে এবং তা 
নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করার আদেশ করছেন। তিনি বলেন, ৫72 ৮৯১৯ 
আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন: অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য আবার পুনরায় সেদিকে দৃষ্টি 
দিন। 

১92১ ৩2 59০$ ০5৯ কোন ত্রুটি দেখতে পান কি: অর্থাৎ কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ও 
ভারসাম্যহীনতা দেখতে পান কি? 

রব ১৩০৫ /এা ৮2৯ তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান: এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
হলো, বারবার দৃষ্টি ফেরানো । 

৮০০ 9৮ ০৬ এআ এ ০২৪৫ ৯ সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্রান্ত হয়ে আপনার দিকে 


ফিরে আসবে: অর্থাৎ তাতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি বের করতে অক্ষম হয়ে যাবে, যদিও (ত্রুটি 
বের করার জন্য) খুবই চেষ্টা করে। তারপর তার সৌন্দযতা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে বলেন, 


[| 
৪ ৩5৫2 0265575 (9৮০৩ 550 015 5৯ 


2 1৩ তা ০9 2 4৩ 1১১ 58 ও এনা ০৪ 
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৬৭:৫- আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি 
এবং সেগুলোকে শায়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ বানিয়েছি এবং তাদের 
জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি । 


৬৭:৬- আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; 
এবং তা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল! 

৬৭:৭- যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ 
শুনবে, আর তা হবে উদ্বেলিত। 

৬৭:৮- ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, 

৬৭:৯- তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা 
মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা 
তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো। 

৬৭:১০- আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, 
তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না । 


ক 


ব্যাখ্যা; 


আমরা সৌন্দযনন্ডিত করেছি ভূ 34) 221৯ নিকটবর্তী আসমানকে: যেই আসমানকে 
তোমরা দেখতে পাচ্ছো এবং যেটি তোমাদের নিকটবর্তী । 


০৮2৯ প্রদীপমালা দ্বারা: আর তা হলো বিভিন্ন ধরনের আলো ও উজ্দবলতা সমৃদ্ধ 
নক্ষত্রসমূহ দ্বারা। যদি আসমানে এই নক্ষত্রগুলো না থাকতো তাহলে সেটি অন্ধকার ছাদে 
পরিণত হতো, তাতে থাকতো না কোন শোভা সৌন্দর্য। আল্লাহ তা'আলা এই 
নক্ষত্রগুলোকে আসমানের জন্য বানিয়েছেন অলংকার, সৌন্দ্য, আলো ও পথের 
দিশাস্বরূপ, যার মাধ্যমে জল স্থলের অন্ধকারসমূহে পথের দিশা পাওয়া যায়। আল্লাহ 
তা“আলা বর্ণনা করলেন যে, তিনি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দ্বারা সৌন্দযমন্ডিত 
করেছেন। অথচ (সকলেরই জানা) অনেক তারকাসমূহ সাত আসমানের ওপরে । এই 
দুইয়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা আসমানসমূহ খুবই স্বচ্ছ। যার ফলে 
নিকটবর্তী আসমান সৌন্দযমভিত হয়, যদিও নক্ষত্রসমূহ তাতে না থাকে। 


(1549৯ আর আমরা সেগুলোকে বানিয়েছি: অর্থাৎ প্রদীপমালাকে। 


১৫২ 


3০০20 ৩১:১৯ শায়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ: যে শায়তানরা আসমানের 
খবর চুরি করে শুনতে চায়। শায়তানরা যাতে যমিনের খবরসমূহ ছিনিয়ে নিতে না পারে 
সেজন্য আল্লাহ তা'আলা এই নক্ষত্রসমূহকে আসমানের পাহাদার বানিয়েছেন। এই 
নক্ষত্রসমূহ থেকে তাদের ওপর যেই অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হয়, সেগুলো আল্লাহ তা'আলা 
দুনিয়াতে শায়তানদের জন্য (শোস্তিস্বরূপ) প্রস্তুত করেছেন । 


 2& (5৫০9৯ আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি: অর্থাৎ তাদের জন্য আখিরাতে প্রস্তুত 


রেখেছি এ 7০] ৩1৯ জলন্ত আগুনের শাস্তি: যেহেতু তারা আল্লাহর অবাধ্যতা 
করেছে এবং তার বান্দাদেরকে পত্রষ্ট করেছে। তাদের অনুসারী কাফিররাও তাদের 
মতোই । আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জলন্ত আগুনের শাস্তি। এজন্য 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ: 0 ৩5 87 0৪ 5309৯ আর 
যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, এবং তা কত 
মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল: যেখানে জাহান্নামীদেরকে খুবই লাঞ্তিত করা হবে। 


৮ 


্ $3 155] ৯ যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে: লাঞ্চিত ও অপমানিত 
অবস্থায়, ধ:4£ 4192৯ তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে: অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ও 
ভীষণ জোরে আওয়াজ । ধঁ)523 ৫১৯ আর তা হবে উদ্বেলিত: 


ইলা 9৯ %$ ২৫৩৯ ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে: এটি যেন এর এক অংশকে 
আরেক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং কাফিরদের ওপর প্রচণ্ড ক্রোধে এটি যেন 
ফেটে পড়বে । কাফিররা যখন এতে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের সাথে জাহান্নাম কেমন আচরণ 
করবে বলে তুমি মনে কর? তারপর আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের প্রতি জাহান্নামের 
প্রহরীদের তিরস্কারের বিষয়টি বর্ণনা করছেন। 


তিনি বলেন, ৫5১৫ ৫০৪ এ (৫৮ ০485 ৫9 ৩৪ এ রি যখনই তাতে কোন 
দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তার প্রহরীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন 
সতর্ককারী আসেনি: অর্থাৎৎ তোমাদের অবস্থা এমন এবং তোমরা জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে 
গেছো, যেন তোমাদেরকে এই জাহান্নামের খবরই দেওয়া হয়নি এবং তা থেকে যেন 
তোমাদেরকে সতর্ককারীগণ সতর্কই করেননি । 


৫015 ২ বু] 91555 ৩৪ ধা ডি ৩ ৫35 ৩8 গড ও ৬, 


১৫৩ 


তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা মিথ্যারোপ 
করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে 
রয়েছো: তারা বিশেষভাবে সেই রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাথে সাথে ব্যাপকভাবে 
আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন সকল কিছুকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আর তারা 
এতেই ক্ষান্ত হননি, বরং তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, সতর্ককারী রসূলগণ 
মহাবিভ্রান্তিতে আছে, অথচ তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত ও পৎপ্রদর্শশকারী। তাহলে কোন 
অবাধ্যতা, অহংকার ও জুলুম এর সমপযাঁয়ের হতে পারে? 


159৯ আর তারা বলবে: হিদায়াত ও সঠিক পথের উপযুক্ত না হওয়ার বিষয়টি তারা 


০] ০৭০০৩ ০0 ৫৫ 5৫৪5 7065৫৫ ম 
যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের 
অধিবাসী হতাম না: 


তারা নিজেদের ওপর হিদায়াতের রাস্তাগ্তলোকে বন্ধ করেছে। হিদায়াতের রাস্তাপ্তলো হলো, 


(১) আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো শুনা, 


(২) আর বিবেক, যা বিবেকবানদেরকে উপকৃত করে, তাদেরকে সকল বস্তর প্রকৃত 
অবস্থা বুঝতে, হককে প্রাধান্য দিতে এবং যেগ্তলোর পরিণাম নিন্দনীয় সেগুলো থেকে 
বিরত রাখতে সহায়তা করে। 


সুতরাং এই কাফিররা শুনেও না এবং তাদের কোন বিবেকও নেই। পক্ষান্তরে যাদের 
ইয়াকীন ও জ্ঞান রয়েছে ও যারা সত্যবাদী ও ঈমানদার তাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ 
বিপরীত। তারা তাদের ঈমানকে শরীআতগত দলীলের মাধ্যমে শক্তিশালী করে। তাই 
তারা আল্লাহর নিকট থেকে যা এসেছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা 
নিয়ে এসেছেন সেগুলো জানা ও আমল করার জন্য শুনে । 


এছাড়াও তারা তাদের ঈমানকে বিবেকগত দলীলের মাধ্যমেও শক্তিশালী করে। সেটি 
হলো বিবেক দিয়ে বোধগম্য বিষয়গুলো এবং কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিষয়গুলো 
বোঝার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের ওপর যে পরিমাণ অনুগ্রহ করেছেন সেই 
অনুযায়ী গোমরাহী থেকে হককে, নিকৃষ্ট থেকে সুন্দরকে এবং অকল্যাণ থেকে কল্যাণকে 
জানা । সুতরাং পবিত্র সেই সত্তা যিনি যার ওপর ইচ্ছা বিশেষভাবে তার ওপর দয়া করেন, 
আর তার বান্দাদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন এবং যে ব্যক্তি কল্যাণের উপযুক্ত 
নয়, তাকে লাঞ্চিত করেন। 


১৫৪ 


তারপর জাহান্নামে প্রবেশকারী এবং তাদের জুলুম ও অবাধ্যতার কথা স্বীকার করার কথা 
বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


কি 
রানা 
৬৭:১১- অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে । সুতরাং ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের 
অধিবাসীদের জন্য! 


ব্যাখ্যা: 


রটে 411 ৩০০০৭ 3০: 8505 ০৬৯ অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার 


করবে । সুতরাং ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য: অর্থাৎ তাদের জন্য ধ্বংস 
সবনাশ এবং দুর্ভাগ্য । তারা কতই না দুর্ভাগ্যবান ও নিকৃষ্ট। কেননা আল্লাহ তা'আলা 
প্রতিদানকে তারা হারিয়েছে আর তারা সব্দাই জলন্ত আগুণে থাকবে, যেই আগ্তণে তাদের 
শরীরকে জ্বালাবে আর সেটি তাদের অন্তর পযন্ত পৌঁছে যাবে । তারপর আল্লাহ তা“আলা 
বলেন, 


7] 
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|] 
৬৭:১২- নিশ্চয় যারা না দেখেই তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও 
মহাপুরস্কার | 


ব্যাখ্যা: 

যেহেতু আল্লাহ তা“আলা দুর্ভাগ্যবান পাপাচারীর অবস্থা বর্ণনা করলেন, তাই তিনি এখানে 
সৌভাগ্যবান নেককার লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। 

তিনি বলেন, ৫৬204) 5১2৩ ৫৪: ৩৯ নিশ্চয় যারা না দেখেই তাদের র রবকে ভয় 
করে: অর্থাৎ সববিস্থায় আল্লাহকে ভয় করে, এমনকি এমন অবস্থাতেও যেখানে আল্লাহ 
ছাড়া তাদের অবস্থা কেউ অবগত হতে পারবে না। তারা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে 


১৫৫ 


অগ্রসর হয় না এবং আল্লাহ তা'আলা যার আদেশ করেছেন তাতে তারা কমতিও করে 
না। 


5522 ০৯ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা: তাদের পাপসমূহের জন্য। যখন আল্লাহ 
তা'আলা তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, তখন তিনি তাদেরকে সেই পাপের অনিষ্ট থেকে 
এবং জাহান্নামের আযাব থেকেও রক্ষা করবেন । আর তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার | 
সেটি হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাতে যেসব স্থায়ী নিয়ামতসমূহ, বিশাল 
রাজত্ব, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় ও আকাত্থিত বস্তুসমূহ, উচু প্রাসাদ ও বাসগৃহ, সুন্দর সুন্দর 
হুর, খাদেম প্রস্তুত করে রেখেছেন সেগুলো । এগুলোর চেয়ে সবচেয়ে বড় ও মহান হলো 
দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টি, যা তিনি জান্নাতবাসীদের জন্য ঘোষণা করবেন। 


[7 
তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৮ ৬৬ ৩৬, ৮০০ সত ১১০এ] ৩৪ সত এ না এ জট 
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৬৭:১৩- আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো 
অন্তরসমূহে যা আছে তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। 


৬৭:১৪- যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষমদর্শী, সম্যক অবহিত । 
ব্যাখ্যা; 

এটি হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার বিশাল জ্ঞান ও সুক্ষ্মদশীতার বর্ণনা । তিনি 
বলেন, 1252212055৯ আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল 
অথবা প্রকাশ্যে বল: এই সবগুলোই তার কাছে সমান। কোন গোপন কিছুই তার কাছে 
গোপন নয়। 

রব ১১০ 5948 7205 5৯ তিনি তো অন্তরসমূহে যা আছে তা সম্পর্কে সম্যক 
অবগত: অর্থাৎ অন্তরে যেসব নিয়্যাত ও ইচ্ছা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও তিনি সম্যক 


অবগত । তাহলে কথা ও কাজ, যেগুলো শোনা যায় ও দেখা যায় সেগুলোর ব্যাপারটি 
কেমন হতে পারে? তারপর আল্লাহ তা“আলার জ্ঞানের ব্যাপারে বিবেকগত দলীল পেশ 


করে বলেন, ধ্$এ- 2 + 433 খুটি যিনি সৃষ্টি করেছেন, তি তিনি কি জানেন না: যিনি সৃষ্টিকে 


১৫৬ 


সৃষ্টি করলেন, সুদৃঢ় ও সুন্দর করলেন, অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে জানবেন না, এটি 
কীভাবে হতে পারে? 


€৮541 42০50 9৯ অথচ তিনি সৃষ্ষদর্শী, সম্যক অবহিত: যার জ্ঞান এতই সূক্ষ্ম যে, 
তিনি অন্তরের খবর, গোপনীয় বিষয়সমূহ এবং গায়েবের খবরও জানেন । এছাড়াও তিনি 
গোপন ও অতিগোপন বিষয়সমূহও জানেন । লাতীফ বা সৃক্ষদর্শীর আরেকটি অর্থ হলো, 
তিনি তার বান্দা ও বন্ধুদের ওপর অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। তিনি তাদেরকে এমনভাবে তার 
দয়া ও অনুগ্রহ দান করেন যে, তারা বুঝতেই পারে না, তাদেরকে এমনভাবে অনিষ্ট থেকে 
রক্ষা করে যে, তারা কল্পনাও করে না। আর তিনি তাদেরকে এমন মাধ্যমে ওপরের স্তরে 
উন্নীত করেন, যা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি তিনি তাদেরকে অপছন্দনীয় কোন 
কিছুর আস্বাদন করান, যাতে এর মাধ্যমে তারা মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারে। 
তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


পর 4০ ০29 টি ৭ ঠ 
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৬৭:১৫- তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর 
দিক-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে তোমরা আহার করো, 
আর পুনরুথান তো তাঁরই কাছে। 

ব্যাখ্যা: 

তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা সেখান থেকে 

তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারো, যেমন বৃক্ষ রোপন, প্রাসাদ নির্মনি এবং চাষাবাদ 

ইত্যাদি, আরো তোমরা যাতে সেখানে রাস্তা পেতে পারো, যার মাধ্যমে তোমরা দূরবর্তী 
অঞ্চলে ও দেশে যেতে পারো । 


1555 ও 1:৬৯ অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ করো: রিযিক ও 
উপার্জনের উদ্দেশ্যে । 


১১3] ০19 482) ১১1%৫$৯ আর তাঁর দেয়া রিযিক থেকে তোমরা আহার করো, 
আর পুনরুথান তো তাঁরই কাছে: এই জগত থেকে স্থানান্তরের পরে তারই কাছে 


১৫৭ 


তোমাদের পুনরুথান, যেই জগতকে আল্লাহ তা“আলা তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ এবং 
আখিরাতের জগতে পৌঁছার মাধ্যম বানিয়েছেন। তোমাদের মৃত্যুর পরে আবার 
তোমাদেরকে জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে একত্রিত করা হবে, যাতে 
তিনি তোমাদের ভালো ও মন্দ আমলসমূহের প্রতিদান দিতে পারেন। 

দা 
তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


পো ও ০2 ২ 8295 ৩৯9 ০০৪ -৮৯ অগা ও ৩টি 
93$ ৩2 দি 
(7৫৩৫ ০8৫৬ 


[8] 
৬৭:১৬- তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি 
তোমাদেরকে সহ জমিনকে ধ্বসিয়ে দেবেন না? অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর 
করে কাপতে থাকবে। 


৬৭:১৭- অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি 
তোমাদের ওপর নিক্ষেপকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠাবেন না? তখন তোমরা জানতে 
পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী! 


৬৭:১৮- আর এদের পৃববর্তীগণও মিথ্যারোপ করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার 


প্রত্যাখ্যান (শোস্তি)। 
ক 
ব্যাখ্যা; 


যারা সীমালজ্ঘন, বাড়াবাড়ি ও অবাধ্যতায় অবিচল তাদের জন্য এটি হলো ধমক ও হুমকি, 
যেগুলো তাদের ওপর আযাব ও শাস্তি আসাকে আবশ্যক করে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ভূ] 3 ১৫ ১০৮০৯ তোমরা কি এ থেকে নির্ভ় হয়েছো 
যে, যিনি আসমানে রয়েছেন: তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা, যিনি সৃষ্টির ওপরে আছেন। 

১১: $ ৯1 ০৪ (৫ ০৪৮৪ ওকি তিনি তোমাদেরকে সহ জমিনকে ধ্বসিয়ে 
দেবেন না? অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাপতে থাকবে: অর্থাৎ 


তোমাদেরকেসহ থর থর করে কাপতে থাকবে ও অস্থির হয়ে পড়বে, এমনকি শেষ পযন্ত 
তোমরা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 


১৫৮ 


(০৩ 2৫ 659 ৩ গুলনা ৯ ০৫ [৯ অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভ় 
হয়েছো যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর নিক্ষেপকারী ঝড়ো হাওয়া 
পাঠাবেন না: অর্থাৎ আযাবস্বরূপ আকাশ থেকে তিনি তোমাদের ওপর ঝড়ো হাওয়া 
পাঠাবেন না এবং তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন না (এটি থেকে কি তোমরা নিভয় 
হয়ে গেছো)? 


253 ৪৫ 95:15:৬৯ তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী: 
যেমনটি আসার ব্যাপারে রসুলগণ ও কিতাবসমূহের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করা 
হয়েছিল তেমনই আসবে । সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে বা জমিন থেকে 
তোমাদের কাছে আযাব পাঠাচ্ছেন না বলে তোমরা মনে করো না যে, তা তোমাদের 
উপকারে আসবে । বরং অচিরেই তোমরা তোমাদের কর্মের পরিণাম দেখতে পাবে, সেটি 
কিছুদিন আগেই হোক বা পরেই হোক । কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তোমাদের 
মতই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন । 
সুতরাং লক্ষ্য করে দেখো, আখিরাতের শাস্তির আগেই কীভাবে আল্লাহ তা“আলা 
দুনিয়াতেই তাদেরকে ত্বরিৎ শাস্তি দিলেন। তাই তাদের ওপর যেই শাস্তি আপতিত হয়েছে 
তা থেকে তোমরাও সতর্ক থেকো । 


প্রন 
তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
০ 9৩ ০4 ৬9 3 ৩ ৩ ৪৯৪৫) ৪০ ০৮ ৮1 ৫0155 29৯ 
ও) 9০ 
॥। 


৬৭:১৯- তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের ওপরে পাখিদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে ও 
সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর 


সম্যক দর্টা। 
১ 


ব্যাখ্যা; 


এটি হলো তিরস্কার এবং পাখির অবস্থার দিকে লক্ষ্য করার প্রতি উৎসাহ প্রদান, যেই 
পাখিকে আল্লাহ তা'আলা অধীন করেছেন এবং আকাশ ও বাতাসকে সেই পাখির অধীন 
করেছেন । উড়ার জন্য পাখিরা সেই আকাশে তাদের ডানা প্রসারিত করে এবং নামার জন্য 


১৫৯ 


সংকুচিত করে। সেই আকাশে তারা সাতার কাটে আর তাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী 
তারা তাতে বারবার আসা যাওয়া করে। 


১৫০ এ! ৬৫8 ৩৯ দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন: কেননা আল্লাহ 
তা'আলাই আকাশকে তাদের অধীন করেছেন এবং তাদের শরীর ও আকৃতিকে এমনভাবে 
বানিয়েছেন যাতে তারা উড়তে পারে । যে ব্যক্তি পাখির অবস্থা লক্ষ্য করে এবং সেখান 
থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে, এটি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ক্ষমতাকে তার সামনে স্পষ্ট করে । আরো 
প্রমাণ করে যে, তিনিই একক, সকল ইবাদত একমাত্র তার জন্য করা উচিত। 
বু ৮০ £৩5 ১441৯ নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক রষ্টাঃ যেমনভাবে বান্দাদের জন্য 
মানানসই হয় এবং তার হিকমত অনুযায়ী একমাত্র তিনিই তার বান্দাদেরকে পরিচালনা 
করেন। 

রা 
তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৪১১ & ২) 9১১৪৫খা 9 9 ও ১৮৩ ৩৪৮৪০৪৭ এ ৬৯ ওযা ০৬ ওটি 
ও: 0৮ 3 9৫-0850) ৩৭৩৮) ও ও 
নর 


৬৭:২০- দয়াময় আল্লাহ্‌ ছাড়া তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা 
তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা তো শুধুই ধোকায় নিপতিত। 


৬৭:২১- এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিষিক বন্ধ 
করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে। 

ব্যাখ্যা; 

আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য, তার আদেশকে ঘৃণাকারী ও হক থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে 
বলেন, ভা ৩৪১ ০৩ -৫/৫ ৫০ 35498 ও ও ৯ দয়াময় আল্লাহ্‌ ছাড়া 
তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে: অর্থাৎ 
দয়াময় আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাইলে তোমাদের সাহায্য করার এবং সেই 
ক্ষতি প্রতিহত করার কেউ আছে কি? অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ ছাড়া তোমাদের শক্রর 


মোকাবেলাতে কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? তিনিই তো একমাত্র সাহায্যকারী, 
সম্মানদানকারী, লাঞ্কিতকারী। আর তিনি ব্যতীত সৃষ্টির সকলেই যদি কোন বান্দাকে 


১৬০ 


সাহায্য করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও কোন শক্রর মোকাবেলাতেই এক অনু পরিমাণও 
উপকার করতে পারবে না । সুতরাং দয়াময় আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে 
পারবে না এটি জানার পরেও কুফরীর ওপর কাফিরদের অটল থাকাটা শুধুমাত্র ধোকা ও 


নির্বুদ্ধিতা। 


583) ৩.৭ ও! 2355 ও 1৬ ও এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক 
দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন: সবপ্রকার রিযিকই আল্লাহর নিকট 
থেকে আসে । যদি তিনি তোমাদের থেকে তার রিষিককে বন্ধ করে দেন তাহলে কে সেই 
রিযিক পাঠাবে? মাখলুকরা তো নিজেদেরই রিযিক প্রদান করতে সক্ষম নয়, তাহলে 
কীভাবে অন্যদেরকে রিযিক দিবে? রিিকদাতা ও অনুগ্রহকারী আল্লাহ তা“আলার বিষয়টি 
হলো, বান্দার কাছে যে নিয়ামতই আসে, এই সবই আসে একমাত্র তারই নিকট থেকে। 
তাই তিনিই এর হকদার যে, সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র তারই জন্য করা হবে । কিন্তু 


কাফিররা ভা ৯ অবিচল আছে: অটল আছে। 


9:০৯ অবাধ্যতায়: সত্যের প্রতি দুর্বল না হয়ে কঠোরতা করাতেই ৫১১5৯ আর সত্য 
বিমুখতায়: হক থেকে পলায়ন করাতে । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[| 


রি 
পু 


টি ৮০2০ ৮৮৬ 6 6৯০ ৩৯৩ ০ ০৯ 9425 তু ৩৩ ১ ০% 
রন 
৬৭:২২- যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সে ব্যক্তি 
যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? 


১: 
ব্যাখ্যা: 


অর্থাৎ এই দুই ব্যক্তির মধ্যে অধিক সঠিক পথে কে চলে? যে ব্যক্তি গোমরাহীতে নিমজ্জিত 
এবং কুফরীতে হাবু ডুবু খাচ্ছে, তার অন্তরই উল্টে গেছে, যার ফলে হক তার কাছে বাতিল 
বলে মনে হয় এবং বাতিলকে হক বলে মনে হয়, অন্যদিকে যে হক সম্পর্কে জানে, 
সেটিকেই প্রাধান্য দেয়, সেই অনুযায়ী আমল করে এবং কথা, কাজে ও সববিস্থায় সিরাতে 
মুস্তাকীমের ওপর চলে, এই দুই ব্যক্তির দিকে শুধু লক্ষ্য করলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । আরো জানা যায় যে, এদের মধ্যে কে হিদায়াতপ্রাপ্ত আর কে গোমরাহ । কেননা 
কথার চেয়ে বাস্তব অবস্থাই হলো সবচেয়ে বড় প্রমাণ । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১৬১ 


রন 
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৬৭:২৩- বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন 
শবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ ৷ তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো । 
৬৭:২৪- বলুন, তিনিই জমিনে তোমাদেরকে সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে 
তোমাদেরকে সমবেত করা হবে । 
৬৭:২৫- আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রতি কখন 
বাস্তবায়িত হবে? 


৬৭:২৬- বলুন, এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই কাছে আছে, আর আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী 


মাত্র। 

ব্যাখ্যা: 

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন , তিনিই একমাত্র সত্যিকারের মাবুদ । আর তিনি তার 
বান্দাদের তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং একমাত্র তারই ইবাদত করার দিকে আহ্বান 
করছেন। তিনি বলেন, এ 4৮ ওঞ্সা % ০৪৯ বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন: অর্থাৎ কারো কোন সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই তিনি তোমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা 
থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পরে তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, 
দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ প্রদানের মাধ্যমে তোমাদের সৃষ্টির পূর্ণতা দিয়েছেন, যেগুলো হলো 
শরীরের সবচেয়ে উপকারী ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। 


কিন্তু এই নিয়ামতের পরেও 9 95৫2$ এ ১৩১৯ তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করো: অর্থাৎ প্রেথম অর্থ) তোমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞ, আর (দ্বিতীয় 
অর্থ) তোমরা যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তার পরিমাণ খুবই কম। 


বউ 55 এক্স 9 ০১৯ বলুন, তিনিই জমিনে তোমাদেরকে সৃষ্টি করে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন: তিনি জমিনের বিভিন্ন অঞ্চলে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন 


১৬২ 


জায়গাতে তোমাদের বাসস্থান দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে আদেশ নিষেধ করেন 
এবং বিভিন্ন নিয়ামত দান করেন যার মাধ্যমে তোমরা উপকৃত হও। এর পরে তিনি 
তোমাদেরকে কিয়ামত দিনে একত্রিত করবেন । কিন্তু এই প্রতিদানের ওয়াদা অবাধ্যরা 


অস্বীকার করে। এ$%52:3৯ আর তারা বলে: মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য, 


৩ তে ০! চা 15১১ 12৯ 


তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে: তারা কিয়ামত 
অথচ এটি কেবল জুলুম ও অবাধ্যতা । কেননা এর জ্ঞান শধুমাত্র আল্লাহর কাছে আছে, 
সৃষ্টির কারো কাছে নেই। এই খবরের সত্যতা (অর্থাৎ কিয়ামত আসার বিষয়টি) সেটি 
কখন সংঘটিত হবে সেটি জানানোকে আবশ্যক করে না। কেননা দলীলের মাধ্যমে সত্যকে 
জানা যায়। আর কিয়ামতের সত্যতার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এমন দলীল প্রমাণ কায়েম 
করেছেন, যারা মনোযোগ সহকারে শুনবে তাদের জন্য সেই দলীল প্রমাণগুলোতে বিন্দু 
পরিমাণ কোন সংশয় সন্দেহ থাকবে না । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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৬৭:২৭- অতঃপর তারা যখন তা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের চেহারা ম্লান হয়ে পড়বে 
এবং বলা হবে, এটাই হলো তা, যা তোমরা দাবি করেছিলে । 


৬৭:২৮- বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে 
ংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে কাফিরদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে কে রক্ষা করবে? 


৬৭:২৯- বলুন, তিনিই রহমান, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং তারই ওপর ভরসা 
করেছি। অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে । 


৬৭:৩০- বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, যদি পানি ভুগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে 
চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি? 


১৬৩ 


ব্যাখ্যা: 
অর্থাৎ কাফিরদের মিথ্যারোপ করা ও তাদের প্রতারণা তো ততক্ষণই, যতক্ষণ তারা এই 
দুনিয়াতে আছে। যখন তারা প্রতিদান দিবসে আসবে এবং শাস্তি দেখবে যে, ভঃ1১৯ তা 


আসন্ন: অর্থাৎ একেবারেই নিকটে, তখন এটি তাদের খুবই খারাপ লাগবে, তারা কঠিন 
অবস্থায় পড়ে যাবে এবং তাদের অন্তরগুলো অস্থির হয়ে পড়বে । এর ফলে তাদের চেহারা 
পরিবর্তন হয়ে যাবে । আর তাদেরকে তাদের মিথ্যারোপের কারণে বলা হবে, এটিই তো 
হলো তা, যা তোমরা মিথ্যারোপ করতে । আজ তোমরা সেটা স্বচক্ষে দেখছো, বিষয়টি 
আজ তোমাদের সামনে স্পষ্ট, আর তোমাদের সকল মাধ্যমগ্ডলো ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন 
সরাসরি আযাব ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই। 


যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা রসূলের দাওয়াতকে 
প্রত্যাখ্যান করতো, তার ধ্বংসের অপেক্ষা করতো এবং তার মৃত্যু প্রত্যাশা করতো, তাই 
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলার আদেশ করছেন যে, যদি তোমাদের আশা পুরণও হয়, 
আর আল্লাহ তা'আলা আমাকেসহ আমার সাথীদেরকে ধ্বংসও করেন, তবুও এটি 
তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। কেননা তোমরা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী 
করেছো এবং আযাবের উপযুক্ত হয়ে গেছো । যেই যন্ত্রণাদায়ক আযাব তোমাদের জন্য 
আবশ্যক হয়ে গেছে সেখান থেকে তোমাদেরকে কে রক্ষা করবে? তাই আমাকে ধ্বংস 
করার তোমাদের আকাংখা ও পরিশ্রম বৃথা, তা তোমাদের কোনই উপকারে আসবে না। 


তাদের বক্তব্য হলো যে, তারাই হিদায়াতের ওপর আছে আর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম গোমরাহীর ওপরে আছেন। এটি তারা বারবার বলে, এর জন্য তারা বিতর্ক 
করে এবং লড়াই করে। তাই আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে তার অবস্থা ও তার 
অনুসারীদের অবস্থা বর্ণনা করার আদেশ করছেন যার মাধ্যমে সকলের কাছে তাদের 
তাকওয়া ও হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 


আর সেটি হলো তারা বলবে, ৬85৫ 15 .41৫94৯ আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি 
এবং তাঁরই ওপর ভরসা করেছি: অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ 
আমলসমূহ এই সবগুলোই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত । যেহেতু আমল হওয়া এবং তার পূর্ণতা 
আসা নির্ভর করে ভরসার ওপর, তাই আল্লাহ তা“আলা অন্যান্য আমলের মাঝে আল্লাহ 
ভরসাকে বিশেষভাবে বর্ণনা করছেন। আসলে সেটিও ঈমান ও তার আবশ্যিক 
বিষয়গ্ুলোরই অন্তর্ভুক্ত । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৫38 ৫৫ ৫55 402৯ আর একমাত্র আল্লাহর 
ওপরই ভরসা করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকে । (সুরা আল মায়েদাহ ৫:২৩) । 


১৬৪ 


যখন এই হলো রসূল ও তার অনুসারীদের অবস্থা, যেটি তাদের সফলতা ও সৌভাগ্যকে 
আবশ্যক করে, আর তাদের শত্রুদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং এতেই জানা 
যায় যে, তাদের কোন ঈমান ও ভরসা নেই। এর মাধ্যমে আরো জানা যায় যে, কে 
হিদায়াতের ওপর আছে আর কে স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত? 


একমাত্র আল্লাহ তা“আলাই যে সকল নিয়ামত দান করেন, বিশেষভাবে পানি, যার মাধ্যমে 
তিনি সকল কিছুকে জীবিত করেন, এখানে তিনি সেই বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, 


১৪2 ৮5৫56 ৩০0 5 শ্রোতা আনত ৯ 
বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, যদি পানি ভুগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, 
তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি: যেই পানি তোমরা পান করো, 
তোমাদের চতুষ্পদ জন্তদেরকে পান করাও এবং তোমাদের গাছপালা ও ক্ষেতে দাও (সেই 


পানিকে এনে দিবে)? অস্বীকৃতি জানানোর জন্য এই প্রশ্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ 
ছাড়া কেউ এটি করতে (পানি এনে দিতে) সক্ষম নয়। 


১৬৫ 


(1 ০৯ 49 ৮১ 
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
ঢা 
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দা 
৬৮:১- নূন, শপথ কলমের এবং তারা যা কিছু লিপিবদ্ধ করে তার শপথ, 
৬৮:২- আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি পাগল নন। 
৬৮:৩- আর নিশ্চয় আপনার জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার, 
৬৮:৪- আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত। 
৬৮:৫- অতঃপর শীঘ্রই আপনি দেখতে পাবেন এবং তারাও দেখতে পাবে 
৬৮:৬- তোমাদের মধ্যে কে বিকারপ্রস্ত 


৬৮:৭- নিশ্চয় আপনার রব সম্যক অবগত আছেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং 
তিনি সম্যক জানেন তাদেরকে, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত। 


ক্রি 
ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা কলমের কসম করছেন। আর এটি ইসমে জিনস যাতে সকল কলমই 
অন্তর্ভুক্ত, যেই কলমগ্লোর দ্বারা বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান, গদ্য ও পদ্য লিখা হয়। এই কসম 
এজন্যই যে, কলম ও তা দিয়ে যে বিভিন্ন ধরনের কথা লিখা হয় সেগুলো আল্লাহ 
তা“আলার মহান আয়াত বা নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের শত্রুরা তার ওপর যে খারাপ গুণাবলি সম্পৃক্ত করে, যেমন তিনি পাগল 
ইত্যাদি, এগ্তলো থেকে তাকে মুক্ত ঘোষণা করার জন্য এই নিদর্শনাবলি দিয়ে আল্লাহ 


১৬৬ 


তা'আলা কসম করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ওপর তার রবের অনুগ্রহ ও দয়া থাকায় তিনি পাগল নন। বরং তিনি 
পরিপূর্ণ বিবেক, উত্তম মত ও সবেত্তিম কথার অধিকারী, যেটি কলমের মাধ্যমে যা সংরক্ষণ 
করা হয় এবং মানুষজন যা লিখে তার থেকে অনেক উত্তম। এটি হলো দুনিয়াতেই তার 
সৌভাগ্যতা। তারপর তার আখিরাতের সৌভাগ্যতা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


1০2 এ 619৯ নিশ্চয় আপনার জন্য রয়েছে পুরস্কার: অর্থাৎ বিরাট পুরস্কার রয়েছে। 
(কেননা ১৯1 শব্দটি নাকেরাহ বা অনিিষ্টবাচক) আর অনিদিষ্টবাচক শব্দ ব্যাপক অর্থ 
প্রদান করে। 


১৯:2৯ অফুরন্ত: যা শেষ হবে না। বরং সেটি সব্বদাই থাকবে। এটি এজন্য যে, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সৎ আমল করেছেন এবং তিনি উত্তম চরিত্রের 
অধিকারী । এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৯:৮০ 33 এুর্ণ ৬9৯ আর নিশ্চয় 


2৮৯০ 


আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত: আপনি আপনার চরিত্রের কারণে উচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। তার মহান চরিত্রে 
সার কথা হলো, যা উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (সু) বর্ণনা করেছেন। যখন তাকে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি 


বলেছিলেন, ৩1১8। 283 ৫ কুরআনই ছিল তার চরিত্র (আদাবুল মুফরাদ, হা/৩০৮)। 


অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, দ4$ডা ৩০ ০৯১৪ ০326 22 ৮ ১৫৯ 
আপনি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করুন, সৎকাজের নিদেশ দিন এবং মূর্খদেরকে 
এড়িয়ে চলুন (সূরা আল আ'রাফ: ১৯৯) । তিনি আরো বলেন, 
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৩৪৯৮ 
আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হদয়ের হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও 
কঠোর চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত । কাজেই আপনি 
তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের 
সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন। 
নিশ্চয় আল্লাহ (তার ওপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন (সূরা আলি ইমরান ৩:১৫৯)। 
তিনি আরো বলেন, 


১৬৭ 


৩৮৫৪৭০০০2০৮ টি ৩ ৩ ৯১৪ ৬৩ ০৯০ ০ এ 
৫৯) ৯৪৮ 
অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসুল এসেছেন, তোমাদের যে 


দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, 
মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু (সুরা আত তাওবা: ১২৮)। 


এরকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মহান চরিত্রের অধিকারী এবং আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো মহান 
চরিত্রের প্রতি উৎসাহিত করে । সেই চরিত্রের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ছিলেন সবেত্তিম ও সবশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন সেই চরিত্রের সবেচ্চি চুড়াতে। নবী সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন খুবই কোমল স্বভাবের, মানুষের খুবই ঘনিষ্ঠ, যেই দাওয়াত 
দিতো, তার দাওয়াতই কবুল করতেন, কেউ কোন কিছু চাইলে তিনি তার প্রয়োজন পুরণ 
করতেন, কাউকে তিনি মাহরুম করতেন না এবং নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতেন না। তার 
সাহাবীগণ কোন বিষয়ে তার সাথে কথা বললে, যদি সেই কাজে কোন পাপ না হতো 
তাহলে তিনি তাদের একমত পোষন করতেন । কোন কাজের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প নেওয়ার 
সময় তাদেরকে বাদ দিয়ে তিনি নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন না, বরং তাদের সাথে 
পরামর্শ করতেন । তিনি দানকারীর দানকে গ্রহণ করতেন এবং যারা খারাপ কাজ করে 
তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। তিনি তার সঙ্গীদের সাথে সবেক্তিমভাবে মেলামেশা 
করতেন। তিনি তাদের সাথে কথা বলার সময় তার চেহারা ভ্রুকুটি করতেন না, রূটন ভাষা 
বলতেন না, তার শরীরকে গুটিয়ে নিতেন না এবং তাদের দ্বারা কোন রূঢ় ব্যবহার হলে 
সেজন্য তাদেরকে তিনি পাকড়াও করতেন না। বরং তার সঙ্গীদের সাথে তিনি 
সবেত্তিমভাবে চলতেন এবং অনেক বেশি ধৈর্যধারণ করতেন। 

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সবদিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ স্থানের 
কথা বণনা করলেন, অথচ কাফিররা তাকে বলে যে, তিনি বিকারপ্রস্থ পাগল, তাই তিনি 
বলেন, ধু)? ৮২:৬৯ অতঃপর শীঘ্রই আপনি দেখতে পাবেন এবং তারাও 
দেখতে পাবে: এটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানুষের 
মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং নিজের ও অন্যের জন্য তিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। 
পক্ষান্তরে তার শক্ররা হলো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোমরাহ এবং মানুষদের জন্য 
সবচেয়ে অনিষ্টকর। তারাই আল্লাহর বান্দাদেরকে বিপদে পতিত করে এবং আল্লাহর রাস্তা 
থেকে বিরত রাখে । আর এই বিষয়ে আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট । আল্লাহ তা'আলাই হলেন 
হিসাব গ্রহণকারী এবং বদলা দানকারী । আর তিনিই 
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১৬৮ 


সম্যক অবগত আছেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন 
তাদেরকে, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত: এতে রয়েছে পথন্রষ্টদের জন্য হুমকি, হিদায়াতপ্রাপ্তদের 
জন্য উত্তম ওয়াদা এবং আল্লাহর হিকমাতের বণনা, যেখানে তিনি অন্যদেরকে বাদ দিয়ে 
শুধু তাকেই হিদায়াত করেন যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভের উপযুক্ত। তারপর আল্লাহ তা“আলা 
বলেন, 


দা 
3:৩৫ ১৬ ৬ £৮ 35 0 ৩৯৯১৫ ৩৯৩ 219 ও ৩৪০৫৩ 8৪ ১৯ 
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৬৮:৮- কাজেই আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। 


৬৮:৯- তারা কামনা করে যে, আপনি আপোষকামী হোন, তাহলে তারাও আপোষকামী 
হবে, 


৬৮:১০-আর আপনি আনুগত্য করবেন না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক শপথকারী, 
লাঞ্চিত, 


৬৮:১১- পিছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়, 
৬৮:১২- কল্যাণের কাজে বাধা দানকারী, সীমালজ্বনকারী, পাপিষ্ট, 
৬৮:১৩- রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত 

৬৮:১৪- এজন্যে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী । 


৬৮:১৫- যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, এ 
তো পুববতীদের কল্প-কাহিনী মাত্র। 


ভরত রত 
ব্যাখ্যা: 
আল্লাহ তা'আলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন, ০৮ ১৬৯ 


(955৫. কাজেই আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না: যারা আপনাকে 


মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং হক মানা থেকে অবাধ্য হয়েছে। তাদের আনুগত্য করার 
যোগ্য তারা নয়৷ কারণ তারা শুধুই তাদের খেয়াল খুশি অনুযায়ীই আদেশ করে আর তারা 


১৬৯ 


বাতিল ছাড়া আর কিছু কামনা করে না। তাদের আনুগত্য করা মানে নিজেকে ক্ষতির মুখে 
ফেলে দেওয়া । এই আয়াতটি প্রতিটি মিথ্যারোপকারীর জন্মই এবং মিথ্যার ওপর নির্ভর 
করে যেসব আনুগত্য সেসব গুলোর জন্যই প্রযোজ্য, যদিও এই আলোচনার প্রসঙ্গটি একটি 
বিশেষ কিছুকে কেন্দ্র করে বলা হয়েছে। আর তা হলো, মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাবি করেছিল যে, তিনি যেন তাদের উপাস্য ও দীনের ভুল 
ক্রুটি বলা থেকে চুপ থাকে আর তাহলে তারাও তার সম্পর্কে বলা থেকে চুপ থাকবে । 


এজন্য আল্লাহ তা“আলা বলেন, এু১১১৯ তারা কামনা করে যে: অর্থাৎ মুশরিকরা কামনা 
করে যে, এ %৯ আপনি আপোষকামী হোন: অর্থাৎ তারা যেই আদর্শের ওপর আছে 
সেগ্তলোর মধ্যে কিছু নীতির সাথে কথা বা কাজ বা সেগুলো সম্পর্কে কথা না বলে চুপ 
থাকার মাধ্যমে একমত হোন । 

€৩৯৯5৪৯ তাহলে তারাও আপোষকামী হবে: কিন্তু আপনি আল্লাহর আদেশকে প্রচার 
করুন এবং আল্লাহর দীনকে প্রকাশ করুন । আর পরিপূর্ণভাবে দীন প্রকাশ করা হলো, এই 
দীনের বিপরীতে যা আছে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা এবং সেগুলোর নিন্দা করা । 
১১৬ ৬ 8৮ ২৯ আর আপনি আনুগত্য করবেন না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে 
অধিক শপথকারী: অর্থাৎ যে বেশি বেশি কসম করে। কেননা এমনটি একমাত্র 
মিথ্যাবাদীদের দ্বারাই হয়। আর মিথ্যাবাদীরাই হলো, %৫৬:$2৯ লাঞ্ছিত: অর্থাৎ নীচ মনের 
ও স্বল্প প্রচেষ্টার অধিকারী, কল্যাণের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই, বরং তার ইচ্ছা হলো 
শুধু নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের প্রতি । 

র)55৯ পিছনে নিন্দাকারী: অর্থাৎ, গীবত ও উপহাসসহ অন্যান্য উপায়ে মানুষের নিন্দা ও 
সমালোচনাকারী। 


৪৮5০ £$2৯, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়: মানুষের মাঝে চোগলখরি 


করে । আর সেটি হলো, ফাসাদ সৃষ্টি ও শত্রুতা বিদ্বেষ তৈরির উদ্দেশ্যে কিছু লোকের কথা 
অন্যের কাছে বলা । 


০:০০) 6৬৯ কল্যাণের কাজে বাধা দানকারী: যেসব কল্যাণকর কাজ করা আবশ্যক 
যেমন, ফরয দানসমূহ, কাফফারাসমূহ, যাকাত ইত্যাদি । 


১৪০১৯, সীমালজ্বনকারী: অর্থাৎ অন্য মাখলুকের ওপর জুলুম করে এবং তাদের রক্ত, 
সম্পদ ও সম্মানের ওপর সীমালজ্বনকারী। 


১৭০ 


ডি পাপিষ্ঠ: অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত অনেক গুনাহ বা পাপ 


৫৪ 
করে। 


ও এ ৬:০৯ রূঢ স্বভাব এবং তদুপরি: অর্থাৎ সে মাখলুকের সাথে রূঢ় ও খারাপ 
আচরণ করে এবং হকের সামনে নত হয় না। 


৯১০৯ কুখ্যাত: অর্থাৎ জারজ সন্তান, যার কোন মূল নেই, যাতে তার থেকে কল্যাণের 


আশা করা যেতে পারে । বরং তার চরিত্র হলো খুবই নিকৃষ্ট । তার থেকে কোন সফলতার 
আশা নেই। তার মধ্যে অকল্যাণের আলামত রয়েছে, যা দিয়ে তাকে চেনা যায়। 


যাহোক, মুল কথা হলো, আল্লাহ তাআলা এমন প্রতিটি ব্যক্তির আনুগত্য করতে নিষেধ 
করছেন যে ব্যক্তি অধিক কসমকারী, মিথ্যাবাদী, হীন মনের ও নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী । 
বিশেষ করে তার মধ্যে রয়েছে, নিজেকে দেখেই আশ্চা্যান্বিত হওয়া, হককে মানতে এবং 
সৃষ্টির সামনে অহংকার করা, গীবত চোগলখুরির মাধ্যমে মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, 
তাদেরকে তিরস্কার করা এবং বেশি বেশি পাপ করা । 


এই আয়াতগুলো যদিও ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাসহ আরো অন্যান্য মুশরিকদের সম্পর্কে 
নাযিল হয়েছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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এজন্যে যে, টানার রিভ জানি 2 
আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, এ তো পূর্ববর্তীদের কল্প-কাহিনী মাত্র: 
অনেক সম্পদ ও সন্তান সন্ততি থাকার কারণে সে হকের সামনে অহংকার ও বাড়াবাড়ি 
করেছিল, যখন হক এসেছিল তখন সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর এটিকে পুববতীদের 
কাহিনী বলে আখ্যায়িত করেছিল, যে কাহিনীগুলোতে সত্য মিথ্যা উভয়ই আছে। এই 
আয়াতগ্লো তাদের সম্পর্কে নাযিল হলেও আসলে এর হুকুম প্রত্যেক যেই ব্যক্তিদের এই 
বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে তাদের জন্যও প্রযোজ্য । কেননা কুরআন সৃষ্টির সকলের জন্য 
হিদায়াতস্বরূপ নাযিল হয়েছে। এতে উম্মতের প্রথম ও শেষের সকলেই অন্তভুক্ত। কিছু 
আয়াত কোন কারণে বা কোন ব্যক্তির জন্য নাযিল হয়েছে । এর কারণ হলো, যাতে এর 
মাধ্যমে আম বা ব্যাপক অর্থবোধক কায়েদা স্পষ্ট হয় এবং যাতে এর মাধ্যমে আম বিষয়ের 
অন্ত্ৃক্ত কোন উদাহরণ সম্পর্কে জানা যায়। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


টা 
ও): 4 এ 
[। 


১৭১ 


৬৮:১৬- আমরা অবশ্যই তার শুঁড় দাগিয়ে দেব। 


2১ 
ব্যাখ্যা; 
আল্লাহ তা'আলা যে বৈশিষ্ট্যুগ্তলোর বর্ণনা দিলেন, এগ্ডলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে, তাকে 
তিনি হুমকি দিয়ে বলছেন যে, তিনি তার শুঁড় আযাব দিয়ে দাগিয়ে দিবেন । আর অবশ্যই 
তাকে বাহ্যিক আযাব দিবেন । আর তাকে সবচেয়ে খারাপ লাগবে এমন স্থানে অর্থাৎ তার 
মুখমণ্তলে সেই আযাবের আলামত ও চিহ্ প্রকাশ পাবে । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


॥। 
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৬৮:১৭- আমরা তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের 
মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা সকাল বেলা বাগানের ফল 
আহরণ করবে 


৬৮:১৮- এবং তারা ইন শা আল্লাহ বলেনি। 


৬৮:১৯- অতঃপর আপনার রবের কাছ থেকে সে উদ্যানে এক বিপযয় হানা দিল, যখন 
তারা ছিল ঘুমন্ত । 


৬৮:২০- ফলে তা পুড়ে গিয়ে কালোবর্ণ ধারণ করলো । 
৬৮:২১- সকাল বেলা তারা একে অন্যকে ডেকে বললো, 


১৭২ 


৬৮:২২ তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল তোমাদের বাগানে 
চলো। 


৬৮:২৩- তারপর তারা চলল নিম্মস্বরে কথা বলতে বলতে, 
৬৮:২৪- আজ সেখানে যেন তোমাদের কাছে কোন মিসকীন প্রবেশ করতে না পারে। 
৬৮:২৫- আর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম, এ বিশ্বাস নিয়ে বাগানে যাত্রা করলো। 


৬৮:২৬- অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা দেখতে পেল, তখন বললো, নিশ্চয় আমরা 
পথ হারিয়ে ফেলেছি। 


৬৮:২৭- বরং আমরা তো বঞ্চিত। 
৬৮:২৮- তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, এখনো তোমরা 
আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন? 


৬৮:২৯- তারা বললো, আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা 
তো জালিম ছিলাম । 


৬৮:৩০- তারপর তারা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতে লাগলো । 
৬৮:৩১- তারা বললো, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালজ্ঘনকারী। 


৬৮:৩২- সম্ভবত আমাদের রব এ থেকে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দেবেন; নিশ্চয় আমরা 
আমাদের রবের অভিমুখী হলাম । 


৬৮:৩৩- শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি আরো কঠিনতর। যদি তারা 


জানত! 
ব্যাখ্যা; 


নিশ্যয় আমরা এই মিথ্যারোপকারীদেরকে মেক্কার মুশরিকদেরকে) ধনসম্পদের মাধ্যমে 
তাদেরকে ধনসম্পদ, সন্তান সন্ততি এবং দীর্ঘ জীবন দান করেছি যা তারা কামনা করতো । 
এগ্তলো আমাদের কাছে তাদের সম্মান নয়। বরং এগুলো হতে পারে তাদের জন্য 
ইস্তেদরাজ (ধীরে ধীরে পাকড়াও করা) যা তারা বুঝতে পারে না। এগুলোর মাধ্যমে তাদের 
প্রতারিত হওয়াটা ঠিক বাগানওয়ালাদের প্রতারিত হওয়ার মতোই, যেই বাগানে তারা 
অংশীদার ছিল। যখন ফল পরিপক্ক হয়ে গিয়েছিল এবং ফল সংগ্রহের সময নিকটবর্তী 
হয়েছিল, তখন তারা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হলো যে, সেগুলো তাদের হাতের নাগালে এবং 
তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন । আর সেখানে কোন বাধাদানকারী নেই যে, তাদেরকে তা থেকে বাদ 
দিবে। এজন্য তারা ইন শা আল্লাহ বলা ছাড়াই কসম করে বললো যে, তারা সকাল 


১৭৩ 


বেলাতেই ফল আহরণ করবে । অথচ তারা বুঝতে পারেনি যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের 
ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন আর এই কাজের পরেই ত্বঁড়িৎ তাদের ওপর আযাব আসবে । 
৬59 ০৫ ৪৬ ৬০ 5৪৯ অতঃপর আপনার রবের কাছ থেকে সে উদ্যানে এক 
বিপযয় হানা দিল: অর্থাৎ রাতে সেই বাগানের ওপর আযাব হানা দিলো । 


9৯১৪ ১৯০৯ যখন তারা ছিল ঘুমন্ত: ফলে সেই আযাব বাগানকে ধ্বংস ও বিনাশ করে 
দিল। 


/০্ত এ ৩:৮৯ ফলে তা পুড়ে গিয়ে কালোবর্ণ ধারণ করলো: অর্থাৎ অন্ধকার 


রাতের মতো কালোবর্ণ ধারণ করলো। গাছপালা ও ফলমূল সব নষ্ট হয়ে গেলো, অথচ 
তারা এই কষ্টদায়ক ঘটনা বুঝতেই পারলো না। এজন্য যখন ভোর হলো, তখন তারা 
পরস্পর ডাকাডাকি করে বলতে লাগলো, 


€152150 ও) ৫৪১০০ ৫০৫ ৩)৪০২৮ ০১৩ 5৫৩ 0 
তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল তোমাদের বাগানে চলো । 
তারপর তারা চলল: ফল আহরণের উদ্দেশ্যে । 


১ 


ক552554 ৯9৯ নি্স্বরে কথা বলতে বলতে: পরস্পরের মাঝে । কিন্তু তারা আল্লাহ 


তা'আলার হক না আদায়ের জন্য বললো, ৫:৬2 ১: বা 15 3৯ আজ 
সেখানে যেন তোমাদের কাছে কোন মিসকীন প্রবেশ করতে না পারে: মানুষজন ছড়িয়ে 
পড়ার আগেই তোমরা সকাল সকাল চলো, আর ফকীর মিসকীনকে না দেওয়ার জন্য তারা 
একে অন্যকে আদেশ করলো। তাদের অধিক লোভ ও কৃপণতার কারণে তারা এই 
কথাগুলো অতি গোপনে বলতে লাগলো, যাতে কেউ সেই কথা শুনে ফকীরদেরকে বলে না 
দেয়। 


ধ্ট)১০৯ তারা যাত্রা করলো: এই নিকৃষ্ট অবস্থাতে এবং কঠোরতা ও রহমতবিহীন 
অবস্থাতে, %5:)১$ ১০৮0৯ তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম, এ বিশ্বাস নিয়ে: অর্থাৎ 
আল্লাহর হক না আদায়ের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং তারা মনে করেছিল যে, এটি তারা 
করতে সক্ষম । 

0 ৩৯ অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা দেখতে পেল: যেই অবস্থার কথা 
আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করলেন, সেটি হলো অর্থাৎ কালো বর্ণের মতো । 


১৭৪ 


ঁযি$৯ তখন তারা বললো: দিশেহারা ও কষ্টে তারা বললো, ৫৩ ৫৯ নিশ্চয় 
আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি: আমরা পথ হারিয়েছি, সম্ভবত সঠিক পথ অন্যটি হবে । যখন 
তারা নিশ্চিত হলো এবং তাদের বিবেক ফিরে আসলো, তখন তারা বললো, ৫ ৯ 


৯১১১ বরং আমরা তো বঞ্চিত: তখন তারা বুঝতে পারলো, সেটি আযাব । 


ধ:852) 4$৯ তখন তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বললো: অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিক 
ন্যায়পরায়ন ও সবেত্তিম ব্যক্তি বললো, 


৩৯ খু 2৫ 9 এুঙ্গি আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, এখনো তোমরা আল্লাহর 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন: অর্থাৎ আল্লাহর জন্য যা মানায় না সেগুলো 
থেকে তার পবিত্র বর্ণনা করছো না কেন? এর অন্তর্ভুক্ত হলো, তোমরা ধারণা করেছিলে, 
(আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই) তোমাদের ইচ্ছা স্বাধীন। যদি তোমরা বলতে, ইনশাআল্লাহ এবং 
তোমাদের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করতে তাহলে এমনটি ঘটতো না। তখন তারা 
ঘোষণা করছি, আমরা তো জালিম ছিলাম: এর পরে তারা সংশোধন করলো । তারা এটি 
করলো, তাদের বাগানের ওপর আযাব আপতিত হওয়ার পরে। কিন্তু সম্ভবত আল্লাহ 
তা'আলার পবিভ্রতা বর্ণনা করা এবং নিজেদের ওপর জুলুমের স্বীকারোক্তি করা তাদের 
পাপ হালকা হওয়ার বিষয়ে উপকারে আসবে এবং এটিই তাদের তাওবা হবে। এজন্য 
তারা অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়। 


952005০৪3৩০ 253 3 ৯ তারপর তারা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ 
করতে লাগলো: যা ঘটে গেল এবং তারা যা করেছিল সেই কারণে । 


€5 ৫৫ ৫ ্:%0 9৩৯ তারা বললো, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম 
সীমালজ্ঘনকারী: অর্থাৎ আল্লাহর ও তার বান্দাদের হকের ক্ষেত্রে সীমালজ্বণকারী | 


উৎকৃষ্টতর বিনিময় দেবেন; নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম: তারা আল্লাহ 
তাআলার কাছে আশা করলো যে, তিনি তাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বদলা দিবেন। আর 
তারা ওয়াদা করলো যে, অচিরেই তারা আল্লাহর অভিমুখী হবে এবং একমাত্র তারই কাছে 
কাকুতি মিনতি করবে । তারা যেমনটি বলেছিল তেমনই যদি হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ 
তা“আলা তাদেরকে দুনিয়াতেই সেই বাগানের চেয়ে উত্তম বদলা দিবেন। কেননা যে ব্যক্তি 


১৭৫ 


সত্যিকার মনে আল্লাহর কাছে দুআ করে, তার অভিমুখী হয় এবং তারই কাছে আশা 
রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার দাবি পুরণ করেন। 
যা ঘটেছিল সেটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ ৬০৫৩ 06৫৯ 
শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে: অর্থাৎ দুনিয়াবী শাস্তি, যেসকল কারণে আযাব আসে সেই 
কারণগুলো যারা করে তাদের জন্য । সেই আযাব হলো, বান্দা যখন কোন কিছু নিয়ে 
সীমালজ্বন ও বাড়াবাড়ি করে, তখন আল্লাহ তার কাছে থেকে সেটি ছিনিয়ে নেন। আর 
বান্দা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিলে অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় আল্লাহ সেটি তার থেকে দূরে 
সরিয়ে দেন। 
€/৩ ৮৯ ৩৫9৯ আর আখিরাতের শান্তি আরো কঠিনতর: দুনিয়ার আযাবের 
থেকে। 
95:1৫ 9৫ 9৯ যদি তারা জানত: যে ব্যক্তি এটি জানবে, সে অবশ্যই সেই 
কারণগুলো থেকে দূরে থাকবে, যেগুলোর কারণে আযাব ও শান্তি আসে । তারপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
[| 
৩৪ 92৮০1৩6 ৬৮-2 এশ & গা ও 5 এ 92 ও 
358 এ ও এ ৬ ও ৩১০৩ ১ ৩০৫৫ লা পভ ৩৮৫৩ ০৫৫ ভে 
৮055) ৩৮৪৩ এ ওলা চি এ ৩ ৬2 এল মা 
$৩০১০15৫ ৩19879 1905 ১০514 2০ এটি 
[| 
৬৮:৩৪- নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত । 
৬৮:৩৫- তবে কি আমরা মুসলিমদেরকে (অনুগতদেরকে) অপরাধীদের সমান গণ্য করব? 
৬৮:৩৬- তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? 
৬৮:৩৭- তোমাদের কাছে কি কোন কিতাব আছে যাতে তোমরা অধ্যয়ন কর 
৬৮:৩৮- যে, নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর? 


৬৮:৩৯- অথবা তোমাদের কি আমাদের সাথে কিয়ামত পযন্ত বলবৎ এমন কোন অঙ্গীকার 
রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তাই পাবে? 


১৭৬ 


৬৮:৪০- আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন তাদের মধ্যে এ দাবির যিম্মাদার কে? 


৬৮:৪১- অথবা তাদের কি (আল্লাহর সাথে) অনেক শরীক আছে? থাকলে তারা তাদের 
শরীকগুলোকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয় । 


ক 
ব্যাখ্যা: 


কুফরী ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে এমন মুস্তাবীদের জন্য সবচেয়ে সম্মানিত সত্তার 
(আল্লাহর) নিকটে যেসকল নিয়ামত ও নিরাপদ জীবিকা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ 
তাআলা এবার তার বণনা দিচ্ছেন। আর আল্লাহর হিকমাতের দাবি এটি হতে পারে না 
যে, যেসকল মুসলিমগণ তাদের রবের অনুগত, তার আদেশসমূহ পালন করে এবং তার 
সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, এমন মুসলিমদেরকে তিনি সেই অপরাধীদের সমান গণ্য করবেন, 
যারা পাপাচার, আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করা, রসুলগণের বিরোধিতা করা এবং 
তার বন্ধুদের সাথে লড়াই করাতে লিপ্ত। আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে সমান প্রতিদান দিবেন, সে খুব খারাপ মত পোষন করে । আর তার এই মত 
বাতিল। আর অপরাধীরা যদি এমনটি দাবি করে, তাহলে তাদের এই দাবি পক্ষে কোন 
দলীল নেই। এই বিষয়ে তাদের কাছে কোন কিতাব নেই যেটা তারা তিলাওয়াত করে যে, 
তারা জান্নাতী আর তারা যা পছন্দ ও দাবি করে তা তাদের জন্য রয়েছে। 


আর আল্লাহর সাথে কিয়ামত পযন্ত বলবৎ তাদের এমন কোন অঙ্গীকার ও ওয়াদা নেই 
যে, তারা নিজেদের জন্য যা স্থির করেছে তাই তারা পাবে । আর তারা যা দাবি করে সেটি 
পাওয়ার জন্য তাদের কোন সাহায্য ও সহযোগিতাকারী নেই। যদি এতে তাদের কোন 
হয়। আর এটি সুবিদিত যে, এটি অসম্ভব। তাদের কোন কিতাবও নেই, নাজাতের 
ব্যাপারে তাদের জন্য আল্লাহর কোন অঙ্গীকারও নেই আর তাদের কোন সাহায্যকারীও 
নেই যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে । সুতরাং জানা গেল যে, তাদের এই দাৰি 
বাতিল। 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, ধ 2১৪ ৩ -$2-৯ আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন 
তাদের মধ্যে এ দাবির যিম্মাদার কে: অর্থাৎ এই মিথ্যা দাবির পিছনে কে জিম্মাদার? 
কেননা কারো পক্ষেই এর জিম্মাদারী ও দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। তারপর আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 


[7] 
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৬৮:৪২- স্মরণ করুন, সে দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে, সেদিন 
তাদেরকে ডাকা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্ত তারা সক্ষম হবে না; 


৬৮:৪৩- তাদের দৃষ্টি অবনত হবে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা 
নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে সিজদা করতে ডাকা হতো । 


১: 
ব্যাখ্যা: 


কিয়ামতের দিনে কল্পনাতীত অস্থিরতা, প্রকম্পন ও ভয়ভীতি দেখা দিবে । আর সেদিন 
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বান্দাদের মাঝে বিচার করা এবং তাদেরকে প্রতিদান দেওয়ার জন্য 
(তিনি সত্তাগতভাবেই) আসবেন । তারপর তিনি তার সম্মানিত পায়ের গোছা বের 
করবেন, যেটি কোন কিছুর সাথেই তুলনা করা যাবে না। মাখলুক বা সৃষ্টিরা আল্লাহর মহত্ব 
ও বড়ত্ব দেখতে পাবে যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেদিন আল্লাহ তা“আলাকে সিজদা করার 
জন্য আহ্বান করা হবে। মুমিনগণ যারা (দুনিয়াতে) আল্লাহকে স্বেচ্ছায় সিজদা করতো, 
তারা সিজদা করবে । আর পাপাচারী ও মুনাফিকরা সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তা 
করতে সক্ষম হবে না। তাদের পিঠ গাভীর শিং এর মতো হয়ে যাবে, যেটা তারা 
বাঁকাতেই পারবে না। এটিই হলো তাদের যেমন কর্ম তেমন ফল। কেননা দুনিয়াতে 
আল্লাহকে সিজদা করার, তার তাওহীদ ও ইবাদতের দিকে তাদেরকে ডাকা হতো, তখন 
তারা নিরাপদ ছিল, কোন সমস্যা ছিল না, তখন তারা তা থেকে অহংকার ও অস্বীকার 
করেছিল। সুতরাং সেদিন তাদের অবস্থা ও খারাপ পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। 
কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রাগান্বিত, তাদের জন্য আযাবের বাণী সত্য হয়েছে, 
সকল মাধ্যম নিশ্চিহ হয়েছে, আর কিয়ামতের দিন কোন অনুশোচনা ও ওযর তাদের 
কোন উপকারে আসবে না। এটি অন্তরকে পাপ করা থেকে বিরত রাখে এবং যথাসম্ভব 
সংশোধন করাকে আবশ্যক করে । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


রন 


প্র প্র 
পাপ ১০22 
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১৭৮ 


2 3) 6৮০ 5৯ ঘেউ এ 4 ৩০ এ এ এ উঠ ও 6৮৪০৮) 
এ 2৮০০: 5554 9১৪ একা ১৫৫ ৩ ৪ ৩৩০৭ ৩০ এক ৮) 
£6157155855758752 75275572112 

৬৮:৪৪- অতএব ছেড়ে দিন আমাকে এবং যারা এ বাণীতে মিথ্যারোপ করে তাদেরকে, 
আমরা তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরবো এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না। 

৬৮:৪৫- আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। 

৬৮:৪৬- আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাচ্ছেন যে, তা তাদের কাছে দুবহ দণ্ড মনে 
হয়? 

৬৮:৪৭- নাকি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে! 

৬৮:৪৮- অতএব আপনি ধৈষর্ধারণ করুন আপনার রবের নিদেঁশের অপেক্ষায়, আর 
আপনি মাছওয়ালার মতো হবেন না, যখন তিনি দুঃখে কাতর হয়ে আল্লাহকে) 
ডেকেছিল। 

৬৮:৪৯- যদি তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছাত তবে তিনি লাঞ্চিত অবস্থায় উন্মুক্ত 
প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন। 

৬৮:৫০- অতঃপর তার রব তাকে মনোনীত করে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তুভুক্ত করলেন । 
৬৮:৫১- আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী (কুরআন) শোনে তখন তারা যেন তাদের 
তীক্ষ দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আছড়ে ফেলবে এবং বলে, এ তো এক পাগল। 

৬৮:৫২- অথচ তা তো কেবল বিশ্বজগতের জন্য উপদেশমাত্র । 

ব্যাখ্যা: 

আমাকে ছেড়ে দিন এবং যারা এই মহান কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদেরকে, 

কেননা তাদের প্রতিদান আমার ওপরই । আর আপনি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন 

না। ভও5:2 এ ৬৯ ৬৩ ১4৯১৫৫০৯ আমরা তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরবো 
এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না: আমরা তাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি 
করবো এবং তাদের রিযিক ও কাজকর্মও বাড়িয়ে দিবো, যাতে তারা প্রতারিত হয় এবং 
অকল্যাণকর বিষয়ের ওপর তারা যাতে অটল থাকে । তাদের জন্য এটি হলো আল্লাহর 


কৌশল । আর আল্লাহর শত্রুদের ওপর তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ কৌশল । আর তাদের অকল্যাণ 
ও আযাব চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে । 


১৭৯ 


8912822752০ ০$৪1০328$ টছি আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাচ্ছেন 
যে, তা তাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হয়: অর্থাৎ আপনার থেকে পলায়ন করাতে এবং 
আপনি যা নিয়ে এসেছেন তাকে সত্যায়ন না করাতে কোন কারণ নেই। কেননা শুধুই 
তাদের কল্যাণের জন্য আপনি তাদেরকে শিক্ষা দেন এবং আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। 
আর এতে আপনি তাদের কাছ থেকে সম্পদ চান না, যা তাদের কাছে দুরহ দণ্ড মনে 
হবে। 


৮4৩৫ 4 এব ১১৩৩৪ ঢা নাকি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে যে, তারা 
তা লিখে রাখে: অর্থাৎ তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান নেই, যেই জ্ঞানের মাধ্যমে তারা 
জানতে পারবে যে, তারাই হকের ওপরে আছে আর তাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান 
রয়েছে । এই জ্ঞান তাদের কাছে নেই। বরং তাদের অবস্থা হলো অবাধ্য জালিমদের 
মতো। 

সুতরাং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করা এবং দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন 
উপায় নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, %5? ৪০4 7৯ অতএব আপনি 
ধৈযরধারণ করুন আপনার রবের নিদেশের অপেক্ষায়: অর্থাৎ সৃষ্টিগত ও শরীআতগত তার 
নিদেশের অপেক্ষায় । সৃষ্টিগত নিদেশে কষ্টদাতার ওপর ধৈযধারণ করতে হবে, অসন্তুষ্টি ও 


অস্থিরতা দেখানো যাবে না। আর শরীআতগত নিদেশে সেই কষ্ট মেনে নিতে হবে এবং 
আল্লাহর আদেশের সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে। 


আল্লাহ তাআলার বাণী, €০১১এ] ৮৬০৫ ৫০৫ 39৯ আর আপনি মাছওয়ালার মতো 
হবেন না: আর তিনি হলেন ইউনুস ইবনু মাত্তা আলাইহিস সালাম । অর্থাৎ আপনি এমন 
অবস্থাতে তার মতো হবেন না, যেই অবস্থাটি তাকে মাছের পেটে আটকে পড়াকে 
আবশ্যক করেছিল। সেটি হলো তার জাতির প্রতি ধৈযধারণ না করা এবং তার রবের 
ওপর মন খারাপ করে চলে যাওয়া । এমনকি তিনি সমুদ্রে নৌকাতে আরোহন করেন। 
তারপর নৌকার বোঝা বেশি হয়ে যায় তখন তারা লটারি করে যে, কাদেরকে নৌকা থেকে 
ফেলে দেওয়া হবে যাতে করে নৌকার বোঝা হালকা হয়। তারপর লটারিতে তারই নাম 
আসে । (তখন তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে) একটি মাছ তাকে গিলে ফেলে । তিনি 
তখন নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন । 

আল্লাহ তা'আলার বাণী, এ £১১5- ?১/ 53 2৯ যখন তিনি দুখে কাতর হয়ে 
(আল্লাহকে) ডেকেছিল: অর্থাৎ তিনি মাছের পেটে আকটা পড়া অবস্থায় আল্লাহকে 
ডাকছিলেন অথবা তিনি দুঃখ ও চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় আল্লাহকে ডেকেছিলেন। 


১৮০ 


তিনি বলেছিলেন, ভূ ৫ 92 ৩৩৫ | ৫৫০ এস সু এ খুঁচ আপনি ব্যতীত 
কোন সত্য ইলাহ নেই; আপনি কতইনা পবিত্র ও মহান, নিশ্চয়ই আমি জালিমদের 
অন্তরভূক্ত হয়ে গেছি (সুরা আল আম্বিয়া: ৮৭)। 

আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করলেন। আর মাছ পেট থেকে তাকে এক তৃণহীন 
প্রান্তরে নিক্ষেপ করলো, তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ । আর আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লাউ 
কুমড়া জাতীয় কাণ্হীন উত্ভিদ উৎপন্ন করলেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন, 
গা 0৩৫ ০459 ৩2 23 4455 ৩ খুঁটি যদি তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না 
পৌঁছাত তবে তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন: অর্থাৎ শৃণ্য বা বিরান প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত 
হতেন। 


৫৯:5০ 9১9৯ লাঞ্ছিত অবস্থায়: কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে রহমত দিয়ে ঢেকে 
নিলেন। ফলে মাছ তাকে সম্মানিত অবস্থায় নিক্ষেপ করলো । আর তার অবস্থা আগের 
চেয়েও আরো ভালো হলো । 


এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, এঁ১43) 252৬৯ অতঃপর তার রব তাকে মনোনীত 
করলেন: অর্থাৎ তাকে মনোনীত ও পছন্দ করলেন এবং সকল পঙ্কিলতা থেকে তাকে 
পরিষ্কার করলেন । 


১০] ৩০ ১5৯ আর তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তভুক্ত করলেন: যাদের 
আমলসমূহ, কথা, নিয়্যাত ও অবস্থা সবই সঠিক হয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের এই আদেশ পালন করেছেন । তিনি তার রবের আদেশে 
ধৈষরধারণ করেছেন যা সৃষ্টিজগতের কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার 
জন্য উত্তম পরিণাম রেখেছিলেন । আর মুস্তাকীদের জন্য তো উত্তম পরিণাম । আর তার 
শক্ররা শুধু সেটিই পেয়েছে যা তাদেরকে কষ্ট দেয়। তারা আশঙ্কা করেছিল যে, হিংসা 
বিদ্বেষ ও রাগের কারণে তারা তাদের তীক্ষ দৃষ্টি দিয়ে নবীকে আছড়ে ফেলবে । আর 
কর্মের দিক দিয়ে এটি হলো তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী সবেচ্চি কষ্টদান। কিন্তু আল্লাহ 
তা“আলাই হলেন তার রসূলের হিফাযতকারী ও সাহায্যকারী । আর মৌখিকভাবে কষ্টদান 
হলো, তারা তাদের মনে উদয় হওয়া অনুযায়ী অনেক কথা বলতো । কখনো তারা তাকে 
বলতো “পাগল”, কখনো জাদুকর, আবার কখনো কবি বলতো । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ ০14) ৮৫১ 4 5১15৯ অথচ তা তো কেবল বিশ্বজগতের 
জন্য উপদেশমাত্র: অর্থাৎ এই সম্মানিত কুরআন ও হিকমতপূর্ণ উপদেশ হলো সারা 
বিশ্বজগতের জন্য উপদেশস্বরূপমাত্র, যা দিয়ে তারা তাদের দীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণসমূহ 
সম্পর্কে উপদেশ নিতে পারবে । 


১৮১ 


সি ৩ এ ও 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
চি ২528 এক টি এরা 5 এ৬স ডে 2 জহর 5 জি 
€০6%5 ৩০৯০ ও ০ 2০5০৪1৮৩৯৪১ ও 2৯061%৩৯৩ ২৯৪ 
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দা 
৬৯:১- নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা । 
৬৯:২- নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা কী? 
৬৯:৩- আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা কী? 
৬৯:৪- সামুদ ও “আদ সম্প্রদায় সজোরে আঘাতকারী (কিয়ামত) কে অস্বীকার করেছিল। 
৬৯:৫- সুতরাং সামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ঙ্কর গর্জন 
ঘ্বারা। 
৬৯:৬- আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঠাপ্ডা ঝঞ্চাবায়ু দ্বারা 
৬৯:৭- যা তিনি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন সাতরাত ও আটদিন বিরামহীনভাবে; 
তখন আপনি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতেন__তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে 
সারশূন্য খেজুর কাণ্ডের ন্যায় । 
৬৯:৮- অতঃপর তাদের কাউকেও আপনি বিদ্যমান দেখতে পান কি? 


5 
ব্যাখ্যা: 


আল হাক্কাহ কিয়ামতের একটি নাম। কেননা কিয়ামত সত্য সত্যই সৃষ্টির কাছে আসবে 
এবং তাতে সকল বিষয়ের বাস্তব অবস্থা ও অন্তরের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ হয়ে 


১৮২ 


পড়বে । তাই বারবার উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টিকে বিরাট ও 
মহান করে তুলে ধরছেন । তিনি বলেন, 


ভর 28৫1০ ৩৬০ ঢ ৩ রা ৬ 0 ধারাটি নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা। নিশ্চিত 
সংঘটিতব্য ঘটনা কী? আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা কি: 
কেননা তার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে এবং তাতে রয়েছে খুবই আতঙ্ক । 


তারপর আল্লাহ তা'আলা এর অবস্থাগ্তলোর মধ্যে কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, যেগুলো 
দুনিয়াতেই দেখা গিয়েছে। আর সেটি হলো, যেসব অবাধ্য জাতিদের ওপর তিনি ভয়াবহ 
শাস্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, ভ% ১৯১$ $$4৯ সামূদ জাতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল: 
তারা হলো একটি প্রসিদ্ধ গোত্র যারা হিজর এলাকাতে বসবাস করতো । আল্লাহ তাআলা 
তাদের কাছে তার রসূল সালিহ আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন । তারা যে শিরকের 
ওপর আছে তা থেকে সালিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন এবং 
তাদেরকে তাওহীদের আদেশ করেছিলেন। কিন্তু তারা তার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান 
করেছিল এবং তাকেসহ তিনি যে কিয়ামতের কথা বলেছিলেন সেগুলোকে মিথ্যারোপ 
করেছিলেন আর কিয়ামতের আরেক নাম হলো “আল করি'আহ" | কেননা কিয়ামত তার 
ভয়াবহ অবস্থাগ্ুলো নিয়ে সৃষ্টির কাছে করাঘাত করবে । অনুরূপভাবে প্রথম আদ, যারা 
হাযরামাউত এলাকাতে বসবাস করতো, যখন আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে তার রসূল 
হুদ আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে 
আহ্বান করেছিলেন। তখন তারা তাকেসহ তিনি যে পুনরুথানের কথা বলেছিলেন 
সেগুলোকে মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা এই দুই জাতিকে দুনিয়াতে 
শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন । ধম: 1৫১১ ১৯5৬৯ সুতরাং সামূদ 
সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ঙ্কর গর্জন দ্বারা: সেটি হলো ভীষণ 
ভয়ানক আওয়াজ, যার ফলে অন্তরসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং রূহসমূহ বেরিয়ে আসে। 
ফলে তারা সবাই মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। তাদের লাশ ও বাসস্থানগুলো ছাড়া আর 
কিছুই দেখা যায়নি । 


4০১০ ৮ 94৯৬ ২০ 9৯ আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে রকে ধ্বংস করা হয়েছিল 
এক ঠাগ্তা ঝঞ্চাবায়ু দ্বারা: প্রচণ্ড শক্তিশালী বাতাস দ্বারা, যার শব্দ বজ্রের শব্দের চেয়েও 
বেশি। 


2১৩৯ প্রচণ্ড অর্থাৎ সেই বাতাস রক্ষক (ফেরেশতাগণের) আওতার বাহিরে, যেটি 


অনেক মুফাসসির বলেছেন অথবা সেই বাতাস আদ জাতির (সহ্য করার) আওতার 
বাহিরে এবং সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যেমনটি সহীহ বুখারীতে বণ্িত হয়েছে। 


১৮৩ 


রথ ৩১: এড 89 এ 25 0৩ ৬০৯৮০ ৯ যা তিনি তাদের ওপর প্রবাহিত 
বডির অর্থাৎ তাদের ওপর দুদর্শা ও ভয়াবহ 
অকল্যাণস্বরূপ, ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিলাম । 

০৪7০ ৬৬১ টা এ$৯ তখন আপনি উক্ত ক্ত সম্প্রদায়কে দেখতেন যে, তারা সেখানে 
লুটিয়ে পড়ে আছে: ধ্বংসাপ্রাপ্ত ও মৃতবস্থায় । 

2৩ 0৫ ১৩ :$৫৯ সারশূন্য খেজুর কাণ্ডের ন্যায়: অর্থাৎ মাথা কেটে ফেলা 
হয়েছে এমন খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো, যেগুলো একটার ওপর আরেকটা পড়ে আছে। 
3৩ ১৪ ০ ০ 5৯ অতঃপর তাদের কাউকেও আপনি বিদ্যমান দেখতে পান কি: 
এই প্রশ্নটি হলো অস্বীকৃতি বা না সূচক অর্থে। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


রানা 
ৈ 41৩: 250 4৯5০5 0 29৮৫6 ৬৫৩০ এও ০ ১১৪০ 9৯ 
২8 59855 ভে গুঞ উ )এরা ও এ হন ও এ ৫6 হল 
রথ £:1 

দা 
৬৯:৯- আর ফিরআউন, তার পুববর্তীরা এবং উল্টিয়ে দেয়া জনপদ পাপাচারে লিপ্ত ছিল। 


৬৯:১০- আর তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল । সুতরাং তিনি তাদেরকে 
অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। 

৬৯:১১- যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল নিশ্চয় তখন আমরা তোমাদেরকে নৌযানে আরোহণ 

৬৯:১২- আমরা এটা করেছি তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এজন্যে যে, যাতে সংরক্ষণকারী 
কান এটা সংরক্ষণ করে। 

ব্যাখ্যা: 

আদ ও সামূদ এই দুই অবাধ্য জাতির মতো আরো অনেক অবাধ্য ও সীমালজ্বনকারীরা 


এসেছিল, যেমন মিশরের ফিরআউন, যার কাছে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা ও রসূল মূসা 
ইবনু ইমরান আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন এবং তাকে অনেক স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ 


১৮৪ 


দেখান, যার মাধ্যমে তারা হককে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু তারা জুলুম ও 
সীমালজ্ঘনবশে অস্বীকার ও মিথ্যারোপ করলো। এছাড়া এর আগেও অনেক 
মিথ্যারোপকারী এসেছিল । 


৬৭৫৫৯ উল্টিয়ে দেয়া জনপদ: সেটি হলো লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের 


শহর। এরা সকলেই ছিল 8এ29৮৩-৯ পাপাচারে লিপ্ত: অর্থাৎ সীমালজ্ঘনমূলক কাজে 
লিপ্ত, সেগুলো হলো কুফরী, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, জুলুম, অবাধ্যতা, এছাড়াও এর সাথে 
আরো বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতা ও পাপাচার | 


(৪0 ১০ ০৯ আর তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল: এখানে রসূল 
শব্দটি ইসমে জিনস । আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে যেই রসূলকেই পাঠিয়েছেন তাদের 
প্রত্যেককেই তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই 
পাকড়াও করলেন ৫2589 $53৯ অত্যন্ত কঠোরভাবে: যেই পাকড়াও সীমা ছাড়িয়ে 
গিয়েছিল এবং তাতেই তোমাদের ধ্বংস হয়েছিল। 

আর নূহ আলাইহিস সালামের জাতিকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছিলেন, যখন পানি 
উপচে উঠেছিল এবং উঠু স্থানের ওপরেও পানি উঠে গিয়েছিল, তখন তাদের পরবতীদের 
ওপরে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করলেন যে, তিনি তাদেরকে আরোহণ করালেন নৌযানে: 
অর্থাৎ নৌকাতে, তাদের বাবা ও মায়েদের পৃষ্ঠদেশে থাকার সময়ে, যাদেরকে আল্লাহ 
তা'আলা (সেই জলোচ্ছাস থেকে) মুক্তি দিয়েছিলেন । সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রশংসা 
সীমালজ্ৰণকারীদেরকে ধ্বংস করেছেন । আর তার নিদর্শনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, 
যেগুলো তার তাওহীদ বা একত্বের প্রমাণ করে । এজন্য তিনি বলেন, ধঁ৫55.4৯ আমরা 
এটা করেছি: অর্থাৎ নৌযানকে করেছি, এখানে সকল নৌকাই উদ্দেশ্য। 


85১৩ ০৯ তোমাদের শিক্ষার জন্য: এই নৌকাগুলো প্রথম তৈরি করা নৌকা এবং 
তার সাথে সম্পৃক্ত ঘটনার কথা তোমাদেরকে স্মরণ করাবে যে, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান 
এনেছিল ও তার রসুলের অনুসরণ করেছিল তাদেরকে কীভাবে এই নৌযানে আরোহণ 
করিয়ে নাজাত দিলেন আর এরা বাদে জমিনের সকলকেই ধ্বংস করলেন। আর কোন 
জিনিসের জিনস বা শ্রেণি তার মূলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, 8:০3 ৩ (০৫9৯ আর এজন্যে যে, যাতে সংরক্ষণকারী কান 
এটা সংরক্ষণ করে: অর্থাৎ যাতে জ্ঞানীরা বুঝতে পারে এবং এর উদ্দেশ্য ও আয়াতের 
তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারে । 


১৮৫ 


পক্ষান্তরে যারা বিমুখ, উদাসীন ও বুদ্ধি বিচক্ষণতাহীন, তারা আল্লাহর আয়াতগুলো থেকে 
উপকৃত হয় না, কেননা তারা আল্লাহর আয়াতগুলো সংরক্ষণ করে না এবং সেগুলো নিয়ে 
চিন্তা ভাবনাও করে না । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


না 

9 ৮৯9 5 এ এঞোঠি ১৮ 39 উ ৪৯৩ ৯৭ ১০০ ও 69৯ 
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[3] 

৬৯:১৩- যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার। 

৬৯:১৪- আর পর্বতমালাসহ পৃথিবী (স্বস্থান থেকে) উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় 

এগুলো চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যাবে । 
৬৯:১৫- ফলে সেদিন সংঘটিত হবে মহাঘটনা, 
৬৯:১৬- আর আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে ফলে সেদিন তা দুর্বল-কিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে । 


৬৯:১৭- আর ফেরেশতাগণ আসমানের প্রান্ত দেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন 
ফেরেশতা আপনার রবের আরশকে তাদের ওপরে ধারণ করবে । 


৬৯:১৮- সেদিন তোমাদেরকে (আল্লাহর সামনে) পেশ করা হবে এবং তোমাদের কিছুই 


গোপন থাকবে না। 


ব্যাখ্যা: 


যেহতু আল্লাহ তা'আলা বণনা করলেন যে, তার রসূলগণকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল 
তাদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন, তাদেরকে তিনি কেমন প্রতিদান দিয়েছেন এবং 
দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন আর তিনি তার রসূলগণ ও তাদের 
অনুমানকারীদেরকে নাজাত দিয়েছেন, তাই তিনি এখানে কিয়ামতের দিনের প্রতিদান ও 
আমলসমূহের পরিপূর্ণ বদলার বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া শুরু করছেন। তিনি এখানে ভয়াবহ 
বিষয়সমূহের বণনা দিচ্ছেন যা কিয়ামতের আগে সংঘটিত হবে। আর সবপ্রথম যেটি 
সংঘটিত হবে তা হলো ইসরাফীল আলাইহিস সালাম শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, যখন সকল 
দেহের গজিয়ে ওঠা পূর্ণ হবে। 


১৮৬ 


০ +৮$০৯, একটি মাত্র ফুৎকার: তখন রূহগুলো এসে তার দেহে প্রবেশ করবে। 
তারপর মানুষজন বিশ্বজাহানের রবের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে । 


০3 24৫5 ৩৩৩ 952 ০৯ ৬৪৫৯ আর পর্বতমালাসহ পৃথিবী (স্বস্থান থেকে) 
উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় এগুলো চুণবিচুর্ণ হয়ে যাবে: অর্থাৎ পাহাড়সমূহ চর্ণ 
বিচুর্ণ হয়ে যাবে এবং জমিনের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে । ফলে সবকিছুই সমতল 
ভমিতে পরিণত হবে যাতে কোন উচু নিচু থাকবে না। জমিনকে ও তার ওপর যা কিছু 
আছে সেগ্তলোকে এমনটি করা হবে। পক্ষান্তরে আসমানের বিষয়ে, সেগুলো অস্থির ও 
আন্দোলিত হয়ে বিদীর্ণ হয়ে পড়বে এবং তার রং পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর সেগুলো 
প্রচণ্ড শক্ত ও মজবুত হওয়ার পরেও তা দুবল হয়ে পড়বে । এগুলো হবে শুধু এক মহান 
বিষয়কে সামনে রেখে যা এগুলো অশান্ত করে তুলবে এবং মহাসংকটকে সামনে রেখে যা 
এগুলোকে দুর্বল ও শক্তিহীন করে দিবে । 


(ভা মু এয আর ফেরেশতা তাগণ আসমানের প্রান্ত দেশে থাকবে: অর্থাৎ 
ফেরেশতাগণ তাদের রবের সামনে নত হয়ে এবং তার মহত্বের সামনে বিনয়ী হয়ে 
আসমানের প্রান্তদেশে থাকবে । 


2555 39%5% (59৮ ৬১০ ১৪১০ ৯৮৫9৯ আর সেদিন আটজন ফেরেশতা আপনার 
রবের আরশকে তাদের ওপরে ধারণ করবে: যেই ফেরেশতাগণ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী । 


এটি হবে যখন আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের মাঠে) বান্দাদের মাঝে ন্যায়, ইনসাফ ও 
তার অনুগ্রহের সাথে বিচার করার জন্য (সত্তাগতভাবেই) আসবেন । 


এজন্য তিনি বলেন, এ: ১৯১৫৯ সেদিন তোমাদেরকে পেশ করা হবে: আল্লাহর 
সামনে । 


89৩ 2৫5 ৪ ১৯ তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না: তোমাদের শরীরের, 
আমলসমূহের এবং বৈশিষ্ট্যসমসূহের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। কেননা আল্লাহ 
তা'আলা হলেন দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। আর সেদিন বান্দাদেরকে নগ্ন পায়ে, নগ্ন 
দেহে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় এমন সমতলভুমিতে একত্রিত করা হবে, যেখানে 
আহ্বানকারীর আহ্বান শুনা যাবে এবং দৃষ্টি দিয়েও দেখা যাবে । সেদিন তারা যা আমল 
করেছেন, আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর প্রতিদান দিবেন। এজন্য তিনি প্রতিদানের পদ্ধতি 
বর্ণনা করে বলেন, 


[7] 


১৮৭ 


উকি ও ৬০৩৪ এ) 198 0৬ 455 এজ এক ৬৬৯ 


58 9৫ ও 895 45555 ও হল গু ও ও কপ) 6 ও 95 ও এ 
এ তা ও 25 ৬ 


[3 
৬৯:১৯- তখন যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, “এই নাও, 
আমার আমলনামা পড়ে দেখো । 
৬৯:২০- আমি দৃঢবিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে । 
৬৯:২১- সুতরাং সে এক সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে; 
৬৯:২২- সুউচ্চ জান্নাতে 
৬৯:২৩- যার ফলসমহ ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে । 
৬৯:২৪- (বেলা হবে,) “বিগত দিনসমূহে তোমরা যা অগ্রে প্রেরণ করেছো তার বিনিময়ে 
তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর । 
ব্যাখ্যা: 
এরা হলো ভাগ্যবান, যাদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তাতে তাদের 
ভালো আমলসমূহ থাকবে । এই আমলনামা তাদের দেয়া হবে তাদেরকে (অন্যদের থেকে) 


পার্থক্য করা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বাড়ানোর জন্য । এই সময় তারা আনন্দ ও খুশিতে 
বলবে যে, তাকে সম্মানিত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন 
তা যেন সৃষ্টিরা জানে । তারা বলবে, এ: 1১78 ৯ এই নাও, আমার আমলনামা 
পড়ে দেখো: আমার এই কিতাব নিয়ে তোমরা পড়ো । কেননা এটি জান্নাত, বিভিন্ন ধরনের 
সম্মান, পাপের ক্ষমা ও দোষক্রুটি ঢেকে রাখা সম্পর্কে সুসংবাদ দেয় । পুনরুথান ও হিসাব 
নিকাশের ওপরে ঈমান আনা এবং যতটা সম্ভব আমলের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করার 
সুযোগ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমার ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন সেটিই আমাকে এই 
অবস্থায় নিয়ে এসেছে। এজন্য সে বলবে, 292 ৪০2 ও ৬০৫৪ ৯ আমি 
দৃঢবিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে: এখানে যন্ন বা 
ধারণা এর অর্থ হলো দৃঢু বিশ্বাস করা । 


১৮৮ 


5 ৬৯০ ও 5৯ সুতরাং সে এক সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে: সেখানে মন 
যা কামনা করবে এবং যা দেখে চোখ শীতল হবে সবই থাকবে । আর তারা এতেই সন্তুষ্ট 
ছিল এবং এর ওপরে অন্য কিছুকে পছন্দ করেনি । 


246 24 ২৯ সুউচ্চ জান্নাতে: অর্থাৎ সুউচ্চ মানযিল ও প্রাসাদসমূহে। 


4315 195৪৯ যার ফলসমূহ ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে: অর্থাৎ সেখানকার বিভিন্ন 
ধরনের ফলমূল নিকটেই থাকবে, জান্নাতীদের জন্য সেগুলো নেয়া অতি সহজ হবে । তারা 
দাঁড়িয়ে, বসে এবং হেলান দেয়া অবস্থাতেও সেগুলো নিতে পারবে । 


আর তাদেরকে সম্মানের জন্য বলা হবে, % 15)/ 1৫৯ তোমরা খাও ও পান করো: 
অর্থাৎ প্রত্যেক ধরনের সুস্বাদু মজাদার খাবার ও পানীয় তোমরা খাও ও পান করো। 
৬০৪৯ তৃপ্তি সহকারে: অর্থাৎ কোন ধরনের বিরক্ত ও দুঃখ বেদনা ছাড়াই তোমরা 
পরিপূর্ণভাবে খাও ও পান করো । 


এই প্রতিদান তোমরা পেয়েছো, ৪]4 ৫ ও 20 ট৯ “বিগত দিনসমূহে 
তোমরা যা অগ্রে প্রেরণ করেছো তার বিনিময়ে: সালাত, সিয়াম, সাদাকাহ, হাজ্জ, সৃষ্টির 
প্রতি ইহসান করা, আল্লাহর যিকির করা ও একমাত্র তারই অভিমুখী হওয়াসহ তোমরা 
যেসব সৎ আমল করেছো এবং খারাপ আমল পরিত্যাগ করেছো সেগ্তলোর বিনিময়ে 
(তোমরা এই প্রতিদান পেয়েছো)। আল্লাহ তা'আলা আমলকে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম, 
জান্নাতের নিয়ামত পাওয়া ও তার মাধ্যমে সৌভাগ্য অর্জনের মূল বিষয় বানিয়েছেন । 


তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[| 
৪ ৪১৬ ৩১৩ 29 এ ৩0 30 4585 4048 এ 39 ৬৩ এ 
৫ 2545 ১54 ৪ 225505 এ ৩5 টি ই] ০ ডুচাডি ক পা ৫৫ 5 
১ 3 6৫18 2859 20১ 385 9205 মাএত ও 2৪ 25 লেক? 
১0 তের 5 টিলা এ জেড ৪ এ ০৮ 0 ০০ ১৩ ৮৮৪০ ঞ%উ 
ক ভ৩%৮এা 31515 3 উ ৩৯ ৪ 3185 
[| 


১৮৯ 


৬৯:২৫- কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, “হায়, আমাকে যদি 
আমার আমলনামা দেয়া না হতো”! 


৬৯:২৬- আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব! 
৬৯:২৭- হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো! 
৬৯:২৮- আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসলো না। 
৬৯:২৯- “আমার ক্ষমতাও আমার থেকে চলে গেল! 
৬৯:৩০- (বলা হবে,) “তাকে ধরো অতঃপর তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও ।' 
৬৯:৩১- তারপর তোমরা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করো । 
৬৯:৩২- “তারপর তাকে বাঁধো এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত। 
৬৯:৩৩- নিশ্চয় সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ছিল না, 
৬৯:৩৪- আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করতো না, 
৬৯:৩৫- অতএব আজ এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না। 
৬৯:৩৬- আর ক্ষত-নিংসৃত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না 
৬৯:৩৭- যা অপরাধী ছাড়া কেউ খাবে না। 

১ 
ব্যাখ্যা: 


এরা হলো হতভাগ্য । যাদেরকে তাদের খারাপ কাজের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। 
এই আমলনামা তাদের দেয়া হবে তাদেরকে (অন্যদের থেকে) পার্থক্য করা এবং লাঞ্চিত 


ও অপমানিত করার জন্য । তখন তারা লাঞ্ছনা, চিন্তা ও উৎকণ্ায় বলবে, 3255৯ 
রব 295 হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়া না হতো”: কেননা সেটি তাকে 
জাহান্নামে প্রবেশের ও চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্ততার সংবাদ দিচ্ছে। 

০৩ ১৬ 2৯ আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব: হায়! আমি যদি 
মানুষের স্মৃতি থেকে একেবারেই হারিয়ে যেতাম, আমাকে যদি আবার পুনরায় জীবিত 
করে আমার হিসাব না নেয়া হতো! এজন্য সে বলবে, 

ক ৬৩৫0৯ হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো: অর্থাৎ হায়! যদি 
আমার এমন মৃত্যু হতো, যাতে আবার জীবিত করা না হতো। 


১৯০ 


তারপর সে তার সম্পদ ও ক্ষমতার দিকে তাকাবে । সে দেখতে পাবে যে, সেগুলো তার 
জন্য ছিল শাস্তিস্বরূপ, সে আখিরাতের জন্য কিছুই অগ্রিম পাঠায়নি । আর আল্লাহর আযাব 
থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেগুলো বিনিময় হিসেবে দিতে চেয়েও কোন উপকার হয়নি । 
তখন সে বলবে, এব ০ 0241৯ আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসলো 
না: দুনিয়াতেও আমার কোন উপকারে আসেনি, আর আমি যেহেতু অগ্রিম কিছুই পাঠাইনি 
তাই আখিরাতেও এই সম্পদ আমার কোন উপকারে আসেনি । কেননা এর উপকারের 
সময় শেষ হয়ে গেছে। 


22151, ০ ৪৯, “আমার ক্ষমতাও আমার থেকে চলে গেল: সেটি হারিয়ে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেছে। বিরাট সৈন্য বাহিনী এবং অনেক সম্মানও কোন উপকারে আসেনি । বরং এই 
সবকিছুই বাতাসের মতো চলে গেছে। আর এর ফলে ব্যবসা ও লাভ হারিয়ে গিয়েছে। 
আর এর পরিবর্তে এসেছে চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও দুঃখ । আর তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার 
আদেশ করা হবে । তখন শক্তিশালী ও কঠিন হৃদয়ের দ্বাররক্ষী ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, 
35125 2১54৯ “তাকে ধরো অতঃপর তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও: অর্থাৎ তার গলায় বেড়ি 
পরাও, যেটি তার শ্বাসরোধ করবে । 


€ ৮০ 2৫72৯ তারপর তোমরা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করো: অর্থাৎ 
জলন্ত আগুন ও তার শিখার ওপরে তাকে উলট পালট করো। 


(5১ ৩৮, ০১১ ০৭৮ ও ১৯ তারপর তাকে বাঁধো এমন এক শেকলে যার 


দৈর্ঘ হবে সত্তর হাত: প্রচণ্ড উত্তপ্ত জাহান্নামের শিকল দিয়ে, ভঃ55.৯ তাকে বাধো: 


তাকে এমনভাবে বাধো যেন সেটি পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে 
এবং এতেই তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সবরদাই এই কঠিন আযাব চলতে থাকবে । এই 
আযাব ও শাস্তি কতই না মন্দ! 


যেই কারণে সে এই স্থানে এসেছে তা হলো, ৪৮৪০] 4১ $2% 3 ৫ ০8৯ নিশ্চয় 
সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ছিল না: সে ছিল কাফির, আল্লাহর রসূলগণের অবাধ্য 
এবং তারা যে হক নিয়ে এসেছে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যানকারী | 


৩৫ 2৩৮ ৮ ০৪০ 39৯ আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করতো নাঃ 
অর্থ তার অন্তরে কোন রহমত ছিল না, যা দিয়ে সে ফকীর মিসকীনদের প্রতি রহম 
করবে। যার ফলে সে তার সম্পদ থেকে তাদেরকে খাবার খাওয়াতো না এবং খাবার 
খাওয়ানোর প্রতি অন্যকেও উৎসাহিত করতো না, যেহেতু তার অন্তরে তা নিয়ন্ত্রণকারী মূল 
জিনিসটিই নেই। সৌভাগ্যে মূল হলো দু'টি বিষয়: 


১৯১ 


১. আল্লাহর জন্য ইখলাস বা একনিষ্ঠতা, যার মূল হলো আল্লাহর ওপর ঈমান আনা । 


২. সৃষ্টির প্রতি বিভিন্ন দিক দিয়ে ইহসান করা যার সবচেয়ে বড় দিক হলো, 
অভাবপগ্রস্থদেরকে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন (ক্ষুধা) দূর করা । আর 
এদের কোন ইখলাসও নেই আবার কোন ইহসানও নেই । ফলে তারা যার উপযুক্ত হওয়া 
দরকার তা তো হয়েছেই। 


5 বা এ :1$৯ অতএব আজ এখানে তার থাকবে না: অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে । 


৯ কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু: অর্থাৎ নিকটাত্মীয় অথবা বন্ধু যারা আল্লাহর আযাব থেকে 
মুক্তির জন্য অথবা আল্লাহর প্রতিদান পেয়ে সফরতা লাভ করার জন্য সুপারিশ করতে 
পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ভূ এ 9১54 | ৪2০৪ 8৫৭ (৪ সু আর 
আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া তার কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না (সূরা 
সাবাঃ ২৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 6৬3 ৮৪5 36 ৯ ৬০ ৩৯৪৪ ৬৯ 
জালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, যার 
সুপারিশ গ্রহণ করা হবে সুরা গাফির: ১৮)। 


€৬১-: উ% এ! 2৩৪ 39৯ আর ক্ষত-নিংসৃত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না: সেটি 
হলো জাহান্নামীদের শরীর থেকে বের হওয়া পুঁজ, যেটি হবে অত্যন্ত গরম, খুবই দুর্গন্ধ ও 
খারাপ স্বাদের । এই নিকৃষ্ট খাবার শুধু তারাই খাবে 4৯:৮৮] ৯ যারা অপরাধী: যারা 
সিরাতে মুস্তাকীম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে জাহান্নামের রাস্তায় চলেছে। ফলে তারা এই যন্ত্রণাদায়ক 
আযাবের উপযুক্ত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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না 


১৯২ 


৬৯:৩৮- অতএব আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও, 

৬৯:৩৯- এবং যা তোমরা দেখতে পাও না তারও; 

৬৯:৪০- নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানিত রসূলের (বাহিত) বাণী । 

৬৯:৪১- আর এটা কোন কবির কথা নয়; তোমরা খুব অল্পই ঈমান পোষণ করে থাক, 
৬৯:৪২- এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। 
৬৯:৪৩- এটা বিশ্বজগতের রবের কাছ থেকে নাধিলকৃত। 

৬৯:৪৪- তিনি যদি আমাদের নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, 
৬৯:৪৫- তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, 

৬৯:৪৬- তারপর অবশ্যই আমরা কেটে দিতাম তার হৃদপিণ্ডের শিরা, 

৬৯:৪৭- অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারতো । 
৬৯:৪৮- আর এ কুরআন মুস্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ। 

৬৯:৪৯- আর আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে। 
৬৯:৫০- আর এ কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে, 
৬৯:৫১- আর নিশ্চয় এটা সুনিশ্চিত সত্য । 


৬৯:৫২- অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। 


ক 


ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা সেই সব কিছুর কসম করছেন যা সৃষ্টিরা দেখে আর যা দেখতে পায় না। 
সকল সৃষ্টিই এর অন্তভুক্ত। এমনকি তার পবিত্র সত্তাও এর অন্তর্ভুক্ত । রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম করআনুল কারীমসহ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাতে রসূলের সত্যতা 
প্রকাশে আল্লাহ তা'আলা কসম করছেন। আর এই সম্মানিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম শুধু তার রবের পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে থাকেন। 


রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুরা তার ওপর যে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে 
থাকে যেমন তিনি কবি, জাদুকর ইত্যাদি সেগুলো থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে পবিত্র 
ঘোষণা করছেন। ঈমান না আনা ও উপদেশ গ্রহণ না করার কারণেই তারা এই কাজটি 
করতে পেরেছে । যদি তারা ঈমান আনতো ও উপদেশ গ্রহণ করতো, তাহলে তাদের জন্য 
যা উপকারী ও ক্ষতিকর সেগুলো সম্পর্কে তারা জানতে পারতো । এর অন্তর্ভুক্ত হলো, যদি 
তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতো এবং তার 


১৯৩ 


গুণাবলি ও চরিত্র ভালোভাবে পযর্যবেক্ষণ করতো, তাহলে তাদের সামনে সূর্যের মতো 
স্পষ্ট হতো যে, তিনি আল্লাহ তা'আলা সত্য রসূল আর তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো 
বিশ্ব জাহানের রবের নিকট থেকে নাধিল হওয়া । এটি কখনোই মানুষের কথা হতে পারে 
না। বরং এটি এমন কথা যেটির প্রমাণ যিনি কথা বলেছেন তার মহত্বের, তার মহান 
গুণাবলির, তার বান্দাদের পরিপূর্ণ লালন পালনের এবং তার বান্দাদের ওপরে থাকার । 
তাদের এই ধারণা আল্লাহ তা'আলা ও তার হিকমাতের সাথে মানায় না। কেননা যদি 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কিছু মিথ্যা রচনা করতেন, 


১১১ ০5:৩৯ কিছু মিথ্যা কথা। 


59 ঞ৫5 5555) 55552) 2 0 ৩ 2:5153৩ধু ৯ তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে 
ফেলতাম । তারপর অবশ্যই আমরা কেটে দিতাম তার হৃদপিণ্ডের শিরা: এই শিরাটি 
অন্তরের সাথে যুক্ত। যদি এটি কেটে যায় তাহলে মানুষ মারা যাবে । যদি রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নামে মিথ্যা রচনা করতেন, তাহলে তিনি 
তাড়াতাড়ি তাকে শাস্তি দিতেন এবং তাকে খুব কঠিনভাবে পাকড়াও করতেন । কেননা 
আল্লাহ হলেন, হাকীম বা হিকমতওয়ালা এবং সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তার 
হিকমাতের দাবি হলো, তার ওপর মিথ্যারোপকারীকে তিনি অবকাশ দিবেন না, যে ব্যক্তি 
দাবি করে যে, যারা তার বিরোধিতা করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তাদের রক্ত ও 
সম্পদ হালাল করেছেন। আর সে এবং তার অনুসারীদের জন্যই শুধু নাজাতের ব্যবস্থা 
আর যারা তার বিরোধিতা করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। 


যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন মু'জিযার 
মাধ্যমে সহায়তা করেছেন, তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার প্রমাণে অনেক স্পষ্ট 
নিদর্শনসমূহ দিয়েছেন, তার শত্রুদের ওপরে তাকে সাহায্য করেছেন এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন, সেহেতু এটিই তার রিসালাতের (সত্যতার) সবচেয়ে বড় দলীল । 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, (১০ 232 2৩5০ ০৫০০ ৪৯ অতঃপর তোমাদের মধ্যে 
এমন কেউ নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারতো: অর্থাৎ যদি আল্লাহর তার রসূলকে ধ্বংস 
করতেন, তাহলে সেই রসূলও নিজেকে রক্ষা করতে পারতো না এবং অন্য কেউই তাকে 
আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে সক্ষম হতো না। 


০415৯ আর নিশ্চয় এটি: অর্থাৎ এই পবিত্র কুরআন । 


55৫210 85২এ্র৯ মুস্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ: এর মাধ্যমে তারা তাদের 


দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে । ফলে সেগুলো তারা জেনে 
আমল করে। এই কুরআন তাদেরকে দীনী আকীদা বিশ্বাস, (আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার 


১৯৪ 


মতো) উত্তম চরিত্র, শারঈ বিধি বিধান সম্পর্কে উপদেশ দেয়। ফলে তারা রব্বানী 
আলেম, জ্ঞানী ইবাদত গুযার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামে পরিণত হয়। 


৩33৫৩ ০৫০ ৩ এগ 3৯ আর আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা 
আরোপকারী রয়েছে: অর্থাৎ কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপকারী রয়েছে। এতে 
মিথ্যারোপকারীদের প্রতি হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে তাদের মিথ্যারোপের কারণে কঠিন শাস্তি দিবেন । 


রব ০8১৫৩ 4 £/-৫ 4819৯ আর এ কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ 
হবে: যেহেতু তারা এই কুরআনের সাথে কুফরী করেছে। তাদেরকে যা ওয়াদা করা 
হয়েছিল তা যখন তারা দেখতে পাবে, তখন তারা এই কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ না 
করার এবং এর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ না করার জন্য অনুশোচনা করবে । তখন 
তারা কোন প্রতিদান পাবে না, বরং তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে এবং সকল মাধ্যম 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । 


ওলা $৫- ১419৯ আর নিশ্চয় এটা সুনিশ্চিত সত্য: অর্থাৎ সবচেয়ে ওপরের স্তরের 
জ্ঞান। কেননা সবচেয়ে ওপরের স্তরের জ্ঞান হলো ইয়াকীন। আর সেটি হলো এমন দৃঢ় বা 
মজবুত জ্ঞান যা কম্পিতও হয় না এবং চলেও যায় না। 
ইয়াকীনের তিনটি স্তর আছে। প্রত্যেকটি আগের চেয়ে ওপরের স্তরে । 
প্রথম: ইলমুল ইয়াকীন, সেটি হলো কোন খবর বা সংবাদ থেকে অর্জিত জ্ঞান। 
দ্বিতীয়: “আইনুল ইয়াকীন, সেটি হলো চোখে দেখার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। 
তৃতীয়: হাকুল ইয়াকীন, সেটি হলো সরাসরি উপভোগ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত 
জ্ঞান। পবিত্র কুরআন হলো এই স্তরের । কেননা এতে যেসব জ্ঞান রয়েছে সেগুলো অকাট্য 


প্রমাণাদি দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়েছে। আর এতে যেসব বাস্তবতা ও ঈমানী পরিচয় রয়েছে, 
সেগুলো যেব্যক্তি পরথ করবে তার হাকুল ইয়াকীন অর্জিত হবে। 


১৪৪] 5) ৯০১ 05 ৯ অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করুন: আল্লাহ তাআলা তার মহত্বের সাথে যা মানায় না সেগুলো থেকে 


নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছেন। আর তিনি তার মহান, সুন্দর ও পরিপূর্ণ গুণাবলি উল্লেখ 
করার মাধ্যমে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করছেন। 


সুরা আল হাক্কাহ এর তাফসীর শেষ । আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণতা, অনুগ্রহ ও ইনসাফের 
জন্য শুরুতে ও শেষে, বাহিরে ও ভিতরে সববিস্থায় সকল প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য। 


১৯৫ 


৭০. সুরা আল মা“আরিজ (মাক্বী, আয়াত 8৪)। 


৩ ৩৯০1 01৮১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
রন 
(৩ ও 94 এ এস 9 995০4 3 ০০৪৫৫] 0 06 ০ 5৫৯ 
১৪155 %০ 9 2০ নী 95৩ 4338 5৫27 ২ 1 4 এ 
555 255 31০৩ 455 2 
[8] 
৭০:১- এক ব্যক্তি চাইল, সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত 
৭০:২- কাফিরদের জন্য, এটাকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই 
৭০:৩- এটা আসবে আল্লাহর নিকট হতে, যিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী । 


৭০:৪- ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে, যার পরিমাণ 
পঞ্চাশ হাজার বছর । 


৭০:৫- অতএব আপনি উত্তমরূপে ধৈযধারণ করুন । 
৭০:৬- তারা এ দিনকে সুদূর মনে করে। 
৭০:৭- কিন্তু আমরা দেখছি তা আসন্ন। 
ভক্ত) 
ব্যাখ্যা: 
আল্লাহ তাআলা অবাধ্যদের অজ্ঞতা, আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা এবং 
অবাধ্যতাবশত উপহাস করার বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন, দু: (5৯ এক ব্যক্তি 


চাইল: এক আহবানকারী আহ্বান করলো এবং এক বিজয় প্রার্থনাকারী বিজয় প্রার্থনা 
করলো। 


১৯৬ 


3২০৪৫৩৭ 0 099 ৩/১৯ সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত। কাফিরদের জন্য: 
কেননা কুফরী ও অবাধ্যতার কারণে তারা এর উপযুক্ত। 


40৩2 063 5 ০০৫৯ এটাকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। এটা আসবে আল্লাহর 
নিকট হতে: যারাই এই আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করুক না কেন, এটি অবাধ্য 
মুশরিকদের নিকট থেকে আসবে না। এই আযাব আসার আগে কেউ সেটি প্রতিরোধ 
করতে পারবে না অথবা এটি এসে গেলে কেউ এটি সরাতেও পারবে না। এই আয়াতটি 
নাযিল হয়েছিল যখন কুরাইশ বংশের নযর ইবনুল হারিছ অথবা অন্য কোন মুশরিক 
আহ্বান করেছিল । সে বলেছিল, 


্‌ 


এপ 2 0 ও 8৩ এডি ১ এক ও জা 9 এ ৩৫ এয 
কনা এ/৩০ 


হে আল্লাহ! এগুলো যদি আপনার কাছ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের ওপর আকাশ 
থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা আমাদের ওপর কোন মমন্তুদ শাস্তি নিয়ে আসুন (সূরা আল 
আনফাল: ৩২)। 


আল্লাহ তা“আলার পক্ষ থেকে অবশ্যই তাদের ওপর আযাব আপতিত হবে । হয় দুনিয়াতে 
তড়িৎ তাদের ওপর আযাব আসবে অথবা আখিরাতে । যদি তারা আল্লাহ তা“আলাকে 
চিনতো এবং তার মহত্ব, বিশাল রাজত্ব এবং তার সুনাম ও গুণাবলির পরিপূর্ণতা সম্পর্কে 
জানতো, তাহলে তারা এই আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতো না। বরং তারা তার 
সামনে আত্মসমর্পণ করতো এবং ভদ্র হতো। এজন্য আল্লাহ তাআলা তার মহত্বের বর্ণনা 
দিচ্ছেন, যেটি তাদের নিকৃষ্ট কথাগুলোর বিপরীত, তিনি বলেন, 


€ এ) 09৮9 ওরা) ও ১৩৯ 


যিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী । ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে উত্ধ্ষগামী হয়: অর্থাৎ 
তিনি উচ্চ মযাদা, বড়ত্ব ও মহত্বের অধিকারী । তিনি সকল সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন, যার 
দিকে ফেরেশতাগণ উর্ধ্বগামী হয় এবং আরো তার দিকে উর্ধ্বগামী হয় রূুহ। এটি ইসমে 
জিনস যাতে সৎ এবং অসৎ সকল মানুষের রূহই অন্তর্ভুক্ত । এটি হয় মৃত্যুর সময়। সৎ 
লোকদের রূহসমূহ আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এক আসমান থেকে আরেক 
আসমানে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এভাবে সেই আসমানে এসে পৌঁছে যাতে 
আল্লাহ তাআলা রয়েছেন। তখন তার রব তাকে সম্ভাষণ ও সালাম জানান আর সে 
আল্লাহর নৈকট্যে আনন্দিত ও প্রফুল্প হয়। এর ফলে সে সম্মান, মযাদা ও প্রশংসা পায়। 


তারপর আল্লাহ তা'আলা সেই দুরুত্বের কথা বর্ণনা করছেন যেই দূরত্বে ফেরেশতাগণ ও 
রূহসমূহ তার দিকে উর্ধ্বগামী হন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপরে উঠার জন্য 


১৯৭ 


তাদের মাধ্যমকে সহজ করেছেন এবং ক্ষিপ্রতা ও দ্রুতগামী করে তাদেরকে সাহায্য 
করেছেন, সেহেতু তারা এক দিনেই উর্ধ্বগামী হয় অথচ ওপরে উঠা থেকে শুরু করে 
সেখানকার শেষ সীমা ও উ্বজগতের ফেরেশতাদের কাছে পৌঁছা পযন্ত স্বভাবিকভাবে 
সময় লাগবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। 
সুতরাং উর্বজগত ও নিম্নজগতসহ এই বিশাল বিশ্বজগত ও রাজত্ব সৃষ্টি ও পরিচালনা 
করেন একমাত্র তিনিই, যিনি হলেন সবেচ্চি, উচ্চ মাদার অধিকারী । তিনি তাদের বাহ্যিক 
ও অভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ জানেন । এছাড়াও তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থাক্ষেত্র 
সম্পর্কেও জানেন। আর তিনি তাদেরকে রহমত, অনুগ্রহ ও রিযিক দান করেছেন তা 
তাদেরকে ঘিরে আছে। আর তাদের ওপর তার সৃষ্টিগত, শরীআতগত ও প্রতিদানগত 
হুকুম কাযকর হয়। সুতরাং দুর্ভাগ্য সেই সকল লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর মহত্ব 
সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা তার যথাযোগ্য মযাদা দেয় না। ফলে তারা (আল্লাহকে) অক্ষম ও 
পরীক্ষা করার জন্য আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে । কতই না পবিত্র সেই সত্তা, যিনি 
হলেন হালীম বা সহনশীল, যিনি তাদেরকে অবকাশ দেন, কিন্তু তাদেরকে ছেড়ে দেন না। 
তারা তাকে কষ্ট দেয়, কিন্তু তিনি তাদের এই কষ্টে ধৈধারণ করেন, তাদেরকে ক্ষমা 
করেন এবং তাদেরকে রিযিক দান করেন । 


এই পবিত্র আয়াতের এটি একটি তাফসীর হতে পারে । তখন এই উর্ধবগমন সংঘটিত হয় 
দুনিয়াতেই। কেননা প্রথম দিকের আলোচনার প্রসঙ্গ এটিই প্রমাণ করে। 


আবার হতে পারে এই উর্ধবগমন সংঘটিত হবে কিয়ামতের দিনে । আল্লাহ তা'আলা 
কিয়ামতের দিনে তার বান্দার সামনে তার বড়ত্ব ও মহত্বকে প্রকাশ করবেন, যেটি হলো 
তার পরিচয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ । বান্দাগণ ফেরেশতাগণ ও রূহসমূহকে দেখবে যে, 
পধ্তাশ হাজার বছরের সমান। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য সেটি হালকা করে 
দিবেন। 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, %১৩র 17০ %-৮ ৯ অতএব আপনি উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ 
করুন: অর্থাৎ আপনার জাতিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় উত্তমরূপে ধৈযর্ধারণ করবেন, 
আপনি তাদের প্রতি অসন্তষ্ট ও বিরক্ত হবেন না। বরং আল্লাহর আদেশের ওপর অটল 
থাকুন, আর আল্লাহর বান্দাদেরকে তার তাওহীদের দিকে আহ্বান করুন। আর তাদের 
অনুগত না হওয়া এবং আগ্রহ না থাকা যেন আপনাকে এটি থেকে (দাওয়াত দেয়া থেকে) 
বিরত না রাখে । কেননা দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈযর্ধারণ করাতে অনেক কল্যাণ রয়েছে। 


399 2569 00135 5435% 7$1৯ তারা এ দিনকে সুদূর মনে করে। কিন্তু আমরা 
দেখছি তা আসন্ন: এখানে যমীর সর্বনাম দিয়ে পুনরুথান দিবস উদ্দেশ্য, তারা যেদিন 


আযাব চেয়েছিল সেই আযাব আপতিত হবে। অর্থাৎ তাদের অবস্থা হলো পুনরুথান 
দিবসকে অস্বীকারকারীর অবস্থার মতো অর্থাৎ তাদের ওপর দুর্ভাগ্য ও নেশা বিজয়ী 


১৯৮ 


হয়েছে। এমনকি তাদের সামনে যে পুনরুথান ও হাশর রয়েছে সেগুলোকে তারা অনেক 
দূরে মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে অতি নিকটে মনে করেন। কেননা 
তিনি অত্যন্ত দয়াশীল, সহনশীল, তিনি তাড়াতাড়ি শাস্তি দিবেন না। আর তিনি জানেন 
যে, সেটি অবশ্যই সংঘটিত হবে । আর প্রত্যেক যা সংঘটিত হবে, সেগুলো তো নিকটেই। 


তারপর এই দিনের ভয়াবহতা এবং তাতে যা ঘটবে সেগুলো বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


[এ 
0 ৩ শের 55 3 ৩৩৫ 0021 ৬১৫০০ ৪ এ আনা ৪১৫ 0৯ 
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ও ৬9 4০০০) ও ৬ 2 আও ৩৩ ও 3 তা 7০০৪ 
5 ও ৬ 1৯ 3 এল 2 জ অসি ও ৩০ ডি ৯১৪ ও সি 
€ ও 3629 ৫9 পর্ম 3 ৪ ৬০৪3 
রন 
৭০:৮- সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত 
৭০:৯- এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত 
৭০:১০- আর অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধুর খোঁজ নিবে না। 


৭০:১১- তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টিগোচর করা হবে । অপরাধী সেই দিনে শাস্তির বদলে 
দিতে চাইবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে। 


৭০:১২- আর তার স্ত্রী ও ভাইকে, 

৭০:১৩- আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত, 

৭০:১৪- আর জমিনে যারা আছে তাদের সবাইকে, যাতে এটি তাকে রক্ষা করে। 
৭০:১৫- কখনই নয়, নিশ্চয় এটা লেলিহান আগ্তন, 

৭০:১৬- যা মাথার চামড়া খসিয়ে দেবে। 


৭০:১৭- জাহান্নাম তাকে ডাকবে যে ব্যক্তি (সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ 
ফিরিয়ে নিয়েছিল। 


৭০:১৮- আর সম্পদ জমা করেছিল, অতঃপর তা সংরক্ষণ করে রেখেছিল । 


3 


১৯৯ 


ব্যাখ্যা: 
৯ সেদিন : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। বড় বড় বিষয়সমূহ সংঘটিত হবে। ১১৫৩৯ 


0৫ 21 আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত: আকাশ ভেঙ্গে চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবে আর 
চূড়ান্ত প্যাঁয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার কারণে সেটি হবে গলিত সীসার মতো । 


৩৫ 9 ১১৫০৫9৯ আর পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত: সেটি হবে ধুনিত 
পশম | তারপর সেটি বিক্ষিপ্ত ধুলিকনা হয়ে হারিয়ে যাবে । এই বিরাট আকার ও মজবুত 
পাহাড়ের ওপর যদি এই কষ্ট ও দুদশশা নেমে আসে, তাহলে দুর্বল বান্দাদের সম্পর্কে 
তোমার ধারণা কী? যেই বান্দার পিঠ পাপ ও গুণার বোঝার কারণে ভারী হয়ে গেছে। এটা 
কি তার জন্য উপযুক্ত নয় যে, তার অন্তর বিচ্ছিন্ন হবে ও খুব কষ্ট পাবে এবং সে অন্য 
সকলকেই ভুলে যাবে? 


এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৫৫49453 0৩০৪ ০৪ 04:33 আর অন্তর 
বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধুর খোঁজ নিবে না। তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টিগোচর করা হবে: অন্তরঙ্গ 
হবে না । সে শুধু নিজেকে নিয়েই চিন্তিত থাকবে । 


ধ ১১৪-না ১2৯ অপরাধী সেই দিনে চাইবে: যার ওপর আযাব অবধারিত হয়েছে। 


51৮59 ও ৯ 4০০০5 & তি ১ ৩৫৩ ৩৪ ৩5৪২৫ 2৯ শাস্তির বদলে 
দিতে চাইবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে । আর তার স্ত্রী ও ভাইকে । আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে: 
অর্থাৎ নিকটাত্ীয়কে । 


4392 ও ৯ যারা তাকে আশ্রয় দিত: দুনিয়াতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী একে অন্যকে 
সাহায্য ও সহযোগিতা করতো । কিন্তু কিয়ামতের দিনে কেউ কারো উপকার করতে পারবে 
না এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশও করতে পারবে না। বরং আযাবের হকদার 
অপরাধী জমিনে যা কিছু আছে সবই মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে, যাতে এটি তাকে 
রক্ষা করে। কিন্তু এটিও তার কোন উপকারে আসবে না। 


ঘর কখনই নয়: অর্থাৎ তাদের জন্য কোন উপায় ও আত্রয়স্থল নেই। যারা অন্যায় 
অপকর্ম করেছে তাদের ওপরেআপনার রবের বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কেননা তারা 
ঈমান আনেনি । আর তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের থেকে উপকার পাওয়ারও 
কোন আশা নেই। 


৬] 851% ও) ৬511৯ নিশ্চয় এটা লেলিহান আগুন। যা মাথার চামড়া খসিয়ে 
দেবে: অর্থাৎ এর আযাবের প্রচণ্তার কারণে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল অঙ্গকে খসিয়ে 
দিবে । 
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কর্ড)$ 6 ও &% 2 $ 5 ১০৯ সেই ব্যক্তিকে যে পৃষ্ট প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ 
রনির উর উদ জমা জি উঠ ভাসি রেল 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি হকের অনুসরণ করা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছিল, এই বিষয়ে তার কোন আগ্রহ ছিল না। আর সে একের পর এক সম্পদ জমা 
করেছিল আর সেগ্তলো সংরক্ষণ করে রেখেছিল, সেখান থেকে দান করেনি । জাহান্নাম 
তাদেরকে তার নিজের দিকে ডাকে আর তাদেরকে জ্বালানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। 


তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
[লন 
এ) 555 পা 25199 816352 লা 5 এ 655 4 ৩2০) ৩৯ 
00 ও 255 ৬ ০ ও জঞুঢি ও ৩৮৩ ৮১০ পর ও জঞ্সা ও স্নো 
৩1৩ ৩৯১-০১০৮) ৩৩ উঠা জনি ও) এ ৪ ৩৯৬৭ জট ও ৮০2? 
এ 9 ও ২৩ ৩০৬০৮ ০৪০১৪ ১ ৩৪ ঠ ১৯৭৩ 4৪ ? 2) ৩০৩ 
ভি 59৬ ০১ এপ: ৩৬৩ গ9 এ ৬ ও ৩৮৮০ 2 নি ডে ও 
6 ভিউ ৩৯৪৬ 58 জিভ ৩০৯০? ৯৯০ ৮৭ ৬ 
টি ৩১১০৫৩০ ৩ ও ও) ও ৫১৮৬৩ ৪১৩ 
[| 
৭০:১৯- নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির মনা করে। 
৭০:২০- যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী | 
৭০:২১- আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ; 
৭০:২২- তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া 
৭০:২৩- যারা তাদের সালাতের ক্ষেত্রে নিয়মিত। 


২০১ 


৭০:২৪- আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে। 
৭০:২৫- প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের । 
৭০:২৬- আর যারা প্রতিদান দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। 
৭০:২৭- আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্তস্ত 
৭০:২৮- নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না; 
৭০:২৯- আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গসমূহের হিফাযতকারী 
৭০:৩০- তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। 
৭০:৩১- তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালজ্ঘনকারী 
৭০:৩২- আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী 
৭০:৩৩- আর যারা তাদের সাক্ষ্যসমূহে অটল 
৭০:৩৪- আর যারা তাদের সালাতের হিফাযত করে 
৭০:৩৫- তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতসমূহে । 

গু 
ব্যাখ্যা: 
এটি হলো মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য যে, সে অস্থির মনা । এই অস্থির মনার ব্যাখ্যা হলো, 
59: +৬]া & ৯ যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী: যদি তার 
কাছে দারিদ্র অথবা কোন রোগ আসে অথবা সম্পদ বা পরিবার পরিজন বা সন্তান 
সন্ততিসহ প্রিয়জনদের কেউ চলে যায়, তাহলে সে অস্থির হয়ে পড়ে । আর সে আল্লাহর 
ফায়সালাতে ধৈর্যধারণ করে না এবং সন্তুষ্ট প্রকাশ করে না। 
5৯2 ৫ 255199৯ আর যখন কল্যাণ তাকে সম্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ: 
আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দিয়েছেন সেখান থেকে সে দান করে না আর আল্লাহর 
নিয়ামতসমূহ ও অনুগ্রহের জন্য তার শুকরিয়া আদায় করে না। অতএব সে দুঃখ দুদশার 
সময়ে অস্থির হয়ে পড়ে আর সুখ স্বচ্ছলতার সময় কৃপণ হয়ে পড়ে । 
এগ ১) ৯ তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়াঃ এই বৈশিষ্ট্যগুলো যাদের মধ্যে 


আছে। যখন তাদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে 
এবং আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে যা দিয়েছেন সেখান থেকে তারা দান করে। আর যখন 
তাদেরকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তারা ধৈযরধারণ করে এবং নেকীর আশা করে। 


২০২ 


তাদের বণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, এঁ9৯:25 ৮৮১৩ 7১ একি 
যারা তাদের সালাতের ক্ষেত্রে নিয়মিত: অর্থাৎ যারা সালাতের ওয়াক্ত, শর্তসমূহ এবং 
সালাতকে পূর্ণ তাদানকারী বিষয়সমূহ পালন করার মাধ্যমে সালাতে নিয়মিত। এরা তাদের 
মতো নয়, যারা সালাত আদায় করে না অথবা এক ওয়াক্ত বাদ দিয়ে আরেক ওয়াক্তে করে 
অথবা ক্রুটিপূর্ণভাবে আদায় করে। 


9155 ৩৮ 8052 ও ওএঠি* আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে: যাকাত ও 
সাদাকাহর । 


48৯ প্রার্থী: যে অন্যের কাছে চায়। 


১১০০৯ আর বঞ্চিতদের: সে হলো মিসকীন, যে অন্য মানুষের কাছে চায় না, যাতে 
তাকে দেয়া যায়, আবার তাকে দেখে বুঝাও যায় না যাতে তাকে দান করা যায়। 


১২] 792 ৩9১০ ৩২29৯ আর যারা প্রতিদান দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে: 
প্রতিদান ও পুনরুথানসহ অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ তা“আলা যে খবর দিয়েছেন এবং তার 
রসূলগণ যে খবর দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি তারা ঈমান আনে ও দৃঢ় বিশ্বাস করে । ফলে 
তারা আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং তার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। বিচার দিবসের 
প্রতি ঈমান আনতে হলে আবশ্যক বিষয় হলো রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা এবং তারা 
যেসব কিতাব নিয়ে এসেছেন সেগুলোর ওপর ঈমান আনা । 


522 ০859 ৩৪$০ ৩ ৯৪ ওঃ আর যারা তাদের র রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত- 
সন্ত্রস্ত: তারা ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণে যেসব বিষয়গ্তলো আল্লাহর আযাবের নিকটবর্তী 
করে সেগুলোকে তারা পরিত্যাগ করে । 


€ ১৯:৩৪ 2 এ ও ৯ নিশ্চয় তাদের রবের শান্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না: 
এটি হলো সেই আযাব যাকে ভয় করা হয় । 


রব ৩৯৮৪৮ ৪৯১৮ ০৯ ৩২9৯ আর যারা নিজেদের যৌনাজসমূহের হিফাযতকারী: 
অথবা হায়িয অবস্থায় সহবাস করা ইত্যাদি । যাদের দিকে তাকানো ও স্পর্শ করা হারাম, 
তারা তাদের দিকে তাকানো ও স্পর্শ করা থেকেও নিজেকে হিফাযত করে । আর তারা 
সেসব হারাম মাধ্যমকেও পরিত্যাগ করে, যেগ্তলো অশ্লীল কাজের দিকে আহ্বান করে। 


২০৩ 


৩255 %৪ 8 ৫ ৫ ড ওঁ এগ জু 3 ৯ তাদের স্ত্রী অথবা 
অধিকারতভুক্ত দাসী ছাড়া, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না: সে স্থানে সহবাস করাতে যেখান 
দিয়ে সহবাস করলে সন্তান হবে (অর্থাৎ লজ্জাস্থান দিয়ে)। 


০ ন7$ ৫ ৩:৪৯ তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে: অর্থাত স্ত্রী ও 
অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া অন্যকে কামনা করলে । 


€ 39২৩ ১১ এ:9৩৯ তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী: অর্থাৎ তারা আল্লাহ যা হালাল 
করেছেন সেটি বাদ দিয়ে হারামের দিকে অতিক্রমকারী | এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, 
মুত“আ বিবাহ হারাম । কেননা সেটি উদ্দীষ্ স্ত্রী নয় এবং দাসীও নয়। 


৩১০) 2৯১৬০ ৮53 & ৩221৯ আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি 
রক্ষাকারী: অর্থাৎ যারা সেগুলো রক্ষা করে এবং সেগ্তলো পালন করতে প্রচেষ্টা করে । এতে 
সকল ধরনের আমানত অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো বান্দা ও তার রবের মাঝে রয়েছে যেমন গোপন 
দায়িত্ব যেগ্তলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। এছাড়া সেই আমানতগ্তলোও এর 
অন্তর্ভূক্ত যেগুলো বান্দার ও সৃষ্টির মাঝে রয়েছে। অনুরূপভাবে এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই 
প্রতিশ্রুতি যার ওপর আল্লাহ তাআলা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং বান্দারাও যার ওপর 
প্রতিজ্ঞা করেছিল। এই প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সেকি এটি 
পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিল নাকি এটি প্রত্যাখ্যান ও খিয়ানত করে এটি পালন করেনি? 


৪১৯৬ ৮59 ০১ ওটি আর যারা তাদের সাক্ষ্যসমূহে অটল: তারা যা জানে সে 
ব্যতীত তার থেকে বাড়িয়ে, কমিয়ে বা কোন কিছু গোপণ করে সাক্ষ্য দেয় না। আর এই 
সাক্ষ্য প্রদানে তারা কোন নিকটাত্মীয় বা কোন বন্ধুর পক্ষাবলম্বন করে না। আর এতে 
তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৯ 
২)। তিনি আরো বলেন, 


এএপা 5 জি 25 ঞ নও ৬টি এডি সি 199 জগ ভুড়ি? 


5 
হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরপ; যদিও 
তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয় (সুরা আন 
নিসা: ১৩৫)। 


৪1৮ 


৪১83৫ ৮১:৩০ ৬ 2৪ ৬9৯ আর যারা তাদের সালাতের হিফাযত করে: অর্থাৎ 
যারা সবেত্তিমভাবে নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করে। 


59৯ তারাই: এই সকল গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই, ৫১:৫৩ ০৫ ও৯ সম্মানিত 
হবে জান্নাতসমূহে: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন সম্মান ও স্থায়ী নিয়ামত দান 
করবেন যা অন্তর কামনা করে, এবং চক্ষু যেগুলোতে শীতল হয়, আর তারা সেখানে স্থায়ী 
হবে। 


মোটকথা, আল্লাহ তাআলা এই পরিপূর্ণ গুণাবলি ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান 
লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন । সেগুলো (সেই গুণাবলি) হলো, শারীরিক ইবাদত যেমন সালাত 
এবং তাতে নিয়মিত হওয়া, অন্তরের আমল যেমন আল্লাহর ভয় যেটি সকল কল্যাণ নিয়ে 
আসে, আর্থিক ইবাদত, উপকারী আকীদা, উত্তম চরিত্র, আল্লাহর ও তার সৃষ্টির সাথে 
এবং আল্লাহ তা'আলা যা অপছন্দ করে সেখান থেকে লজ্জাস্থানকে হিফাযত করার মাধ্যমে 
পরিপূর্ণ চারিত্রিক নিষ্কলুষতা অর্জন করা । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[। 
২৪ ৩৪৪ 452৩৪ লা ৬5 ৩০১৮ ও০০০০০৪৪ 1৩০৯ 
ও 35531551555 (২ 82525 ৪ 525 ও 
[নু 
৭০:৩৬- কাফিরদের কী হলো যে, তারা আপনার দিকে ছুটে আসছে, 
৭০:৩৭- ডান ও বাম দিক থেকে, দলে দলে 


৭০:৩৮- তাদের প্রত্যেকে কি এ প্রত্যাশা করে যে, তাকে প্রবেশ করানো হবে প্রাচ্যময় 
জান্নাতে? 
৭০:৩৯- কখনো নয়, আমরা তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে । 
ক 
ব্যাখ্যাঃ 
কাফিরদের প্রতারিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৮ 5 352 জমা 55৯ কাফিরদের কী হলো যে, তারা আপনার দিকে 


ছুটে আসছে: দ্রুত এগিয়ে আসছে। 


২০৫ 


১৪ ০] ৩৪০ এরা ০০৯ ডান ও বাম দিক থেকে, দলে দলে: বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন 
দলবদ্ধভাবে। প্রত্যেকেই নিজের কাছে আছে তাতেই আনন্দিত। 


৯৫ 80553 ৩০85 ৬ম ও (9 তাদের প্রত্যেকে কি এ প্রত্যাশা করে যে, 


টে 


তাকে প্রবেশ করানো হবে প্রাচুযময় জান্নাতে: কোন মাধ্যমটি তাদেরকে এই আশা 
জাগালো, অথচ বিশ্ব জাহানের রবের সাথে কুফরী ও অস্বীকার করা ছাড়া নিজেদের জন্য 


সপে 
অগ্রিম কিছুই পাঠায়নি। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৫১৫৯ কখনো নয়: অর্থাৎ 
বিষয়টি তাদের ইচ্ছানুযায়ী হবে না এবং তারা যা কামনা করে তা তাদের শক্তিবলেও পাবে 
না। 
রব 3১:155 45 ৯$৫81$ ৯ আমরা তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে: 
অর্থাৎ সজোরে প্রবাহিত পানি থেকে, যা বের হয় মেরুদন্ড ও বুকের হাড়ের মধ্য থেকে। 


ফলে তারা হলো দুর্বল। তারা নিজেদের কল্যাণ, অকল্যাণ, জীবন, মরণ ও পুনরুথান 
কোনটিরই মালিক নয় । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


রা 
9 5 2 এ 91 26 9 ৩90৯ ও) গড 3৮৫ ০০ ০53৯ 
রি এক্স 50 ০19. 1591 875৬ 0 ৩35: ৬৮ 
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৭০:৪০- অতএব আমি শপথ করছি উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের রবের যে, 
অবশ্যই আমরা সক্ষম 


৭০:৪১- তাদের চাইতে উত্তমদেরকে তাদের স্থলে নিয়ে আসতে এবং আমরা অক্ষম নই। 


৭০:৪২- অতএব তাদেরকে বাক-বিতপ্তা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকতে দিন- যে দিনের 
প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয় তার সম্মুখীন হওয়ার আগ পযন্ত। 


৭০:৪৩- সেদিন তারা দ্রতবেগে কবর থেকে বের হবে, মনে হবে তারা কোন লক্ষ্যস্থলের 
দিকে ধাবিত হচ্ছে 


২০৬ 


৭০:৪৪- অবনত চোখে । লাঞ্কনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে! এটিই সেদিন যার ওয়াদা 
তাদেরকে দেয়া হয়েছিল । 


১ 
ব্যাখ্যা: 
উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহে সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি থাকার কারণে আল্লাহ 
তা'আলা সেগ্তলোর কসম করছেন, যেহেতু সেগুলোতে রয়েছে পুনরুথান বিষয়ে স্পষ্ট 
নিদর্শন, আর সেগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাদের (কাফিরদের) চাইতে তাদের স্থলে 
আরো উত্তমদেরকে আনতে পারবেন, অথচ তারা সেগুলো দেখতেই পাচ্ছে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ১:12 15 ও ?৫-১০০৯ (আর আমরা সক্ষম) 
তোমাদেরকে এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জানো না (সূরা আল ওয়াকিয়াহ: 
৬১)। 


৫৮: ৩৩৯ আর আমরা অক্ষম নই: কেউ আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে ও অক্ষম 
করতে সক্ষম হবে না, যখন আমরা তাদেরকে আবার পুনরায় ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা 


করবো । যেহেতু পুনরুথান ও প্রতিদান সুনিশ্চিত, আর তারা তাদের মিথ্যা আর আল্লাহর 
আয়াতের সামনে অনুগত না হওয়াতেই অটল, 


৭5 2 


সুতরাং এ 15:59 1৮১ ১১5৩৯ তাদেরকে বাক-বিতগ্তা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকতে 
দিন: তারা বাতিল কথাবার্তা ও নষ্ট আকীদা নিয়ে বাক বিতপ্তা করুক, তাদের দীন নিয়ে 
খেল তামাশা করুক, এবং খাওয়া দাওয়া, পানাহার ও উপভোগ করুক। 


ক্ঁ৩১১০9 রা ৫০ 1921 (৮৯ যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয় তার 
সম্মুখীন হওয়ার আগ পযন্ত: কেননা আল্লাহ তাআলা সেই দিনে তাদের জন্য প্রস্তুত 
রেখেছেন কঠিন ও মাস্তি ও কষ্ট, যেটি হলো তাদের বাক বিতপ্তা ও খেল তামাশার 
পরিনতি । 


তারপর আল্লাহ তা“আলা সৃষ্টির অবস্থার কথা বণনা করছেন, যখন তারা সেই দিনে 
উপস্থিত হবে, যেই দিন সম্পর্কে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, 
51/০ ৬/৩৩১ ও১ ৩৯০১৯ (১৫৯ সেদিন তারা দ্রুতবেগে কবর থেকে বের হবে: অর্থাৎ 
আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিকে তারা দ্রুত ধাববান হবে । 


৭১৯১৯ ৬০০৫ 01 66৯ মনে হবে তারা কোন লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে 
অর্থাৎ মনে হবে তারা কোন লক্ষ্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সেই আহ্বুবানকারীর 


অবাধ্যতা করতে এবং তার আহ্বান থেকে অন্য দিকে যেতে তারা সক্ষম হবে না। বরং 
আসবে । 


রী ১১ $ 2১:০০2 4০৪৯ অবনত চোখে। লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে: 


টি ডা অন্তরকে দখল করে ফেলেছে এবং তাতে প্রভাব 
বিস্তার করেছে। ফলে তাদের দৃষ্টি অবনত, তাদের নড়া চড়াও থেমে গেছে এবং তাদের 
আওয়াজও শেষ হয়ে গেছে। 


এটিই হলো অবস্থা ও পরিণতি । আর এটিই সেই দিন এ্$94০ 9115৫ ও যার ওয়াদা 
তাদেরকে দেয়া হয়েছিল: আর আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে । 


2০০ ০৯96৯8১৮০০৬ 
৭১. সুরা নৃহ (মাক্কী, আয়াত ২৮) 


৯ ০৪%। 48৮১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[3] 
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9৩ ৫ 5 গোঁ ও 1099 ও ও ৪1085 এ ৩৯ 3৫০ 
৪5:2৮ পা এও উঠ জাল পে এ ও ৩৬ 9৮ ও 
5 ১54 5 এ ৩০ 
১৮০6 5 68 46 125 ১০ ঠা সু ৪০ ০৪ এ 
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9.৮3$ ডি ৮৫০ ৬১৫ 35 519 ২ ডি 80৩ 35 1০ ৩5 
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রঃ 


[1 


৭১:১- নিশ্চয় আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছিলাম এ নিদেশসহ যে, আপনি 
আপনার সম্প্রদায়কে সতর্ক করুন তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগে। 


৭১:২- তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী 


৭১:৩- এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করো, 
আর আমার আনুগত্য করো । 


৭১:৪- তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এক 
নিদিষ্ট সময় পযন্ত অবকাশ দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নিদিষ্ট সময় উপস্থিত 
হলে তা বিলম্বিত করা হয় না; যদি তোমরা এটা জানতে! 


৭১:৫- তিনি বললেন, হে আমার রব! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত আহ্বান 
করেছি। 


৭১:৬- “অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে” । 


২০৯ 


৭১:৭- “আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি “যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন”, 
তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজেদেরকে পোশাকে আবৃত 
করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং খুবই ওদ্বত্য প্রকাশ করেছে'। 


৭১:৮- “তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি। 
৭১:৯- অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি। 


৭১:১০- অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি 
মহাক্ষমাশীল। 


৭১:১১- তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, 


৭১:১২- তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন এবং 
তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন বহু বাগান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। 


৭১:১৩- তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরওয়া করছ না! 


৭১:১৪- অথচ তিনিই তোমাদেরকে পথ়িক্রমে সৃষ্টি করেছেন 

৭১:১৫- তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ কীভাবে সাত আসমান স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে 
সৃষ্টি করেছেন? 

৭১:১৬- আর সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন 
প্রদীপরূপে । 

৭১:১৭- আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মাটি হতে 

৭১:১৮- তারপর তাতে তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এবং পরে নিশ্চিতভাবে বের 
করে নিবেন, 


৭১:১৯- আর আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে বিস্তৃত করেছেন 
৭১:২০- যাতে তোমরা সেখানে প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পারো 


৭১:২১- নৃহ বলেছিলেন, হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে 
এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তার ক্ষতি 
ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি । 


৭১:২২- আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে 


৭১:২৩- এবং বলেছে, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্মদেরকে; 
পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে। 


৭১:২৪- “বস্তুত তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, আর হে আল্লাহ) আপনি জালিমদেরকে 
ভরষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবেন না? । 


২১০ 


৭১:২৫- তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে 
প্রবেশ করানো হয়েছিল আগ্তনে, অতঃপর তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও 
সাহায্যকারী পায়নি । 


৭১:২৬- আর নূহ বললো, “হে আমার রব! জমিনের ওপর কোন কাফিরকে অবশিষ্ট 
রাখবেন না। 


৭১:২৭- “আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট 
করবে এবং দুরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারো জন্ম দেবে না? । 


৭১:২৮- হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা 
মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন 
নারীদেরকে; আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। 


১: 
ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা এই সূরাতে নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা ছাড়া আর কারো ঘটনা 
বর্ণনা করেননি । কেননা তিনি তার জাতির কাছে দীর্ঘদিন ছিলেন, তাদেরকে বারবার 
তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন এবং শিরক থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা 
বণনা করছেন যে, তিনি নৃহ আলাইহিস সালামকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলেন 
তাদের প্রতি রহমতস্বরূপ, আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে তাদেরকে সতর্ক করা এবং কুফরীর 
ওপর অটল থাকার বিষয়ে ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য । কেননা এগ্ডলোর ফলে আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে স্থায়ীভাবে ধ্বংস করে দিবেন এবং তাদেরকে স্থায়ী আযাব দিবেন। 
নৃহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর এই আদেশ মেনে চলেছিলেন এবং তা পালনে দ্রুত 
অগ্রসর হয়েছিলেন। 


তিনি বলেছিলেন, এ %5$ 4 ও (০৯ হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি 
তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী: অর্থাৎ এটি একেবারে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী । তিনি 
তাদেরকে যা থেকে সতর্ক করেছিলেন, এই সতর্কবাণী না মানলে তার পরিণতি এবং 
কিসের মাধ্যমে নাজাত পাওয়া যাবে এগুলো তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন । তিনি তাদেরকে 
মূল কথার বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং সেটির আদেশ করেছিলেন । 


তিনি বলেছিলেন, এঠঠ$্া ৫ 2৫০1 ৩%ি তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর 
তাকওয়া অবলম্বন করো: এটি হলো তাওহীদ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক সাব্যস্ত 
করা এবং শিরক, তার রাস্তা ও মাধ্যমগ্তলো থেকে দূরে থাকা। যখন তারা আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তখন তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন । আর যখন 


২১১ 


তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, তখন তারা আযাব থেকে মুক্তি পাবে এবং আল্লাহর 
প্রতিদান পেয়ে সফলতা লাভ করবে । 


ক এ £ 4 পু (58? আর তোমাদেরকে এক নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ 
দেবেন: অর্থাৎ এই জগতেই তোমাদেরকে উপভোগ করতে দিবেন এবং নিদিষ্ট সময় 
পযন্ত তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা ও নিরধারণ 


অনুযায়ী এক নিদিষ্ট সময় পযন্ত তোমাদের এই দুনিয়াতে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি 
তোমাদেরকে উপভোগ করতে দিবেন। এই ভোগের সামগ্রী স্থায়ী নয়। কেননা মৃত্যু 
অবশ্যই আসবে । এজন্য তিনি বলেন, 


€$555 তে 2 ১8% 3 2 গু এ 02 $৯ নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নিদিষ্ট সময় 
উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত করা হয় না; যদি তোমরা এটা জানতে: তাহলে কখনোই 
তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী করতে না, হকের সাথে অবাধ্যতা করতে না। তারা নূহ 
আলাইহিস সালামের এই দাওয়াতকে গ্রহণ করেনি এবং তার আদেশের সামনেও অনুগত 
হয়নি । তাই তিনি তার রবের কাছে অভিযোগ করে বলছেন, 


1098 ২) ৩৮৪১ ৯১১2$ 10৩9 সন্রর এ ৩১৪১ এ 5০৯ হে আমার রব! 
আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত আহ্বান করেছি । “অতঃপর আমার আহ্বান কেবল 
তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে": অর্থাৎ হক থেকে পলায়ন ও বিমুখ হওয়াই বৃদ্ধি 
করেছে। এর ফলে কোন উপকার হয়নি । কেননা দাওয়াতের উপকার হলো পুরো উদ্দেশ্য 
৮ 


রা এ && 4525 ৩৪ 419 “আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি “যেন 
উদ অর্থাৎ তারা যেন (আমার দাওয়াতে) সাড়া দান করে। 
যখন তারা সাড়া দিবে, তখন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন, এটি শুধুই তাদের কল্যাণের 


জন্যই, কিন্তু তারা বাতিলের প্রতি অটল থেকে এবং হক থেকে পলায়ন করার মাধ্যমে 
আমার দাওয়াতে সাড়া দেওয়া থেকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। 


99092 2৫৬ :$%০ 0৯ তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে: নূহ 
আলাইহিস সালাম তাদেরকে যা বলছেন, তা শোনা থেকে সতর্ক থাকার জন্য। 
রব 2531588259৯ নিজেদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে: হককে অপছন্দ ও ঘৃণা 
করার কারণে তারা নিজেদেরকে পোশাক দ্বারা ঢেকে নিয়েছে। 


9:০৯ (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে: অর্থাৎ কুফরী ও অনিষ্টর ওপর । 


২১২ 


র্105:৭15%45৭৯ আর খুবই উদ্ধত্য প্রকাশ করেছে": হকের সাথে ওদ্ধত্য প্রকাশ 
করেছে। এর ফলে তাদের অনিষ্ট আরো বেড়ে গেছে এবং কল্যাণ তাদের থেকে দূরে চলে 
গেছে। 


138 2925 ৩10 ৯ তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি: অর্থাৎ 
তাদের সকলকে শুনিয়ে আহ্বান করেছি। 


€191/31 4 ৬১০৭9 2 ৬ তু! 2 অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি 
গোপনেও আহ্বান করেছি: এই সবগ্লোই হলো (তাদের হিদায়াতের প্রতি) আগ্রহ ও 
হিতাকাক্ষীতা । যেভাবেই উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেছেন সেভাবেই 
তিনি তাদের কাছে গিয়েছেন। 

দঁ$0 07346-৭ ০৫৪৯ অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো: 
অর্থাৎ তোমরা যে পাপের ওপর আছো সেটাকে পরিত্যাগ করো এবং সেগুলো থেকে 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো । 


কা ৩৫ ০40৯ নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল: যে ব্যক্তি তাওবা করে ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে 
তার জন্য তিনি মহাক্ষমাশীল। গুনাহ ক্ষমা করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট হলো, প্রতিদান 
দেওয়া ও আযাব থেকে রক্ষা করা এগুলো বর্ণনা করার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে উৎসাহিত 
করছেন। এছাড়া তিনি তাদেরকে দুনিয়ার তড়িৎ কল্যাণ সম্পর্কে বণনা দেওয়ার মাধ্যমেও 
তাদেরকে উৎসাহিত করছেন। তিনি বলেন, %91555 ৫০০ 2201 ৮2৯ তিনি 
তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন: ধারাবাহিকভাবে বৃষ্টিপাত করবেন, যার মাধ্যমে 
তিনি গিরিপথ ও নিন্নভমিকে সিক্ত করেন এবং জমিন ও বান্দাদেরকে জীবিত করেন। 


্গ555 0926 ৮১5০৯ তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ 


করবেন: তিনি তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, যার মাধ্যমে দুনিয়াতে 
যা তোমরা চাও সেগুলো পেতে পারো । 


৮ , আর তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন বহু 
বাগান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা: দুনিয়ার ভোগসম্ভার ও কাংখিত জিনিসপ্তলোর এটি 
হলো সবশ্রেষ্ঠ। 

1089 এট 5৯: বু এ ৬৯ তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের 
পরওয়া করছ না: অর্থাৎ কেন তোমরা আল্লাহর মহত্বকে ভয় করছো না এবং তোমাদের 
কাছে কেন আল্লাহর মযাদা নেই? 
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1095 -2-55 5 ২8৯ অথচ তিনিই তোমাদেরকে পথয়িক্রমে সৃষ্টি করেছেন: এক সৃষ্টির 
পরে আরেক সৃষ্টি । প্রথমে মায়ের পেটে, তারপর দুগ্ধপান অবস্থায়, তারপর শিশু বয়স, 
তারপর কৈশোর, তারপর যুবক, তারপর সৃষ্টির শেষ স্তরে পৌঁছে যাওয়া । সৃষ্টি করা ও এই 
অসাধারণ পরিচালনা যিনি একাই করেন, ইবাদত ও তাওহীদ একমাত্র তার জন্যই সাবস্ত 
করা আবশ্যক সৃষ্টির সূচনার কথা বণনা করার মাধ্যমে পুনরুথান বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক 
করা হচ্ছে। সেটি হলো, যিনি তাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আবার 
তাদের মৃত্যর পরে তাদেরকে জীবিত করতে সক্ষম । 


তিনি তাদের কাছে আসমান সৃষ্টি করেও দলীল পেশ করছেন যেই আসমান সৃষ্টি হলো 
মানুষ সৃষ্টির চেয়েও বড়। তিনি বলেন, ধ 4৮ ০৫ এটা ৩58৫ 159 এডি 
তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ কীভাবে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে বিন্যস্ত 
করে: অর্থাৎ এক আসমানের ওপরে আরেক আসমান। 


19 ৩৬ 72] 9৯ আর সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে: 
জমিনবাসীদের জন্য । 


175 ০০৫৭ ০4৯ আর সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে: এই আয়াতে এগুলো 
সৃষ্টির বিশলতা সম্পর্কে নিদেশনা রয়েছে। এছাড়া চন্দ্র ও সূযের বিশাল উপকারিতার 
বিষয়েও নিদেশনা রয়েছে, যেটি আল্লাহ তাআলার বিশাল রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রমাণ 
করে। সুতরাং মহান ও দয়াবান আল্লাহ তা'আলাই হলেন সম্মান করা, ভালাবাসা, 
ইবাদত, ভয় ও আশা আকাংখা করার একমাত্র হকদার। 


কউ 2 £ ১৪৪ 2১2৯ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মাটি 
হতে: যখন তিনি তোমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছিলেন, এমন 
অবস্থায় তোমরা তার পৃষ্ঠদেশে ছিলে । 


(৬ ১৫০42: 2১৯ তারপর তাতে তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন: মৃত্যুর সময়। 


(217) ১৫-১৯০৯ আর পরে নিশ্চিতভাবে বের করে নিবেন: পুনরুথান ও হাশরের 
জন্য । সুতরাং তিনিই হলেন জীবন, মরণ ও পুনরুথানের মালিক । 


০3 ০৪মী এ ৩ পম আর আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে বিস্তৃত 
করেছেন: অর্থাৎ বিস্তৃত ও প্রস্তুত করেছেন যাতে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। 
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(253 ১৩৩ ৩ 9140৯ যাতে তোমরা সেখানে প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে 
পারো: যদি তিনি জমিনকে বিস্তৃত না করতেন, তাহলে এটি সম্ভব ছিল না। বরং তাদের 
পক্ষে চাষাবাদ করা বৃক্ষ রোপণ করা এবং জমিনের বুকে স্থিরভাবে থাকাও সম্ভব হতো 
না। 


9 ৬৯ নূহ বলেছিলেন: তার রবের কাছে অভিযোগ করে যে, এই কথা ও উপদেশ 
তাদের কোন উপকারে আসেনি এবং তাদের জন্য লাভজনক হয়নি । 


১১০৫ 21৯ আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে: যে বিষয়ে আমি 
তাদেরকে আদেশ করেছি তাতে তারা অমান্য করেছে । 


04০ 94055 0৩5১0 2 ০০ ৯ আর অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার 
ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি: অর্থাৎ তারা 
হিতাকাঙ্খী রসূলের অবাধ্যতা করেছে যিনি তাদেরকে কল্যাণের পথ দেখান । আর তারা 
এমন সম্ত্রান্ত ও নেতাদের অনুসরণ করেছে যাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি তাদের শুধু 
ক্ষতিই অর্থাৎ ধ্বংসই বৃদ্ধি করেছে। তাহলে যারা তাদের অনুগত ও অনুসরণ করে তাদের 
অবস্থা কেমন হবে? 


৫৫10850559৯ আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে: অর্থাৎ তারা হকের 
বিরোধিতায় অনেক বড় ও ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করেছিল । 


দ[2$৯ আর তারা বলেছিল: তাদের সামনে শিরককে সুসজ্জিত করে তুলে ধরে সেদিকে 


আহ্বান করে তারা বলেছিল, এ: 3/5$ ১৯ তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না 
তোমাদের উপাস্যদেরকে: তারা যে শিরকের ওপর আছে সেটির পক্ষেই থাকার জন্য 
তাদেরকে তারা আহ্বান জানালো । আরো আহ্বান জানালো যাতে তাদের পৃবপুরুষরা যার 
ওপর ছিল সেটিকে পরিত্যাগ না করে। তারপর তারা তাদের মাবুদদের নাম নিদিষ্টভাবে 
উল্লেখ করে বললো, ভু 172$9 $525$ ৪১৯: ১9515, 3315 $)%$ ১০৯ আর তোমরা 
পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে: এগ্ডলো হলো সৎ 
ব্যক্তিদের নাম। যখন তারা মারা গেল, তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সেই 
ব্যক্তিদের মূর্তি বানানোর বিষয়টিকে সুসজ্জিত করে তুলে ধরলো । এতে তাদের ধারণা ছিল 
যে, যখন তারা সেই ব্যক্তিদেরকে দেখবে, তখন তারা ইবাদতে আরো উৎসাহিত হয়। 
তারপর যখন অনেক দিন অতিবাহিত হলো এবং এই প্রজন্মের পরে আরেক প্রজন্ম 
আসলো, তখন শয়তান তাদেরকে বললো যে, তোমাদের পূর্বপুরুষরা এদেরই (এই সৎ 
বান্দাদেরই) ইবাদত করতো, এদেরকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতো এবং এদের 


২১৫ 


মাধ্যমেই বৃষ্টি চাইতো। তখন তারা তাদেরই (এই সৎ বান্দাদের) ইবাদত করা শুরু 
করলো। এজন্য তাদের নেতৃস্থানীয় লোকজন তাদের অনুসারীদেরকে নিদেশ দিচ্ছে যে, 
তারা যেন এই দেবতাদের ইবাদতকে পরিত্যাগ না করে। 


08৫19 50৯ বস্তুত তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে: অর্থাৎ এই নেতৃস্থানীয ও 
সন্ত্রান্ত লোকজন তাদের দীওয়াতের মাধ্যমে অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে। 


১৫ ১ ৪৯১] ১১৫ 33৯ আর (হে আল্লাহ) আপনি জালিমদেরকে ভ্রষ্টতা ছাড়া 
আর কিছুই বাড়াবেন না: আমি তাদেরকে হকের সাথে দাওয়াত দেওয়ার ফলেও যদি তারা 
পথভ্রষ্ট হয়, তাহলে সেটি কোন কল্যাণের কারণে । পক্ষান্তরে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 
দাওয়াতের মাধ্যমে শুধু তাদের পথভ্রষ্টতাই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাদের জন্য সফলতা ও 
উপকারিতার আর কোন স্থান নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য দুনিয়াতে ও 
আখিরাতের আযাব ও শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন। 


তিনি বলেন, ধ1১০৮া ১৪:2৬ ৩৯ তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা 
হয়েছিল: সমুদ্ধে নিমজ্জিত করা হয়েছিল যেটি তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল । 


ক) 1৮৩১৯ আর পরে তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছিল আগুনে: তাদের 
শরীরগ্তলো (সমুদ্বে) ডুবলো ৷ আর তাদের আত্মাগ্ুলো জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হলো । এই 
সব কিছু হলো তাদের পাপের কারণে, যেই পাপের বিষয়ে তাদের নবী নূহ আলাইহিস 
সালাম তাদের নিকট এসে সতর্ক করেছিলেন। আর তিনি তাদেরকে পাপের খারাপ 
ফলাফল ও পরিণতি সম্পর্কে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন সেগুলোকে তারা 
প্রত্যাখ্যান করেছিল, এমনকি তাদের ওপর শাস্তি এসে পড়লো । 


19১2 45 99১ ৩৪ 81524 3৯ অতঃপর তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও 
সাহায্যকারী পায়নি: যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, যখন আল্লাহর আদেশ এসে 
পড়েছিল আর আল্লাহর নিধধধরিণ ও ফায়সালার বিরোধিতা করতেও কেউ সক্ষম ছিল না। 
5 9898৫ 9৪ ০৪১3 6 55 3৩৮ 9 489৯ আর নূহ বললো, “হে আমার 
রব! জমিনের ওপর কোন কাফিরকে অবশিষ্ট রাখবেন না: যারা জমিনে চলাফেরা করবে । 
এর পিছনে কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 

বা) ০6 3164535৩৩৬৫ এএএ৯ 


আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে 
এবং দুরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারো জন্ম দেবে না: তাদের অবশিষ্ট থাকাটা তাদের 


২১৬ 


এবং অন্যদের জন্য শুধুই অকল্যাণকর। নূহ আলাইহিস সালাম শুধু এটি বলেছিলেন । 
যেহেতু তিনি তাদের সাথে অনেক মিশেছেন এবং তাদের আখলাক চরিত্র দেখেছেন, 
সেহেতু তিনি তাদের আমলের পরিণাম সম্পর্কেও জানতে পেরেছেন। কোন সন্দেহ নেই 
যে, আল্লাহ তা'আলা তার দুআ কবুল করেছেন। ফলে তিনি তাদের (কাফিরদের) 
সকলকেই ডুবিয়ে দিলেন এবং নূহ আলাইহিস সালাম ও তার সাথী মুমিনদের নাজাত 
দিলেন। 


ক 3৩১ 5 655 999 (5529 এ 2381 ০০৯ হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন 
আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে: 
তাদের বেশি হক থাকার জন্য এবং তাদের সাথে আগে সদ্যবহার করার জন্য তাদের কথা 
খাসভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর তিনি ব্যাপকভাবে দুআ করে বলেন, 

বু ৫511 ৯ বুট ৩০৯9 ৩92 


আর ক্ষমা করুন) মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে; আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি 
করুন: ক্ষতিগ্রস্ততা, ধ্বংস ও বিনাশ । 


২১৭ 


7 8518)5 
৭২. সুরা আল জিন (মক্কী, আয়াত ২৮) 


৩ ৩৯০ 01৮১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 

রন] 

এ| ৩৪ 9 ৩6 669০০ (7৩ ও ৪58 6০ 40150 
৩9 ৩১ 
[8] 

৭২:১- বলুন, “আমার প্রতি ওহী নাধিল হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগের 

সাথে শুনেছে অতঃপর বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, 


৭২:২- যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি । আর আমরা 
কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না। 


ক 


ব্যাখ্যা: 
03৯ বলুন: হে রসূল! আপনি মানুষদেরকে বলুন। 


9192 220 (৩৭ ঝঁতু! 9৯ 'আমার প্রতি ওহী নাধিল হয়েছে যে, জিনদের 
একটি দল মনোযোগের সাথে শুনেছে: আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তার রসূলের দিকে 
ফিরিয়ে দিয়েছেন যাতে তারা তার আয়াত শুনতে পারে । এর মাধ্যমে যাতে তাদের ওপর 
দলীল-প্রমাণ কায়েম হয়, তাদের ওপর নিয়ামত পরিপূর্ণ হয় এবং তারা তাদের জাতির 
কাছে সতর্ককারী হয়। আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে আদেশ করছেন, তিনি যেন 
মানুষদের কাছে তাদের ঘটনা বর্ণনা করেন। সেটি হলো, যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়েছিল, এ 10228 ৬৫৮ ৩) 153৯ তখন তারা 
বলেছিল, তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনো । যখন তারা মনোযোগ সহকারে শুনলো, 
তখন সেই আয়াতের অর্থ তারা উপলদ্ধি করলো এবং তার হাকীকত তাদের অন্তরে 
পৌঁছালো। অতঃপর তারা বলেছে, আমরা তো শুনেছি এক বিস্ময়কর কুরআন: অর্থাৎ 
খুবই আশ্চযকর ও মহিমান্বিত কুরআন । 


২১৮ 


০৫] এ ৪০৯ যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে: রুশদ হলো ব্যাপক শব্দ। প্রত্যেক 
যেগুলো মানুষকে তার দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সম্পর্কে দিক নিদেশনা দেয় তাকেই রুশদ 
বলা হয়। 


€10510% এ, ০ এ ৬০৪৯ ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি। আর আমরা 
কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না: তারা ঈমানের তাকওয়াকে 
একত্রিত করেছে। সকল সৎ আমলসমূহ ঈমানের অন্তভুক্ত আর সকল অসৎ কাজ 
পরিত্যাগ করা হলো তাকওয়ার অন্তভূক্ত। যেই কারণ তাদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান 
করে সেটি হলো, তারা কুরআনের পথনিদেশ থেকে যা শিখেছে এবং তাতে যে কল্যাণ, 
উপকারিতা ও অকল্যাণ থেকে দূরে থাকার বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো । কেনান এটি হলো 
মহান আয়াত এবং অকাট্য দলীল সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি এটি দিয়ে আলোকিত হয় 
এবং এর হিদায়াত অনুযায়ী চলে । এটিই হলো উপকারী ঈমান, যেটি সকল কল্যাণকর 
বিষয়ের সন্ধান দেয় এবং যেটি কুরআনের হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে উপকার, 
লালনপালন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্সহ এরকম কিছুর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ঈমান এর 


বিপরীত। কেননা এটি হলো তাকলীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঈমান, যাতে রয়েছে সংশয় 
সন্দেহ ও অনেক বাধার আশঙ্কা । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[| 
496 3852 458 ৪৫ ৪ উ সঃ 65611567515 
০০ ১৫৪16 50, িিতিলেরেনির 
দা 
৭২:৩- আর নিশ্চয়ই আমাদের রবের মরাদা সমুচ্চ; তিনি গ্রহণ করেননি কোন সঙ্গিনী 
এবং না কোন সন্তান । 
৭২:৪- আর আমাদের মধ্যকার নিবোঁধেরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে খুবই অবান্তর কথা বার্তা 
বলতো । 
৭২:৫- অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলবে 
না। 
ব্যাখ্যা: 


২১৯ 


50 35 ৫৫ ১469৯ আর নিশ্চয়ই আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ: অর্থাৎ তার মহত্ব 
নানার 


চি 49 £6৮১০ এরা ৬৯ তিনি গ্রহণ করেননি কোন সঙ্গিনী এবং না কোন সন্তান: 
সেই জিনেরা আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব সম্পর্কে জেনেছিল, যার মাধ্যমে তারা সেই মিথ্যা 
দাবি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল, যারা দাবি করে যে, আল্লাহ তা'আলার স্ত্রী অথবা সন্তান 
রয়েছে। কেননা প্রতিটি পরিপূর্ণ গুণাবলিতে আল্লাহ তা'আলার রয়েছে মহত্ব ও 
পরিপূর্ণতা । আর স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ করাটা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা সেটি পরিপূর্ণ 
অমুকাপেক্ষীতার বিপরীত। 


15 এটা (৩৪০ ৫৯৫ ৩৫ ১৮9৯ আর আমাদের মধ্যকার নিবোঁধেরা আল্লাহ্‌ 
সম্বন্ধে খুবই অবান্তর কথা বার্তা বলতো: অর্থাৎ হকের বাহিরে অন্যায় ও সীমা 
অতিক্রমকারী কথা বার্তা । তার নিরবুদ্ধিতা ও দুর্বল বিবেকের কারণেই তারা এমনটি 
বলতো । নইলে তারা যদি প্রশান্ত ও গম্ভীর হতো, তাহলে কোনটা বলা মানাসই সেটি 
তারা বুঝতে পারতো । 


5৫ এড 4০ 29 ০২ ৫55 ০ ৩ (৫৪ ৬9৯ অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ 
এবং জিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলবে না: অর্থাৎ আমরা এর আগে প্রতারিত 
ছিলাম । জিন ও মানুষদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ও সস্ত্রান্তরা আমাদেরকে প্রতারিত করেছে। 
আমরা তাদের ওপর ভালো ধারণা পোষণ করেছিলাম । আর আমরা মনে করেছিলাম যে, 
তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করতে সাহস পাবে না। এজন্য আমরা তাদের পথেই 
ছিলাম। আজকে আমাদের সামনে হক স্পষ্ট হয়ে গেল, ফলে আমরা সেদিকে ফিরে 
আসলাম এবং তার সামনে অনুগত হলাম। আর হিদায়াতের বিরোধী কোন মানুষের 
কথাকেই আমরা পরোয়া করিনি । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[| 


[| 
৭২:৬- আর নিশ্চয় কতিপয় মানুষ কতিপয় জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের 
অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল । 


২২০ 


৭২:৭- আর নিশ্চয় তারা ধারণা করেছিল যেমন তোমরা ধারণা করেছো যে, আল্লাহ 
কাউকে কখনই পুনরুখিত করবেন না। 
ক্স 

ব্যাখ্যা: 

মানুষরা জিনদের ইবাদত করতো এবং ভয় ভীতির সময় তারা জিনদের কাছেই আশ্রয় 
চাইতো । এর ফলে মানুষরা জিনদের সীমালজ্ঘন ও অহংকারকে বাড়িয়ে দিতো । (এটি 
তখনই হতো) যখন জিনেরা দেখতো যে, মানুষরা তাদের ইবাদত করছে। আবার হতে 
পারে, এই ওয়াও সবনাম দিয়ে জিনদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ জিনেরা 
মানুষদের ভয় ভীতি বাড়িযে দিতো, যখন তারা দেখতো যে, মানুষরা তাদের কাছে আশ্রয় 
চাইছে। তারা এমনটি করতো যাতে মানুষরা তাদের আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাদের শরনাপন্ন 
হয়। মানুষরা যখন কোন ভীতিকর উপত্যকতাতে অবতরণ করতো, তখন তারা বলতো, 
এই জনপদের নিবেধিদের থেকে আমরা এর সদাঁরের কাছে আশ্রয় চাই। 


351 4122 891 ০32 12419%6 :$6ঠ% আর নিশ্চয় তারা ধারণা করেছিল যেমন 
তোমরা ধারণা করেছো যে, আল্লাহ কাউকে কখনই পুনরুখিত করবেন না: যখনই তারা 


পণরুথানকে অস্বীকার করেছে, তখনই তারা শিরক ও সীমালজ্ঘনের দিকে অগ্রসর 
হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাঁআলা বলেন, 


রর 
০৩6৩৩ ৫20 ও এ 9 05 255 0 ভপএ ও নন এ জকি 
915০ 5০ এক ওখী ৮৮০৪৮ 

[| 


৭২:৮- আর আমরা আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম 
কঠোর প্রহরী ও উন্কাপিণ্ দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ । 


৭২:৯- আর আমরা আগে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম। কিন্তু 
এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত 
উন্কাপিপ্ডের সম্মুখীন হয় । 


ক্র 


ব্যাখ্যা: 


২২১ 


নো এ (9৯ আর আমরা আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম: অর্থাৎ 


আমরা সেখানে আসলাম এবং তা পরীক্ষা করলাম । ধ্ 15১5 15০ ৩০ 0854৯ 
কিন্ত আমরা দেখতে পেলাম আকাশ পরিপূর্ণ কঠোর প্রহরী দ্বারা: আকাশের প্রান্তদেশে 
পৌঁছতে এবং তার নিকটবর্তী হওয়া থেকে বাধা দিতে । 

৪3৯ আর উক্কাপিণড : যেই চুপিসারে শোনার চেষ্টা করে তার ওপরই সেই উন্কাপিণ্ 
নিক্ষেপ করা হয়। কিন্ত পূর্বে এমনটি ছিল না। আমরা আকাশের খবর শোনার জন্য 
সেখানে পৌঁছতে পারতাম । 

১21) 4555 ৩5445 রত ৬9৯ আর আমরা আগে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সং 
শুনার জন্য বসতাম: ফলে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমরা আকাশের খবর নিতে পারতাম । 


13০০ 9 355 ৩৫ ওত 55 ৩৯ কিন্ত এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে 


রিনি অর্থাৎ তাকে ধ্বংস ও 
পুড়িয়ে ফেলার জন্য প্রস্তুতকৃত উন্ধাপিণ্ড। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং বিরাট খবর । 
আর জিনেরা দৃঢ়ভাবে বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা এই জমিনে বিশাল কোন ঘটনা 
ঘটানোর ইচ্ছা করেছেন, সেটি ভালোও হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে। এজন্য তারা 
বলছে, 


[7 
৩৯০১০) নর 1687 8159 22) ৩ ও ০৪ এ ৪ ও 
এ ০ ১৪ এ 2 ৮ ৩ ডি ৫ ৪135 পা এ 5 ৩১২৩ 
35০৪ 

রন 


৭২:১০- “আর নিশ্চয় আমরা জানি না, জমিনে যারা রয়েছে তাদের জন্য অকল্যাণ চাওয়া 
হয়েছে, নাকি তাদের রব তাদের ব্যাপারে মঙ্গল চেয়েছেন" । 


৭২:১১- “আর নিশ্চয় আমাদের কতিপয় সকর্মীীল এবং কতিপয় এর ব্যতিক্রম । আমরা 
ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত" । 


৭২:১২- আর আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা জমিনে আল্লাহকে অপারগ করতে 
পারবো না এবং পালিয়েও তাকে ব্যর্থ করতে পারবো না। 


ক 


২২২ 


ব্যাখ্যা: 

1350 480 2% 907০৪ ও 9 550 3১33 টি আর নিশ্চয় আমরা 
জানি না, জমিনে যারা রয়েছে তাদের জন্য অকল্যাণ চাওয়া হয়েছে, নাকি তাদের রব 
তাদের ব্যাপারে মঙ্গল চেয়েছেন”: অবশ্যই এটা নাহয় ওটা হতে হবে । কেননা তারা এমন 
কিছু দেখেছে যা তাদের কাছে আশ্চযকর মনে হয়েছে। ফলে তারা তাদের বুদ্ধি দিয়েই 
বুঝে ফেলেছে যে, এটি আল্লাহ তা'আলাই চেয়েছেন এবং তিনিই এটি জমিনে ঘটানোর 
ইচ্ছা করেছেন। এই আয়াতে তাদের শিষ্টাচারের বর্ণনা রয়েছে । কেননা তারা কল্যাণকে 
আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করেছে, আর অকল্যাণের ক্ষেত্রে, আল্লাহর সাথে শিষ্টাচার রক্ষার্থে 
তারা কর্তাকে উল্লেখ করেনি । 


৩ 393 ০) ৩৯৯১০] ৫১ 9৯ “আর নিশ্চয় আমাদের কতিপয় সৎকর্মশীল এবং 
কতিপয় এর ব্যতিক্রম: অর্থাৎ ফাসিক, পাপী ও কাফির। 
5৩ 909৮ উ৯ আমরা ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত”: অর্থাৎ বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত । প্রত্যেক দল নিজেদের কাছে যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত। 
৪ ৮৮ ০ ০৪০ ও এটা ৮ ০ ০ 9৯ আর আমরা বুঝতে পেরেছি 
যে, আমরা জমিনে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবো না এবং পালিয়েও তাকে ব্যর্থ 
করতে পারবো না: অর্থাৎ এখন আমাদের সামনে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা আর 
আমাদের পরিপূর্ণ অক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে উঠলো । আমাদের কপালগুলো আপনার হাতে । 
আর জমিনে আমরা তাকে অপারগ করতে পারবো না । আর আমরা যদি পালিয়ে যায় এবং 
তার ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মাধ্যমগ্তলো গ্রহণের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাই, তবুও 
তাকে আমরা ব্যর্থ করতে পারবো না। কেননা তার কাছে ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল 
নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
রা 
০ (19 5 ৬ 9৩৩9 05৮ 95 4 5 এত এ এ (9 
টা . ০০৫ 2 ক2০১-748 28275. 44808 রানি, 
1৮৬৩৪ ১১০১৪) ৩3 (8155) 135. 090 ১০) ৩৯১ ০১৮৪1 ৩৩9 ০১9৯১০৭। 
না 


২২৩ 


৭২:১৩- আর আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম, তখন তাতে ঈমান আনলাম। 
সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের 
আশংকা থাকবে না। 

৭২:১৪- আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে মুসলিম আর কিছু সংখ্যক আছে 
সীমালজ্ঘনকারী; অতঃপর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য 
পথ বেছে নিয়েছে। 

৭২:১৫- আর যারা সীমালজ্বনকারী তারা তো হয়েছে জাহান্নামের ইন্ধন। 


ব্যাখ্যা; 


৩৩ ০৬০ এ আর আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম: সেটি হলো পবিত্র 
কুরআন, যেটি সিরাতে মুস্তকিমের দিকে হিদায়াত দান করে। আর যখন আমরা তার 
হিদায়াত ও নিদের্শনা বুঝলাম, তখন সেটি আমাদের অন্তরকে প্রভাবিত করলো। ফলে 
22 1৫92৯ তখন তাতে ঈমান আনলাম: তারপর মুমিনদেরকে যেটি উৎসাহিত করবে 


সেটি তারা বর্ণনা করে বললো, ৫459 ১28; ১:$ ৯ সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি 
ঈমান আনে: সত্য ঈমান। 


2) পপ 


ক) ১$ ৬ শু ১৬৯ তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না: 
অর্থাৎ কোন কমতি, সীমালজ্ঘন এবং কষ্টের কোন আশাংকা থাকবে না। যখন সে অনিষ্ট 
থেকে নিরাপদ হবে, তখন তার কল্যাণ অর্জিত হবে । সুতরাং ঈমান হলো এমন একটি 
মাধ্যম, যেটি সকল ধরনের কল্যাণ নিয়ে আসে এবং অনিষ্টকে দূর করে। 


8৯৫. ৫ $৯:১এা এ 9৯ আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে মুসলিম 
আর কিছু সংখ্যক আছে সীমালজ্বনকারী: অর্থাৎ অত্যাচারী এবং সিরাতে মুস্তাকীমকে 
পরিত্যাগকারী | 


1535 105 ও) 23 ০৪৯ অভঃপর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে ভারা 
সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নিয়েছে: অর্থাৎ তারা সঠিক পথ লাভ করেছে, যেই পথ 
তাদেরকে জান্নাত ও তার নিয়ামতে পৌঁছে দিবে । 

05 2 08৬ ৩১5০ ৯ আর যারা সীমালজ্ঘনকারী তারা তো হয়েছে 
জাহান্নামের ইন্ধন: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর জুলুম নয়, বরং এটি হলো 
তাদের আমলের প্রতিদান । তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


২২৪ 


1] 


১৪১০০ ০৯৫ ৩০ 2 (লগ ও 3৩৩ তে ক্রু ও এ১/৮] 15622 29 
রব (15০ টা; 


[| 
৭২:১৬- আর তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রচুর 
পানি পান করাতাম। 


৭২:১৭- যাতে আমি তা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি । আর যে তার রবের স্মরণ 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে তিনি কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবেন । 


১ - 


ব্যাখ্যা: 


০ 25255] 9:57 ৯ঠিট আর তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত 
থাকত তবে অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রচুর পানি পান করাতাম: অর্থাৎ তৃপ্তি ও আনন্দ 
৪1 পাচি 1৮১51৮৯৮ ব ৮ 
বাধা দিলো । 


১ 2529 ৯ যাতে আমি তা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি: অর্থাৎ যাতে 


তাদেরকে পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারি, যাতে করে মিথ্যাবাদী থেকে সত্যবাদী প্রকাশ 
পায়। 


০০ 362 281520045০০ ০৯১২ ০2৯ আর যে তার রবের স্মরণ থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে তিনি কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর 
স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, সেটি হলো তার কিতাব (কুরআন), সে সেই কিতাবের অনুসরণ 
করে না এবং তার অনুগত হয় না, বরং সে তা থেকে উদাসীন ও অমনোযোগী থাকে, 
আল্লাহ তা'আলা তাকে ভয়ানক ও কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবেন। তারপর আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 


পরা 
91314051655 ৯54 এ তি 
রা 


২২৫ 


৭২:১৮- আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য । কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য 


কাউকে ডেকো না। 
ির্, 


ব্যাখ্যা; 


3০1 4065 95৩ ৯5 এ এ $1$৯ আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। 
কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না: অর্থাৎ ইবাদত (সেটি হলো সৎ 
আমলসমূহ যেমন সালাত, সিয়াম ইত্যাদি) অথবা চাওয়া (আল্লাহর কাছে দুআকারীর 
কোন কিছু চাওয়া) কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না। 
মাসজিদগ্ডলো হলো ইবাদতের সবচেয়ে বড় স্থান, সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহ 
তা'আলার ইখলাস, তার মহত্বের সামনে বিনয়ী হওয়া এবং তার প্রভাব প্রতিপত্তির সামনে 
নত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[| 
133 5 ৩৯১৫ ০১৫ ১৪ এস ৪ 25 এ ০৪ 
[2] 
৭২:১৯- আর নিশ্চয় যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়াল, তখন তারা তার 


কাছে ভিড় জমাল। 
8 


ব্যাখ্যা: 


১১০৭ এ 3০ 73 এ এ আর নিশ্চয় যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য 


দাঁড়াল: অর্থাৎ যখন তিনি আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাওয়ার, তার ইবাদত করার এবং 
কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য দাঁড়ালেন, তখন তিনি যে হিদায়াত নিয়ে এসেছেন তা 
শোনার আগ্রহে, জিনদের সংখ্যাধিক্য থাকার ফলে তারা জমাটবদ্ধ ও ভিড় জমালো । 


তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


রা 
$৩ড ৮ 2০ এএম ভুড়ি উ ৩০৪ ও চস 
43059 এ ও ও 3 উ 5 4525 ০৪ ওলা ও এ এ ও ও: ও 
ভি ৩2১৪ ০ 3৩০ ৩ ১১৮০০ তা ০৪০ 9৪ 


[| 
৭২:২০- বলুন, আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তার সঙ্গে কাউকেও শরীক 
করি না। 
৭২:২১- বলুন, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন অকল্যাণ ও কল্যাণের মালিক নই। 
৭২:২২- বলুন, আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং 
আল্লাহ ছাড়া আমি কখনো কোন আশ্রয় পাব না 


৭২:২৩- শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌঁছানো এবং তাঁর রিসালাতের বাণী প্রচারই আমার 
দায়িত্ব । আর যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে 
জাহান্নামের আগ্তন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। 


ক 


ব্যাখ্যা: 


0১৯ বলুন: হে রসূল! আপনি যার দিকে আহ্বান করেন তার হাকীকত স্পষ্টভাবে বর্ণনা 
করে তাদেরকে বলুন। 


1355 এ, খু 301৮৮ উ৫৯ আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তার 
সঙ্গে কাউকেও শরীক করি না: অর্থাৎ আমি তার একত্রে বিশ্বাসী, তিনি ছাড়া সত্যিকারের 
কোন মাবুদ নেই। আর তিনি ছাড়া অন্য সকল মাবুদ ও মুর্তিকে এবং তাকে বাদ দিয়ে 
মুশরিকরা যেসব মাবুদ গ্রহণ করেছে তাদেরকে সকলকেই পরিত্যাগ করি । 


1355 345159 2 এ খু ও 03৯ বলুন, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন অকল্যাণ 


ও কল্যাণের মালিক নই: কেননা আমিতো শুধু বান্দা। আমার কোন ক্ষমতা ও 
পরিচালনাতে কোন অংশ নেই। 


4০1 40 95 5 ০ এ ০১৯ বলুন, আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউই আমাকে রক্ষা 
করতে পারবে না: অর্থাৎ আমি কারো কাছেই সাহায্য চাই না যে, সে আমাকে আল্লাহর 
আযাব থেকে রক্ষা করবে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যদি কোন 
কল্যাণ অকল্যাণের মালিক না হয়, আল্লাহ তা“আলা তার কোন অনিষ্ট করার ইচ্ছা করলে, 
সেখান থেকে তিনি যদি নিজেকে রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে অন্যান্য সৃষ্টিরা তো 
কখনোই তা করতে সক্ষম হবে না। 


15585 -255$ ৩৯ 3৯1 59৯ আর আল্লাহ ছাড়া আমি কখনো কোন আশ্রয় পাবো না: 
অর্থাৎ আশ্রয়স্থল ও সাহায্যকারী । 


২২৭ 


€-53145)9 এ 95 3 3৯ শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌঁছানো এবং তাঁর রিসালাতের 
রি অর্থাৎ মানুষের ওপর আমার কোন বিশেষত্ব নেই। তবে 
আল্লাহ তা'আলা তার রিসালাত পৌঁছানোর জন্য এবং তার দিকে সৃষ্টিকে দাওয়াত 
দেওয়ার জন্য আমাকে নিদিষ্ট করেছেন। আর এর মাধ্যমেই মানুষের ওপর দলীল-প্রমাণ 
কায়েম হবে । 


টি 15 পা ৩২০২০ ০৬ 28 ১ ৩৬ তি তা উর ১০০% আর যে-কেউ 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা 
চিরস্থায়ী হবে: এখানে অমান্য করা দিয়ে উদ্দেশ্য হলো কুফরীর মাধ্যমে অমান্য করা, 
যেমনটি অন্য স্পষ্ট নু এটিকে (কুফরীর সাথে) শর্তারোপ করেছে। 


পক্ষান্তরে শুধু অমান্য করাই স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হওয়াকে আবশ্যক করে না, যেমনটি 
কুরআনের আয়াতসমূহ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদীস, সালাফ ও 
এই উম্মতের ইমামদের ইজমা এটিই প্রমাণ করে । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[2] 
€$ 55175556651 78825256555 42 
1] 
৭২:২৪- অবশেষে যখন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, যে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করা 


হয়েছিল। তখন তারা জানতে পারবে যে, সাহায্যকারী হিসেবে কে অধিকতর 
দুর্ল এবং সংখ্যায় কারা সবচেয়ে কম। 


ব্যাখ্যা: 


9১555 ৩9 5 [8৮৯ অবশেষে যখন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, যে সম্পর্কে 
তাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল: অর্থাৎ যখন তারা স্বচক্ষে তা দেখবে এবং তা সংঘটিত 
হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবে, এ৩৯::$৯ তখন তারা জানতে পারবে যে: সেই 
সময়ে তারা বাস্তবিকভাবে জানতে পারবে যে, এ 33 পাঠ 123 2 ২৯ 
সাহায্যকারী হিসেবে কে অধিকতর দুবল এবং সংখ্যায় কারা সবচেয়ে কম: যখন অন্য 
কেউ তাদের সাহায্য করতে পারবে না এবং তারা নিজেরাও নিজেদেরকে সাহায্য করতে 


পারবে না। প্রথম যেভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেভাবেই একাকী করে তাদেরকে 
আবার জীবিত করা হবে । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


২২৮ 


৮ %% এ ৫ 4 2, হি 5 রি ৫ রর রে +2 
৪94১৬ ততো ১০৪ 5৭ ০০ উজ ঢা ৬92 ৩ ১৪ ৯ ও (৯ 
নে পু 


৭২:২৫- বলুন, “আমি জানি না তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা কি 
নিকটবর্তী নাকি এর জন্য আমার রব কোন দীর্ঘ মেয়াদ নিধরিণ করবেন? । 
৭২:২৬- তিনিই গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ 

করেন না 
৭২:২৭- তার মনোনীত রসূল ছাড়া । সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর রাসূলের সামনে এবং পিছনে 
৭২:২৮- যাতে তিনি প্রকাশ করেন যে, অবশ্যই তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছে 
দিয়েছেন। আর তাদের কাছে যা আছে তা তিনি জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন 
এবং তিনি প্রতিটি বস্তু গণনা করে হিসেব রেখেছেন । 
ব্যাখ্যা; 
3৯ বলুন: অর্থাৎ তারা যদি জিজ্ঞেস করে, তাহলে আপনি তাদেরকে বলুন। তারা বলে 
যে, সেই ওয়াদা (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ওয়াদা) কবে আসবে? আপনি বলুন, 
এও 04 2 55:59 ৩ ৩৯) ও১৯ ৬৯ 'আমি জানি না তোমাদেরকে যার 


প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা কি নিকটবর্তী নাকি এর জন্য আমার রব কোন দীর্ঘ মেয়াদ 
নিধরিণ করবেন: এর জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটে । 


3০০৮:5 &০ 593 ৯$ ৬এগা ১০৯ তিনিই গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তাঁর 
গায়েবের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না: অর্থাৎ সৃষ্টির কারো কাছেই প্রকাশ করেন 
না। বরং গোপনীয় ও গায়েবের বিষয়সমূহের জ্ঞান একমাত্র তারই কাছে। 


২২৯ 


0১: ০৪ ৬৮৪) ৬০ 31৯ তার মনোনীত রসূল ছাড়া: তার হিকমাতের দাবিতে যতটুকু 
জানানো প্রয়োজন ততটুকুই তিনি তার রসূলকে জানান। এর কারণ হলো, রসুলগণ 
অন্যান্যদের মতো নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমনভাবে সাহায্য করেছেন 
যেভাবে তিনি সৃষ্টির অন্য কাউকে সাহায্য করেন না। আর তিনি তাদের কাছে ওহী 
করেছেন সেগ্তলো সেভাবে পৌঁছানো পযন্ত তার হিফাযত করেছেন । সেখানে শয়তান 
কোনই ক্ষতি করতে পারেনি, কোন কিছু বাড়াতেও পারেনি আবার কোন কিছু কমতি 
করতেও পারেনি । এজন্য আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


1৩০০ এ ৩০০ & ৩৫ ৬৪ ৩4 4৯ সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর রাসূলের 
সামনে এবং পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন: আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তারা তাকে 
হিফাযত করে। 


৩১1১3 ও$ ৩ নু যাতে তিনি প্রকাশ করেন যে, অবশ্যই তারা তাদের 
রবের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন: তাদের জন্য তিনি যেসব মাধ্যমগুলো তৈরি করেছিলেন 
সেগুলোর দ্বারা । 


3৫ 0 ৮৩9৯ আর তাদের কাছে যা আছে তা তিনি জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে 
রেখেছেন: অর্থাৎ তাদের কাছে যা আছে, তারা যা গোপণ করে এবং যা প্রকাশ করে সেই 
সবগুলোই তিনি জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন। 


৩৩ ৮৩ ৩ ০০৯ আর তিনি প্রতিটি বন্ত গণনা করে হিসেব রেখেছেন। 


এই সূরাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সেগুলো হলো, 

১. জিনের অস্তিত্ব বিদ্যমান । আর তারাও শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত, আদেশ নিষেধের 
আওতাভুক্ত, তাদের আমলসমূহেরও প্রতিদান দেওয়া হবে, যেমনটি এই সুরাতে স্পষ্টভাবে 
বর্ণিত হয়েছে। 

২. আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনভাবে মানুষদের প্রতি প্রেরিত 
রসূল, ঠিক তেমনই তিনি জিনদের প্রতিও প্রেরিত রসূল । কেননা আল্লাহ তাআলা একদল 
জিনদেরকে তার রসূলের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে করে রসুলের প্রতি যা ওহী করা 
হয়েছে সেপগ্তলো তারা শুনতে পারে এবং পরে তাদের জাতির কাছে সেগুলো পৌঁছাতে 
পারে। 

৩. জিনদের বুদ্ধি ও হক সম্পর্কে তাদের জ্ঞান। আর কুরআনের হিদায়াত বাস্তবায়ন 
করা এবং তাদের সম্বোধনে উত্তম আদবই তাদেরকে ঈমান আনার দিকে নিয়ে এসেছে। 


২৩০ 


৪. আল্লাহ তা“আলার তার রসূলের তত্বাবধান করা এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা 
হিফাযত করা। যেখানে তার নবুওয়তের সূচনাতে আসমান তারকারাজি দ্বারা সংরক্ষিত 
ছিল, সেই স্থানগুলো থেকে শায়তানরা পলায়ন করেছিল আর সেখানে ওৎ পেতে থাকা 
তাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক হয়েছিল। আর আল্লাহ তা'আলা জমিন ও তার অধিবাসীদের 
ওপর অনুগ্রহ করেছেন যার যথাযথ মূল্য দেওয়া সম্ভব নয়। আর আল্লাহ তা'আলা এর 
মাধ্যমে জমিনবাসীদের কল্যাণ চেয়েছেন । তিনি তার দীন, বিধি বিধান এবং তার পরিচয় 
ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পায় এবং প্রতিমা মূর্তির ইবাদতকারীরা পরাভূত হয়। 


৫. রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণের জন্য 
জিনদের প্রচণ্ড আগ্রহ | আর সেজন্য রসূলের কাছে তাদের একত্রিত হওয়া । 


৬. এই সুরাতে তাওহীদের আদেশ ও শিরক থেকে নিষেধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে এবং সৃষ্টির অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে। আর সৃষ্টির কেউই এক অনু পরিমাণও 
ইবাদত পাওয়ার হকদার নয় । কেননা রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
কারো উপকার ও অপকার করার মালিক নন, বরং তিনি নিজেরই উপকার ও অপকারের 
মালিক নন, তখন এটি থেকে জানা যায় যে, সৃষ্টির সকলেই এরকমই । সুতরাং ভুল ও 
জুলুমের অন্তর্ভুক্ত হলো, সৃষ্টির কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে মাবুদ হিসেবে সাব্যস্ত করা। 


৭. গায়েবের জ্ঞানসমূহ একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই রয়েছে। সেগুলো সৃষ্টির 
কেউই জানে না। তবে তিনি যদি সেই গায়েবের জ্ঞানের কোন কিছু দেওয়ার জন্য নিদিষ্ট 
করেন, (সেই ব্যক্তিই শুধু ততটুকু জানতে পারে যতটুকু আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন) । 


২৩১ 


25565011508 
৭৩. সূরা আল মুযযাম্মিল (মাক্কী, আয়াত ২০)। 
সি ৩৯০ 4818 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
নর 

১ 73 ১৮8 ২৪ ৩৪০ সন্ত ও ৯০৪ 2 ৮9৩ এনা এড 
ঞ৯ে রনী ৪১৩ 8) ১ ২ এত এ২০৩)0 ১5 ডা [রি 
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১৩ ৬ ্ঞ্ঞা ্ ৬85৫9 3559 ও ১৩192 ০৯ 2৯ 39982 
চে] 
রর 
৭৩:১- হে চাদরাবৃত! 


৭৩:২- রাতে সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া । 
৭৩:৩- অধরাত্রি কিংবা তার চাইতে কিছুটা কম। 


৭৩:৪- অথবা তার চাইতে একটু বেশি । আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত 
কর। 


৭৩:৫- নিশ্যয় আমরা আপনার প্রতি অতিভারী বাণী নাধিল করছি। 


৭৩:৬- নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য 
অধিকতর উপযোগী । 


৭৩:৭- নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কমব্যস্ততা । 


৭৩:৮- আর আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন এবং তার প্রতি একনিষ্ভাবে নিমগ্ন 
হোন। 


২৩২ 


৭৩:৯- তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; অতএব তাকেই 
আপনি কমবিধায়করূপে গ্রহণ করুন। 


৭৩:১০- আর তারা যা বলে, তাতে আপনি ধৈযধারণ করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে 
পরিহার করে চলুন। 


৭৩:১১- আর ছেড়ে দিন আমাকে ও বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে; 
এবং কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দিন। 


১: 
ব্যাখ্যা: 


মুষযাম্মিল মুদ্দাসসিরের মতোই। এর অর্থ হলো চাদরাবৃত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এই বৈশিষ্ট্য হয়েছিল, যখন আল্লাহ তা“আলা তাকে রিসালাত দিয়ে সম্মানিত 
করেছিলেন এবং জীবরীল আলাইহিস সালামকে তার কাছে পাঠিয়ে ওহী নাযিলের সূচনা 
করেছিলেন । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সময় এমন কিছু দেখলেন, যা 
পূর্বে দেখেননি । আর এতে রসূলগণ ছাড়া আর কারো পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব নয়। এই 
ওহীর সূচনাতে তার ভীষণ কষ্ট হলো, যখন তিনি জিবরীল আলাইহিস সালামকে 
দেখলেন । তারপর তিনি তার পরিবারের কাছে এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে আবৃত 
করো, আমাকে চাদর দিয়ে আবৃত করো । এসময় তার ঘাড়ের শিরাগ্ডলো কাপছিল। 
তারপর পরবর্তীতে) জিবরীল আলাইহি সালাম তার কাছে এসে বললেন, আপনি পড়ুন। 
তখন তিনি বললেন, আমি তো পড়তে পারি না। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাকে 
জোরে চাপ দিলেন, এতে তার ভীষণ কষ্ট হলো । আর তিনি তাকে বারবার পড়ানোর চেষ্টা 
করলেন। অবশেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে সক্ষম হলেন। তারপর 
আল্লাহ তা“আলা তার মধ্যে দৃঢ়তার সঞ্তার করলেন এবং ধারাবাহিকভাবে ওহী নাধিল 
করলেন। অবশেষে তিনি এমন স্তরে পৌঁছলেন, যেখানে কোন রসূল পৌঁছাতে পারেনি । 
সুবহানাল্লাহ! তার নবুওয়াতের সূচনা ও শেষের মধ্যে কতই না ব্যবধান! এজন্য আল্লাহ 
তা'আলা তাকে এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে সম্বোধন করছেন, যেই বৈশিষ্ট্যে তাকে প্রথমবার 
পেয়েছিলেন । 

আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে তার (আল্লাহর) নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতের আদেশ 
করছেন। তারপর তার শক্রদের পক্ষ থেকে দেয়া কষ্টের ওপর ধৈযধারণের আদেশ 
করছেন। তারপর তিনি তাকে তার দিকে দাওয়াতের বিষয়টি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করার 
আদেশ করছেন । তারপর এখানে তিনি সবচেয়ে উত্তম সময়ে রাতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদত 
করার আদেশ করছেন, সেটি হলো সালাত । তার রহমতের অন্তর্ভুক্ত হলো, তিনি সারারাত 
দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের আদেশ দেননি । বরং তিনি বলেছেন, ৫১৪ 3 রা ৮৯ 
রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া: 


২৩৩ 


তারপর এর পরিমাণ নিধরিণ করে তিনি বলেন, ১৬ 43৩ ০৯20954525৯ অধ্াত্রি 
কিংবা তার চাইতে কিছুটা কম: অর্থাৎ অধরাত্রির কিছু কম। সেটি হলো রাত্রির এক- 
তৃতীয়াংশ বা অনুরূপ । 

এ ১) % ৯ অথবা তার চাইতে একটু বেশি: অর্থাৎ অধরাত্রির চেয়ে বেশি। সেটি 
হলো রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ বা অনুরূপ । 


১৫ 9122£ 5309৯ আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করুন: কেননা 
ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা যায়, এর মাধ্যমে 
অন্তর আন্দোলিত হয়, আল্লাহর আয়াত দিয়ে ইবাদত হয় এবং এর জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি 
গ্রহণ করা যায়। আর তিনি বলেন, 


১৩৪ 3$ ৩০ ০3০ ও ৯ নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি অতিভারী বাণী নাধিল 
করছি: অর্থাৎ আমরা আপনার ওপর এই অতিভারী কুরআন নাধিল করছি যা মহান অর্থ ও 
বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন । যার রয়েছে এই বৈশিষ্ট্য, এটি উপযুক্ত যে, তার জন্য প্রস্ততি গ্রহণ করতে 
হবে, তা ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতে হবে এবং তাতে যা রয়েছে সেগুলো নিয়ে 
গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে । 

তারপর রাত্রে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার আদেশের পিছনে হিকমত বর্ণনা করে তিনি 
বলেন, এর) 2৪৩ ৩1৯ নিশ্চয় রাত-জাগরণ: অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠে তাতে সালাত 
আদায় করা, ১৩ 09 5 3৪ & ৯ আতসত্যমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট 
বলার জন্য অধিকতর উপযোগী: অর্থাৎ কুরআনের উদ্দেশ্য অর্জনে অধিকতর উপযোগী । 
সেই কুরআন তিলাওয়াতে অন্তর ও জবান একত্র থাকে, কমব্যস্ততা কম থাকে, যা বলে তা 


বুঝা যায় এবং সকল বিষয় সঠিক হয় । পক্ষান্তরে দিনের বিষয়টি এর বিপরীত । তাতে এই 
উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১১৮ ৭০ ১ ও ও ৩.৯ নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ 
কমব্যস্ততা: অর্থাৎ আপনার প্রয়োজন ও জীবন যাপনের জন্য চলাফেরা করতে হয়, যেটি 
আপনার অন্তরকে ব্যস্ত রাখে এবং পরিপূর্ণভাবে অবকাশ পায় না। 

5 22 এ যিঠ৯ আর আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন: এতে সকল প্রকার 
যিকিরই অন্তভূক্তি। 

১৩৪৫৪ 4 ৫689 ৯ আর তার প্রতি একনিষ্ভাবে নিমগ্ন হোন: অর্থাৎ আপনি আল্লাহর 
প্রতি নিমগ্ন হোন। আর আল্লাহর প্রতি নিমগ্ন হওয়া এবং একমাত্র তারই অভিমুখী হওয়া 


২৩৪ 


হলো, সৃষ্টির থেকে অন্তরকে বিচ্ছিন্ন করা, আল্লাহর ভালোবাসা, যেগুলো তার নিকটবর্তী 
করে এবং তার সন্তুষ্টির কাছে নিয়ে যায় সেগুলো দিয়ে নিজেকে গুণান্বিত করা, 


৬১১১9 37 ৩১০৯ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব: এটি হলো ইসমে জিনস, সকল 
উদয়াস্থল ও অস্তাচল এর অন্তর্ভুক্ত । তিনি সকল উদয়াস্থল ও অস্তাচল, তাতে যে আলো 
রয়েছে এবং উধ্ব ও নিম্ন জগতের মধ্যে যেগুলো কল্যাণকর সেই সকল কিছুর রব। 
একমাত্র তিনিই সকল কিছুর রব, সেগুলো সৃষ্টিকারী এবং পরিচালনাকারী । 


€% ১ এ খু তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই: উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সেই সত্তা 
ছাড়া আর কেউ সত্যিকারের মাবুদ নেই। যিনি হলেন একমাত্র হকদার যে, ভালোবাসা, 
সম্মান ও মর্যাদা তার জন্যই করা হবে। এজন্য তিনি বলেন, % ১৩৫ $১4$৯ অতএব 


তাকেই আপনি কমবিধায়করূপে গ্রহণ করুন: অর্থাৎ আপনার সকল বিষয়ে তাকেই 
হিফাযতকারী ও পরিচালনাকারী হিসেবে গ্রহণ করুন। 


আল্লাহ তা'আলা খাসভাবে সালাতের এবং ব্যাপকভাবে যিকিরের আদেশ করলেন । আর 
এতে বোঝা বহনে এবং অনেক ভারী আমল করার জন্য বান্দার অনেক শক্তি অর্জিত 
হবে। তারপর তিনি তার রসুলের অবাধ্যতাকারী এবং তাকে ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন 
সেটিকে গালিগালাজকারীরা যা বলে তাতে ধৈযর্ধারণের আদেশ করছেন। আর আল্লাহর 
আদেশের ওপর অটল থাকতে বলেছেন যাতে কোন বাধাদানকারী তাকে বিরত রাখতে না 
পারে । আর তাদেরকে উত্তমভাবে পরিহার করার আদেশ করছেন। সেটি হলো, যেখানে 
কল্যাণের স্বার্থে পরিহার করা প্রয়োজন সেখানে তাদেরকে পরিহার করা যাতে কোন কষ্ট 
নেই। সুতরাং তাদেরকে পরিহার করবে এবং তাদেরকে এবং তাদের কষ্টদায়ক 
কথাবার্তাকে এড়িয়ে চলবে । আর তাদের সাথে উত্তম গন্থায় বিতর্ক করার আদেশ 
করছেন। 


বে 


দণ১১৫-49 3759৯ আর ছেড়ে দিন আমাকে ও মিথ্যারোপকারীদেরকে: অর্থাৎ আমাকে 
ও তাদেরকে ছেড়ে দিন। অচিরেই আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিবো । তাদেরকে 
অবকাশ দিলেও আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো না। 

আল্লাহ তা'আলার বাণী, % 2:2এ1 49৯ বিলাস সামগ্রীর অধিকারী: অর্থাৎ নিয়ামত ও 
প্রাচ্যের অধিকারী, আল্লাহ তাআলা তাদের রিষিকে প্রশস্ততা দান করার ফলে এবং তার 
অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে সহায়তা করার কারণে তারা বাড়াবাড়ি করে। যেমন আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

5 ১০ 8৮2 3৮১3 ঠা চি কখনোই নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালজ্ঘন 
করে । কারণ সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে (সূরা আল আলাক: ৬)। 


২৩৫ 


তারপর আল্লাহর তাআলার নিকটে যে শাস্তি রয়েছে তার ভীতিপ্রদর্শন করে তিনি বলেন, 

[| 
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১9৩৪৩ -4% ও 


[3] 
৭৩:১২- নিশ্চয় আমাদের কাছে আছে শৃংখলসমূহ ও প্রজ্বলিত আগুন, 
৭৩:১৩- আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শান্তি । 


৭৩:১৪- যেদিন জমিন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়গ্তলো চলমান 
বালুকারাশিতে পরিণত হবে। 


ক 


ব্যাখ্যা; 


নিশ্চয় আমাদের কাছে আছে, %৫১৯ শৃংখলসমূহ: অর্থাৎ কঠিন শাস্তি, যেটি আমরা 
তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি, যারা সবর্দাই পাপকাজ করতে থাকে । 


৮০9৯ আর প্রজ্বলিত আগুন: অর্থাৎ জ্বলন্ত আগুন । 

ক্2০ 5 ৩5৫৯ আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায়: এটি হবে তিক্ততা, 
কুৎসিত আকৃতি, খুবই খারাপ স্বাদ, ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে । 

€23559৯ আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: অর্থাৎ খুবই কষ্টদায়ক ও মমন্তদ | 

৫2 ০৮ ০১8 0৯ যেদিন জমিন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে: ভীষণ 
ভীতিকর অবস্থার করণে । 


03 ৬4৫7৯ আর পাহাড়গুলো: এমন সুদৃঢ় ও মজবুত পাহাড়গুলো, ৫4১৬৫: ৩৯৫ ৯ 
চলমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে: অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত বালুকারাশির মতো হবে। তারপর 
সেগুলো হারিয়ে গিয়ে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণার মতো হবে । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[| 
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[] 

৭৩:১৫- নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য স্বাক্ষীস্বরূপ তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি 
যেমনিভাবে ফির“আউনের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। 
৭৩:১৬- কিন্তু ফিরআউন সে রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমরা তাকে অত্যন্ত 
শক্তভাবে পাকড়াও করেছিলাম । 

৮ 
ব্যাখ্যা: 
আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, এই নিরক্ষর, আরবী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবীকে 
পাঠানোর জন্য তোমরা তোমাদের রবের প্রশংসা করো, যেই নবী তার উম্মতের ওপর 
তাদের আমলসমূহের সাক্ষী । আর তোমরা আল্লাহরই শুকরিয়া আদায় করো এবং এই মহা 
নিয়ামতের মযাদা দাও। আর কুফরী করা ও তোমাদের রসুলের অবাধ্যতা করা থেকে 
তোমরা সাবধান হও । নইলে তোমরা ফিরআউনের মতো হয়ে যাবে। যখন আল্লাহ 
তা“আলা তার কাছে মুসা ইবনু ইমরান আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন । তিনি তাকে 
আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন এবং তাকে তাওহীদের আদেশ করলেন । কিন্তু সে মূসা 
আলাইহিস সালামকে সত্য বলে মেনে নেয়নি, বরং তার অবাধ্যতা করেছে । ফলে আল্লাহ 
তা“আলা তাকে খুবই শক্তভাবে পাকড়াও করলেন । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


দা 
৩৫ ০৪৮৪০ চেনো ৪ ৩৩ ওগঠা 4 ও 4 ৩ ৩১৬ 


17] 
৭৩:১৭- অতএব তোমরা যদি কুফরী কর, তাহলে তোমরা সেদিন কীভাবে আত্মরক্ষা 
করবে যেদিন কিশোরদেরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে । 


৭৩:১৮- সে-দিন আসমান হবে বিদীর্ণ, তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। 
ত্র ট, 


ব্যাখ্যা; 


২৩৭ 


কিয়ামতের দিনে কীভাবে তোমরা নাজাত ও মুক্তি পাবে, যেদিনের ব্যাপারটি খুবই ভয়াবহ 
এবং বিপদ খুবই বেশি, যাতে কিশোররা বৃদ্ধে পরিণত হবে, বিশাল জড়ো বস্তৃগুলো গলে 
যাবে, আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং তারকারাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে । 


9522 ০355 ২৯ তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে: অর্থার্থ অবশ্যই সেটি 
সংঘটিত হবে, আর তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[3] 
(ডি ১৩৯,০4১ 1 $ঞা 2 ১৪ 875 3 ০৪১০৯ ৩৯ 
[7] 
৭৩:১৯- নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন 
করুক! 
ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনের অবস্থা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে যে খবর দিলেন সেটি 
হলো এক উপদেশ । এখান থেকে মুত্তকীরা উপদেশ গ্রহণ করে এবং মুমিনগণ পাপ করা 
থেকে বিরত হয় । অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক: অর্থাৎ এমন 
পথ যেটা তার রবের কাছে পৌঁছে দিবে । আর এটি হবে তার শরীআতের অনুসরণ করার 
মাধ্যমে । কেননা নিশ্চয় তিনি স্পষ্টভাবে সবকিছু বর্ণনা করেছেন। এই আয়াত প্রমাণ করে 
যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের নিজের ইচ্ছাতেই) কাজ করার শক্তি ও সক্ষমতা দান 
করেছেন। জাবরিয়্যারা যেমনটি বলে বিষয়টি তেমন নয়। তারা বলে যে, বান্দাদের কাজ 
তাদের ইচ্ছা ব্তীতই হয়। এটি কুরআন ও হাদীসের বিরোধী এবং বিবেকেরও বিরোধী । 


তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[| 
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৭৩:২০- নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি সালাতে দাঁড়ান কখনো রাতের প্রায় দুই- 
তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাশ এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গে যারা আছে 
তাদের একটি দলও দাঁড়ায় । আর আল্লাহই দিন ও রাতের পরিমাণ নির্ধারণ করেন । তিনি 
জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না। তাই আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা 
করলেন। কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়ো, আল্লাহ জানেন যে, 
তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে 
দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা 
কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু পড়ো। আর তোমরা সালাত কায়েম করো, 
যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে উত্তম খণ দাও । তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য 
ভালো যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে । আর তা উৎকৃষ্টতর এবং 
পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ 


ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

ব্যাখ্যা: 

আল্লাহ তা'আলা এই সুরার শুরুতেই বণনা করেছেন যে, তিনি তার রসূলকে অর্ধেক রাত 
বা এক-তৃতীয়াংশ বা দুই তৃতীয়াংশ ধরে সালাত আদায়ের নিদেশ দিয়েছেন । আর আসল 
হলো বিধি বিধানের ক্ষেত্রে তার উম্মতও এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা 
বর্ণনা করছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথে মুমিনদের একটি 
দল এই আদেশ পালন করেছেন। যেহেতু রাতের এই আদিষ্ট সময় তালাশ করা মানুষের 
জন্য কষ্টকর, তাই এখানে তিনি বর্ণনা করছেন যে, তাদের জন্য এটি খুবই সহজ করে 
দিয়েছেন। তিনি বলেন, %ঁ 3$ঞাঠ পুর্ন 554 40৯ আর আল্লাহই দিন ও রাতের 
পরিমাণ নিধরিণ করেন: অর্থাৎ দিন ও রাতের পরিমাণ, কতটুকু অতিবাহিত হয়েছে আর 
কতটুকু বাকি আছে সেগুলো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। 


ক ০ ৩12৯ তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না: 
অর্থাৎ কম বেশি করা ছাড়া তোমরা সঠিক পরিমাণ জানতে পারবে না। কেননা এতে 
বাড়তি মনোযোগ ও গুরুত্বের প্রয়োজন আছে। তাই তিনি তোমাদের জন্য এটি হালকা 


২৩৯ 


করেছেন। আর তোমাদের জন্য যতটকু সহজ হয় সেই পরিমাণ সময়েই সালাতের আদেশ 
করছেন, হোক সেটি সেই পরিমাণের চেয়ে কম বা বেশি। 


কহ] ৩৪744 10১98৬৯ কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়ো: 
অর্থাৎ যতটুকু তোমরা জানো এবং যতটুকৃতে তোমাদের কোন কষ্ট না হয়। এজন্য রাতে 
সালাত আদায়কারীকে আদেশ করা হয়েছে যে, প্রফুল্ল বা প্রাণবন্ত থাকা পযন্ত সে সালাত 
আদায় করবে । যখন দুবলতা বা অলসতা বা তন্দ্রা আসবে, তখন সে যেন আরাম করে । 
সে যেন ধীর স্থির ও আরামের সাথে সালাত আদায় করে। 

তারপর আল্লাহ তা'আলা এই হালকা করার কিছু উপযুক্ত কারণ বর্ণনা করছেন। তিনি 
বলেন, দু০% ১৫০৩ ৬০ ও 2০৯ আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ 
কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে: তখন রাতের দুই-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সময় 
ধরে সালাত আদায় করা তাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে পড়বে । সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তি তার 
সাধ্য অনুযায়ী সালাত আদায় করবে । আর অসুস্থ ব্যক্তিকে কষ্টকর অবস্থাতে এই সালাত 
আদায় করার আদেশও করা হয়নি। বরং নফল সালাত যদি তার জন্য কষ্টদায়ক হয় 
তাহলে সে সেই সালাত ত্যাগ করবে । আর সুস্থ অবস্থায় যে আমল করতো তার প্রতিদান 
(আমল না করেও) পাবে । 


৫00-৯$ ৩৪ ৩৯২৫5 ০৪ ও ৩৯/৬৫ 99/51298 আর কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ 
সন্ধানে দেশ ভ্রমন করবে: অর্থাৎ আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে মুসাফির থাকবে 
যারা ব্যবসার জন্য ভ্রমণ করবে, যাতে তারা সৃষ্টির থেকে অমুখাপেক্ষী হয় এবং অন্যের 
কাছে হাত পাততে না হয়। অর্থাৎ মুসাফিরের জন্য হালকা করাই উপযুক্ত । তাই তার জন্য 
ফরয সালাতেও হালকা করা হয়েছে। এক ওয়াক্তে দুই সালাত জমা করা এবং চার 
রাকআত বিশিষ্ট সালাতে কসর করা তার জন্য বৈধ। 


অনুরূপভাবে, ভূ 435 7:56 51:08 এ 13০ ও 8959 ও25519৯ আরো কেউ কেউ 
আল্লাহর পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য 
ততটুকু পড়ো: আল্লাহ তা'আলা দুই ধরনের হালকা করার কথা বর্ণনা করছেন। সেটি 
হলো, 

(১) সুস্থ ও মুকিম ব্যক্তির জন্য হালকা করা, তা হলো, সে তার প্রফুল্ল বা প্রাণবন্তের 
দিকে লক্ষ্য রাখবে, সময় তালাশ করাতে তার ওপর কোন বোঝা চাপানো হয়নি । বরং সে 
সালাতের জন্য উত্তম সময় তালাশ করবে । আর সেটি হলো প্রথম অর্ধেক রাত পরে 
রাতের এক-তৃতীয়াংশ । 


(২) অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য হালকা করা, হোক সেই সফর কোন ব্যবসার জন্য 
অথবা জিহাদ বা যুদ্ধ বা হাজ্জ বা উমরাহসহ অন্যান্য ইবাদতের জন্য সফর । তিনি তাদের 
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প্রতি এমনভাবে লক্ষ্য রেখেছেন যাতে তাদের ওপর কোন বাঝা না হয়। সুতরাং সকল 
ংসা ও গুণগান একমাত্র আল্লাহর জন্যই, যিনি এই উম্মতের জন্য তার দীনে কোন 

সংকীর্ণতা রাখেননি । বরং তিনি তার শরীআতকে সহজ করেছেন । তিনি তার বান্দাদের 

অবস্থাসমূহ, তাদের দীনী, দুনিয়াবী ও শারীরিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন । 


তারপর তিনি তার বান্দাদেরকে দু'টি ইবাদতের আদেশ করছেন, যেই ইবাদত দুটি হলো 
সকল ইবাদতের মূল। সেগুলো হলো, সালাত কায়েম করা, যেটি ছাড়া দীন টিকে থাকতে 
পারে না। আর যাকাত প্রদান করা যেটি হলো ঈমানের দলীল আর এর মাধ্যমেই ফকীর 
মিসকীনদেরকে সহযোগিতা করা হয়। এজন্য তিনি বলেন, 


প্র 
শে 


8১2] 1৯23৯ আর তোমরা সালাত কায়েম করো: অর্থাৎ সালাতের রুকুনসমূহ, 


শর্তসমূহ ও তাকে পরিপূর্ণতাদানকারী বিষয়গুলো পালন করার মাধ্যমে সালাত কায়েম 
করো। 


25 ৮৮ ঞ৮3৯ আর আল্লাহকে উত্তম খণ দাও: অর্থাৎ সৎ নিয়্যাতে, 
সন্তুষ্টচিত্তে এবং পবিত্র সম্পদ থেকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে উত্তম খণ 
প্রদান করো। ফরয সাদাকাহ এবং নফল সাদাকাহ এর অন্তভুক্ত। তারপর ব্যাপকভাবে 
কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহিত করে তিনি বলেন, 

(1 225117 5৯ এঠা এড ১4 2 ৬৩৯৮৪ ০০০১1১252০৯ 
তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর 
কাছে পাবে । আর তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর: সৎ কাজের প্রতিদান দশ 
গুণ থেকে সাতশ গুণ পযন্ত, এছাড়া এর চেয়েও আরো বেশি । আর জেনে রাখা প্রয়োজন 
যে, এই জগতের এক অনু পরিমাণ সৎ আমলের প্রতিদান হবে দুনিয়া এবং তাতে যেসব 
নিয়ামত ও ভোগের সামগ্রী আছে সেগুলোর চেয়েও অনেক গুণে উত্তম। এই দুনিয়ার 
জীবনে কল্যাণ ও নেকীর কাজ আখিরাতের জীবনের কল্যাণের মূল উৎস, শস্যস্বরূপ এবং 
মূলভিত্তি। হায় আফসোস! সেই সময়ের জন্য, যেই সময় উদাসীনতায় কেটে গেছে। হায় 
আফসোস! সেই সময়ের জন্য, যেই সময় সৎ আমল ছাড়াই কেটে গেছে। হায় 
আফসোস! সেই অন্তরের জন্য, যেই অন্তরে তার সৃষ্টিকর্তার উপদেশে কোন প্রভাব পড়েনি 
এবং তার প্রতি কোন আগ্রহও জন্মায়নি, যিনি তাদের নিজেদের চেয়েও তাদের প্রতি বেশি 
দয়াবান। 


৮ 75:৪ এ ও %18549৯ আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। 
নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু: আনুগত্য ও কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহিত 
করার পরে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশের মধ্যে একটি বড় উপকারিতা রয়েছে । আর তা হলো, 
বান্দাকে যার আদেশ করা হয় তাতে সে ঘাটতি থেকে মুক্ত নয়। হয় সে আমলটাই করতে 
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পারবে না অথবা করলেও ঘাটতির সাথে করবে । তাই তিনি তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনার 
মাধ্যমে সেটির ঘাটতি পূরণের আদেশ করছেন। কেননা বান্দা দিন রাত পাপ করে। 
আল্লাহ তা“আলা যদি তাকে তার রহমত ও ক্ষমা দিয়ে ঢেকে না দেন, তাহলে সে ধ্বংস 
হয়ে যাবে। 


৭৪. সুরা আল-মুদ্দাসসির (মাক্কী, আয়াত ৫৬)। 
৯0 ৩০ ৪৮১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[7] 
এড লিগ 995 ৩৩৩ ও 2 ৩5 356 29 25 এড 
ক 37৮০0 এ$%$ ও ৯55 ৩ 89৩ 
রা 
৭৪:১- হে চাদরাবৃত! 
৭৪:২- উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন 
৭৪:৩- আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। 
৭8:৪- আর আপনার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র করুন। 
৭৪:৫- আর অপবিভ্রতা বর্জন করুন। 
৭৪:৬- আর বেশি পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করবেন না। 
৭৪:৭- আর আপনার রবের জন্যেই ধৈযর্ধারণ করুন । 


ভ্র্গ) 
ব্যাখ্যা: 


পৃবেই বর্ণিত হয়েছে যে, মুযযাম্মিল ও মুদ্দাসসিরের অর্থ একই তো হলো চাদরাবৃত)। 
আল্লাহ তা“আলা তার রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইবাদতে কছিরাহ [3/)॥] 
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(এমন ইবাদতসমূহ যেগ্তলোর উপকারিতা শুধু ইবাদতকারীর মধ্যেই সীমিত থাকে, যেমন 
সালাত, সিয়াম ইত্যাদি) এবং ইবাদতে মুতাআদিয়াহ [১৬] (এমন ইবাদতসমূহ 
যেগুলোর উপকারিতা শুধু ইবাদতকারীর মধ্যেই সীমিত থাকে না, বরং অন্যরাও সেই 
ইবাদত দিয়ে উপকৃত হয়, যেমন সৎ কাজের আদেশ, জিহাদ ইত্যাদি) এই দুই ধরনের 
ইবাদতেই পরিশ্রম করার আদেশ করেছিলেন। আরো তিনি তাকে তার জাতির পক্ষ থেকে 
দেয়া কষ্টে ধৈযধারণের আদেশ করেছিলেন । এখানে তিনি তাকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার 


ও সতর্ক করার আদেশ করছেন । তিনি বলেন, ৯ উঠুন: অর্থাৎ আগ্রহ ও প্রচেষ্টার 
সাথে উঠুন । 
১১৯ অতঃপর সতর্ক করুন: অর্থাৎ মানুষদেরকে কথা ও কাজের মাধ্যমে সতর্ক 


করুন, যাতে এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় এবং যাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তাদের 
অবস্থা বণনা করা হয়, যাতে করে তারা সহজেই (তাদের খারাপ স্বভাব) পরিত্যাগ করে। 


৮৫$ 9৯ আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন: অর্থাৎ তাওহীদের মাধ্যমে 


তার মহত্ব বর্ণনা করুন। আর তাদেরকে সতর্ক করার দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য যেন হয় 
আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং বান্দারাও যাতে আল্লাহকে সম্মান করে ও তার ইবাদত করে । 


৫১55 29৯ আর আপনার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র করুন: হতে পারে এখানে 
পোশাক পরিচ্ছদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সকল আমলসমূহ, আর পবিব্রকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য 
হলো সেগুলো খালেছকরণ, সবেত্তিমভাবে সেগুলো সম্পন্ন করা, সেই আমলগুলো বাতিল 
ও নষ্টকারী বিষয়গ্তলো থেকে পবিত্র করা। আর আমলগুলোতে ঘাটতি আনে এমন 
বিষয়সমূহ যেমন রিয়া, মুনাফিকী, আত্মঅহমিকা, অহংকার ও উদাসীনতাসহ যেগুলো 
থেকে দূরে থাকতে বান্দাকে আদেশ করা হয়েছে সেগুলো থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে 
আমলসমূহকে পবিত্র করা । 

আবার এতে নাজাসাত থেকে পোশাক পরিচ্ছদকে পবিত্র করাও অন্তভৃক্ত। কেননা এটি 
হলো আমলের জন্য পরিপূর্ণ পবিভ্রতা, বিশেষভাবে সালাতের জন্য, যার বিষয়ে অনেক 
আলেম বলেছেন যে, নাজাসাত দূর করা সালাতের শর্তসমূহের অন্যতম । 
আবার হতে পারে যে, এই পোশাক পরিচ্ছদ দিয়ে প্রচলিত পোশাক পরিচ্ছদই উদ্দেশ্য । 
আর সবর্দাই সেগুলো সকল ধরনের নাজাসাত থেকে পবিত্র রাখার আদেশ করা হয়েছে, 
বিশেষভাবে সালাতে প্রবেশের সময় । যেহেতু বাহ্যিকভাবে পবিত্র থাকার আদেশ করা 
হয়েছে, সুতরাং সেটি অভ্যন্তরীণ পবিত্রতারই অন্ততুক্ত। 


১০১৬ 5915৯ আর অপবিভ্রতা বর্জন করুন: হতে পারে এই অপবিভ্রতা দিয়ে প্রতিমা 
মূর্তি উদ্দেশ্য, যেগুলোকে আল্লাহর সাথে ইবাদত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে 
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সেগুলো পরিত্যাগ করতে এবং সেগুলোর দিকে সম্পৃক্ত করে এমন কথা ও কাজ থেকে 
মুক্ত ঘোষণা করার আদেশ করছেন । আবার হতে পারে এই অপবিব্রতা দিয়ে সকল খারাপ 
কথা ও কাজ উদ্দেশ্য । তখন এই আদেশটি হবে ছোট বড়, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল 
পাপ পরিত্যাগের আদেশ । আর শিরক ও তার নিন্ন পর্যায়ের পাপসমূহও এর অন্তভুক্ত। 


থু £৫55$ ০৩৪ ১০৯ আর বেশি পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করবেন না: অর্থাৎ আপনি 
মানুষদেরকে যেসব দীনী ও দুনিয়াবী নিয়ামতসমূহ দিয়েছেন সেগুলো তাদের কাছে উল্লেখ 
করে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন না। কেননা এর ফলে তাদের ওপর এই নিয়ামতকে 
আপনি বেশি মনে করবেন এবং এই ইহসানের মাধ্যমে তাদের ওপর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব 
আছে বলে আপনি মনে করবেন। বরং যতটা সম্ভব মানুষের প্রতি ইহসান করুন আর 
তাদের কাছে আপনার ইহসানের কথা ভুলে যান। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে 
এই ইহসানের প্রতিদানের আশা করবেন না এবং আপনি যার ওপর ইহসান করেছেন 
তাকে এবং অন্যদেরকে একই স্তরে রাখুন। 


আবার বলা হয়ে থাকে যে, এর অর্থ হলো, অধিক বেশি প্রতিদান দিক এই উদ্দেশ্যে 
আপনি কাউকে কোন কিছু দিবেন না। তখন সেটি শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের জন্য খাস হয়ে যায়। 


৮০৬ 5০99৯ আর আপনার রবের জন্যেই ধৈষ্ধারণ করুন: অর্থাৎ আপনার ধৈর্যের 
জন্য নেকীর আশা রাখুন এবং এর দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করুন৷ রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের এই আদেশ মেনে চলেছেন এবং দ্রুত সেটি 
তাদের কাছে আল্লাহর সকল দাবি এবং তার সম্মান ও বড়ত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন । 
আর আল্লাহকে সম্মান করার প্রতি তিনি সৃষ্টিদেরকে আহ্বান করেছেন, সাথে সাথে তিনি 
নিজে তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমলসমূহকে সকল খারাপী থেকে পবিত্র করেছেন এবং 
মূর্তি ও মৃতির ইবাদতকারী, শিরক ও মুশরিকসহ যেগুলো আল্লাহ থেকে দূরবর্তী করে 
সেগুলো তিনি বর্জন করেছেন। আর আল্লাহর অনুগ্রহের পরে মানুষের ওপর তার অনেক 
অনুগ্রহ রয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের কাছে এর কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা দাবি করেননি । 
আর তিনি আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন। আল্লাহর আনুগত্যে, তার 
নাফরমানী থেকে এবং কষ্টদায়ক নিধারণে এই সকল ক্ষেত্রেই তিনি ধৈযধারণ করেছেন। 
এমনকি অবশেষে তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রসূলগণকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন । তার এবং তাদের 
ওপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম নাধিল হোক । তারপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 


[| 
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টা 
রানা 
৭৪:৮- অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে 
৭৪:৯- আর সেদিন হবে কঠিন দিন। 
৭৪:১০- যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। 
৪ 
ব্যাখ্যা; 
কবর থেকে দাঁড়ানোর জন্য এবং পুনরুথান ও হাশরে একত্রিত করার জন্য যখন শিংগায় 
ফুঁক দেয়া হবে, দূ ৮৮ 6 3529 )$৯ আর সেদিন হবে কঠিন দিন: তার ভয়াবহতা 
ও কঠিন অবস্থা অনেক বেশি হওয়ার জন্য। 
রব ১৮$/৫ ৩১১২৫ ৯ যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়: কেননা তারা সকল ধরনের 
কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে যাবে এবং নিজেদের ধ্বংস ও বিনাশের বিষয়ে নিশ্চিত হবে। 
এখান থেকে বুঝা যায় যে, সেদিন মুমিনগণের জন্য খুব সহজ হবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৫৮০৪ 015 ৩১১৪৫ 5৯: কাফিররা বলবে, এটি বড়ই 
কঠিন দিন (সূরা আল কমার: ৮)। তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
[| 
১ ১১৫০০ 13585 4559 8 159426 3৩5 এ ওখুকঠ (৪9 ৩৩ ৪29 35৫৯ 
৮42 
[3] 
৭৪:১১- ছেড়ে দিন আমাকে ও যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী অবস্থায় । 
৭৪:১২- আর আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ 
৭৪:১৩- এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ 
৭৪:১৪- আর তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ 
৭৪:১৫- এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও বেশি দেই 
৭৪:১৬- কখনো নয়, সে তো আমাদের নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী। 
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৭৪:১৭- অচিরেই আমি তাকে (জাহান্নামের পিচ্ছিল পাথরে) আরোহণ করতে বাধ্য 


করবো । 
ির্ ২ 

ব্যাখ্যা: 

হকের বিরোধী এবং আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাহ 
সম্পর্কে এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার এমনভাবে নিন্দা করছেন 
যেভাবে তিনি অন্য কারো নিন্দা করেননি। এটি হলো তার প্রতিদান যে ব্যক্তি হকের 
বিরোধিতা করে ও তাকে ছুড়ে ফেলে। তার জন্য দুনিয়াতেই রয়েছে লাঞ্কনা আর 
আখিরাতের আযাব তো আরো বেশি লাঞ্কনাকর। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ 1:4৯? ৬1 32 33১৯ ছেড়ে দিন আমাকে ও যাকে আমি 
সৃষ্টি করেছি একাকী অবস্থায়: অর্থাৎ তাকে আমি কোন সম্পদ ও পরিবার পরিজন ছাড়াই 
একাকী করে সৃষ্টি করেছি। তারপর সবাই তাকে লালিত পালিত করেছি এবং তাকে 
সেগুলো দিয়েছি। 

35422 3 ১% 4553৯ আর আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ: অর্থাৎ অনেক 
সম্পদ। 

১ 9559৯ আর তাকে দিয়েছি নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ: অর্থাৎ সবদ্দাই তার কাছে 
উপস্থিত। সর্বদাই সে তাদের থেকে উপকৃত হয়েছে , তাদেরকে দিয়ে তার প্রয়োজন পুরা 
করেছে এবং তাদের থেকে সাহায্য পেয়েছে। 

25525 এ এ১০2০৯ আর তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ: দুনিয়ার ও 
তার মাধ্যমগ্ডলোকে তার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। এমনকি তার দাবিকৃত বিষয়গুলো তার 
সামনে নত হয়েছে এবং তার মন যা চেয়েছে সেগুলো সে পেয়েছে। ৫2১৯ এর পরও: 
এই প্রচুর নিয়ামতের পরেও, ৫3201৩1584৯ সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও 
বেশি দেই: সে কামনা করে যে, যেভাবে সে দুনিয়ার নিয়ামত পেয়েছে সেভাবেই সে যেন 
আখিরাতের নিয়ামতও পায়। 

৯ কখনো নয়: অর্থাৎ সে যেমন কামনা করে বিষয়টি তেমন নয়। বরং বিষয়টি তার 


ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বিপরীত। এর কারণ হলো, 955০ ০ 5৫ ১41৯ সে তো 
আমাদের নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী: সে নিদর্শনসমূহ জানার পরে তা অস্বীকার করেছে। 
তাকে হকের দিকে আহ্বান করা হয়েছে কিন্তু সে তার সামনে নত হয়নি । আর সে শুধু 
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হককে উপেক্ষা করা ও তার থেকে বিমুখ হওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সে তার 
বিরূদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং তা বাতিল প্রমাণ করাতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। 


এজন্য আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন, 


রি 
1৬:৩4৪-২০২৭০৩০, বাকা 
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দা 
৭৪:১৮- সে তো চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো । 
৭৪:১৯- সুতরাং ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো! 
৭৪:২০- তারপরও ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো! 
৭৪:২১- তারপর সে তাকাল। 
৭৪:২২- তারপর সে ভ্রকুঞ্চিত করলো ও মুখ বিকৃত করলো। 
৭৪:২৩- তারপর সে পিছন ফিরল এবং অহংকার করলো। 
৭৪:২৪- অতঃপর সে বললো, এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। 
৭৪:২৫- এ তো মানুষেরই কথা, 
৭৪:২৬- অচিরেই আমি তাকে দগ্ধ করব “সাকার? এ 
৭৪:২৭- আর আপনাকে কিসে জানাবে “সাকার' কী? 
৭৪:২৮- এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না। 
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৭৪:২৯- এটা তো চামড়া পুড়িয়ে কালো করে দেবে, 

৭৪:৩০- “সাকার'-এর তত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী । 

৭৪:৩১- আর আমরা তো জাহান্নামের প্রহরী কেবল ফেরেশতাদেরকেই করেছি; 
কাফিরদের পরীক্ষাস্বরপই আমরা তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে 
কিতাবপ্রাপ্তদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বেড়ে 
যায়। আর কিতাবপ্রাপ্তারা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে । আর যেন এর 
ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলে, আল্লাহ্‌ এ (সংখ্যার) 
উপমা (উল্লেখ করা) দ্বারা কি ইচ্ছা করেছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে 
পথত্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে হেদায়াত করেন। আর আপনার রবের বাহিনী 
সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর জাহান্নামের এ বর্ণনা তো মানুষের 
জন্য এক উপদেশ মাত্র । 

ক্স 


ব্যাখ্যা: 
%€)$$ ১48৯ সে তো চিন্তা করলো: অর্থাৎ নিজে নিজে সে চিন্তা করলো। 


459৯ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো: যে বিষয়ে সে চিন্তা করলো সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত 
নিলো, যাতে সে এমন কথা বলে যেই কথাতে কুরআন বাতিল প্রমাণ হয়। 


54 ৫ 03 0 355 ৫৫ 4589৯ সুতরাং ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো! তারপরও ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হলো: কেননা সে এমন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিলো যা তার আয়ন্তের মধ্যে নয়। আর সে এমন 
কাজ করার ইচ্ছা করেছে যেটি সে এবং তার মতো কেউই করতে পারবে না। 


55 (১৯ তারপর সে তাকাল: যা বললো সেদিকে। 


৫7706 ১৯ তারপর সে ভ্রকুষ্িত করলো ও মুখ বিকৃত করলো: হককে অবজ্ঞা ও 


€চ৯ ৯ তারপর সে পিছন ফিরল: অর্থাৎ মুখ ফিরিয়ে নিলো । 


£749৯ এবং অহংকার করলো: তার কথা, কাজ ও চিন্তাগত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সে 
বললো, 


২৪৮ 


€০৬া 4 ২00 ৪ 58১০০ ২ এ 
এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। এ তো মানুষেরই কথা: 
অর্থাৎ এটি আল্লাহর কথা নয়। বরং এটি মানুষের কথা । আর এটি উত্তম মানুষেরও কথা 
নয়। বরং এটি তাদের মধ্যকার পাপাচারী, নিকৃষ্ট ও মিথ্যাবাদী জাদুকরের কথা । তার জন্য 
দুরভেগি! সে সঠিক থেকে কত দূরে! আর সে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কত 
উপযুক্ত! 
মস্তিষ্কে কীভাবে এই চিন্তা আসে অথবা কীভাবে মানুষের মন এই কল্পনা করতে পারে যে, 
সবচেয়ে উচ্চমানের ও শ্রেষ্ঠ কথা, মহান, মরযাদাবান ও সম্মানিত রবের কথা দরিদ্র ও 
ত্রুটিপূর্ণ মাখলুকের কথার মতো হবে? আবার কীভাবে এই মিথ্যাবাদী ও অবাধ্য ব্যক্তি 
প্রথম সৃষ্টিকারী ও পুনরায় সৃষ্টিকারী আল্লাহর কথাকে এই বিশেষণ লাগাতে সাহস পায়? 
সুতরাং তার একমাত্র পাওনা হলো কঠিন ও ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি। এজন্য আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


€355 9 এঠে 3 95555553585 


অচিরেই আমি তাকে উনারা জররিতার 
এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না: অর্থাৎ এর তীব্রতার কারণে আযাবপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির কোন কিছুকে ছাড়বে না। বরং সবর এই আযাব পৌঁছবে । 


এ 


৮5০) +০%৯ এটা তো চামড়া পুড়িয়ে কালো করে দেবে: অর্থাৎ এই আযাব তাদেরকে 
দগ্ধ করবে এবং তাদের চামড়া পুড়িয়ে দিবে এবং এর গরম ও শীতলতার তীব্রতা 
তাদেরকে অস্থির করে তুলবে । 

756 53 ৬05৯ সাকার'-এর তত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী: অর্থাৎ 
ফেরেশতাগণের মধ্য থেকে এর প্রহরী হিসেবে উনিশজন ফেরেশতা থাকবে । তারা হবে 


অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ের, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা আদেশ করেন সেগুলোর তারা 
অবাধ্য হয় না। আর তাদেরকে যা আদেশই করা হয় সেটিই তারা পালন করে। 


১2. ০ ০ 2 ১ গিরি 
হক ১) এরা ০৮০৩ ত্র ৬৩৯ আর আমরা তো জাহান্নামের প্রহরী কেবল 
ফেরেশতাদেরকেই করেছি: তাদের শক্তি ও সক্ষমতার কারণে । 


লি 
সংখ্যা উল্লেখ করেছি: হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, (আমরা এই সংখ্যা উল্লেখ 


২৪৯ 


করেছি) তাদের আযাব ও শাস্তির জন্য এবং যাতে তাদের শাস্তি আরো বেড়ে যায় । কেননা 
আযাবকে ফিতনা হিসেবেও নামকরণ করা হয়। 


যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৫৮523 ১ এ ₹৯ 7৯ যেদিন তাদেরকে আগুনে 
শাস্তি দেয়া হবে (সুরা আয যারিয়াত: ১৩)। 


আবার হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, আমরা তোমাদের কাছে তাদের সংখ্যা বর্ণনা 
করলাম শুধু এই জন্য যে, যাতে করে আমরা জানতে পারি, কে তা সত্যায়ন করে আর কে 
তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এর পরে যা বর্ণনা করা হচ্ছে সেটিই এই অর্থকে প্রমাণ করে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, %€ ৩219৮ ৩৫ 956 ০৬ জে ৩৪9৯ 
যাতে কিতাবপ্রাপ্তদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বেড়ে যায়: 
আহলে কিতাবদের নিকটে যা রয়েছে তার অনুরূপ যখন হবে, তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
আরো বেড়ে যাবে । আর আল্লাহ তা'আলা যখনই কোন আয়াত নাযিল করেন, তখনই 
মুমিনগণ তাতে ঈমান আনে এবং তাকে সত্যায়ন করে । ফলে এতে তাদের ঈমান বেড়ে 
যায়। 


95০৮0 ৩৪৫ 3 ও৩]া ০2 ১9৯ আর যাতে কিতাবপ্রাপ্তারা ও মুমিনরা 
সন্দেহ পোষণ না করে: অর্থাৎ যাতে তাদের থেকে সংশয় সন্দেহ দূর হয়ে যায়। এটি 
হলো একটি মহান উদ্দেশ্য, যাতে শুধু জ্ঞানীরাই মনোযোগ দেয়। আর সেটি হলো দীনের 
প্রতিটি মাসআলাতে এবং হকের বিপরীতে আসা সংশয় সন্দেহ দূর করার মাধ্যমে সর্বদাই 
ঈমান ও ইয়াকীন বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো । আল্লাহ তাআলা তার রসূলের ওপর যা 
নাধিল করেছেন সেটিকে তিনি এই বিরাট উপকার অর্জনকারী এবং সত্যবাদী থেকে 
মিথ্যাবাদীদেরকে পৃথককারী বানিয়েছেন । 


এজন্য তিনি বলেন, এঁ(১৮০2 +৮১$ & ওঁ 5১815 ৯ আর যেন এর ফলে যাদের 
অন্তরে ব্যাধি আছে: অর্থাৎ সংশয়, সন্দেহ ও মুনাফিকীর ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা 
বলে, ৫১$215% এটা 9995 ৯ আল্লাহ এ সেংখ্যার) উপমা উল্লেখ করা) দ্বারা কী 
ইচ্ছা করেছেন: তারা হতবুদ্ধিতা ও সন্দেহের বশীভিত হয়ে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের 


সাথে কুফরীর কারণে এমনটি বলে । অথচ এটি আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান তার 
জন্য হিদায়াত এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান তার জন্য ভ্রষ্টতা। এজন্য তিনি বলেন, 


ই ১৫ 386 2 ৩ এগ 3০ ৩8৪৫৯ এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথত্রষ্ট করেন 
এবং যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করেন: আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন, তিনি যা তার রসূলের 


ওপর নাধিল করেছেন সেটিকে তিনি সেই ব্যক্তির জন্য রহমত ও ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম 
বানান। আর যাকে তিনি পথন্রষ্ট করেন, তিনি যা তার রসূলের ওপর নাধিল করেছেন 


২৫০ 


সেটিকে তিনি সেই ব্যক্তির জন্য দুর্ভাগ্য, হতবুদ্ধিতা এবং অন্ধকার বাড়ানোর মাধ্যম 
বানান। সুতরাং আবশ্যক হলো, আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 
খবর দিয়েছেন সেগুলো আনুগত্যের সাথে গ্রহণ করা। কেননা তিনি ছাড়া ফেরেশতা ও 
অন্যদের মধ্য থেকে তোমার রবের বাহিনীর সংখ্যা আর কেউ জানেন না। যখন তোমরা 
তার বাহিনী সম্পর্কে অজ্ঞ, আর মহাজ্ঞানী ও সুক্ষদর্শী আল্লাহ তা+আলাই তোমাদেরকে 
তার খবর দিচ্ছেন, সুতরাং তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো, কোন ধরনের সংশয় সন্দেহ 
করা ছাড়াই সেই খবরকে সত্যায়ন করা । 

1) ৩০৫১ ১! ৫৯ ৬ ৯ আর এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য এক উপদেশ মাত্র: এই 
ওয়াজ ও উপদেশ দিয়ে খেল তামাশা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি দিয়ে শুধু উদ্দেশ্য 
হলো, মানুষ এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং যাতে তার কল্যাণ সেটি সে করবে 
এবং যাতে তার অকল্যাণ সেটি সে পরিত্যাগ করবে । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[| 
9 ও থা ৬০৯ ৩৪ ও ০৪৭ 0] শট ও 5 ওঁ 9] এরি ও 5 ১৯ 
টড 2০ ৫০৫ ০৫5 (৪585 ) 9 এ নও ০০৪ একা] 
5 ৬ ০4055 0 কনা ০০ 9 997 ওক ও ৪ আও এপ 
৪481585৩588 ৬72 4৩ 21108 
$ 0 9526] 8525 2 253 ৩৪ ৪ এও এ ও ৬৪3] ০ এ 
4 $ 305 ৬৫ ৩ ও ৮৫৯ সি ও ৩৯ লা ৬ 2 
৪255 4০৫ উ 25 58৬ ১০৬৪৬ 38/432 ৩৪০০ তু ৩145 ও 
রিবা (৮ এ2পা 18 % ধম নও 0 খু ৪54 002 445 নও ০৩ 
দা] 
৭৪:৩২- কখনোই না, চাঁদের শপথ, 
৭৪:৩৩- শপথ রাতের, যখন তার অবসান ঘটে, 
৭৪:৩৪- শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয় 
৭৪:৩৫- নিশ্চয় জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম, 
৭৪:৩৬- মানুষের জন্য সতর্ককারীস্বরূপ 


২৫১ 


৭৪:৩৭- তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়তে চায় তার জন্য । 
৭৪:৩৮- প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ 

৭৪:৩৯- কিন্তু ডান দিকের লোকেরা নয়। 

৭৪:৪০- বাগ-বাগিচার মধ্যে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে 

৭৪:৪১- অপরাধীদের সম্পর্কে, 

৭৪:৪২- তোমাদেরকে কিসে “সাকার*-এ নিক্ষেপ করেছে? 

৭৪:৪৩- তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তভুক্তি ছিলাম না। 

৭8:৪৪- আর আমরা অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দান করতাম না 

৭৪:৪৫- এবং আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে বেহুদা আলাপে মগ্ন থাকতাম । 
৭৪:৪৬- আর আমরা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করতাম, 

৭৪:৪৭- অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু আগমন করে। 

৭৪:৪৮- ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকার করবে না। 
৭৪:৪৯- অতঃপর তাদের কী হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? 
৭৪:৫০- তারা যেন ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পলায়নরত একপাল বন্য গাধা 
৭৪:৫১- যারা সিংহের ভয়ে পলায়ন করেছে। 


৭৪:৫২- বরং তাদের মধ্যকার প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উনু্ত গ্রন্থ দেয়া 
হোক । 


৭৪:৫৩- কখনো নয়; বরং তারা আখিরাতকে ভয় করে না। 
৭8:৫৪- কখনো নয়! এটিতো উপদেশ মাত্র । 
৭৪:৫৫- অতএব যার ইচ্ছে সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক। 


৭৪:৫৬- আর আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না; তিনিই যোগ্য যে, 
একমাত্র তারই তাকওয়া অবলম্বন করা হবে, আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী । 


ক 


ব্যাখ্যা; 


তত কখনোই না: এর অর্থ হলো অবশ্যই অথবা জেনে রেখো । তারপর আল্লাহ 
তাঁআলা শপথ করছেন চাঁদের, রাত শেষ হওয়ার সময়ের এবং প্রভাতকালের 


২৫২ 


আলোকোজ্জ্বল হওয়া সময়ের । কেননা উল্লিখিত এই বিষয়গুলো আল্লাহ তা'আলার বিরাট 
নদর্শনসমূহ রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণ ক্ষমতা, হিকমত, বিশাল ক্ষমতা, 
দয়া এবং জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করার বিষয়গুলোই প্রমাণ করে। আল্লাহ 


তা“আলার বাণী, ভ$1৯ নিশ্চয় সেটি: অর্থাৎ জাহান্নাম। 


ঢা ৩০৩০ ৯ ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম: অর্থাৎ সেটি ভয়াবহ বিপদসমূহ এবং 
ভয়ংকর বিষয়সমূহের একটি । যেহেতু আমরা তোমাদেরকে সেটি সম্পর্কে অবহিত করলাম 
এবং তোমাদেরও সেই বিষয়ে অন্তদৃষ্টি রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্রসর 
হতে চায়, সে এমন আমল করুক যেগ্ডলো তার রবের নিকটবর্তী করে দিবে, তার রবের 
সন্তুষ্টি কাছে নিয়ে যাবে এবং সম্মানিত গৃহে তাকে নিয়ে যাবে। আর যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি 
করা হয়েছে এবং যা আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন ও যাতে সন্তুষ্ট হন সেগুলো থেকে যে 
ব্যক্তি পিছিয়ে পড়তে চায়, সে পাপ কাজ করুক এবং এমন কাজ করুক যা তাকে 
জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দিবে । আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
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আর বলুন, সত্য আসে তোমাদের রবের নিকট থেকে । সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক 
আর যার ইচ্ছা সে কুফরী করুক। নিশ্চয় আমরা জালিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি 
আগ্তন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে 
দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে । এটি কতই না 
নিকৃষ্ট পানীয় আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল (সুরা আল কাহাফ: ২৯)। 
 ৩এএ 02০১২ এ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে: অর্থাৎ খারাপ ও মন্দ 
আমলসমূহের দায়ে । 
€82৯)৯ আবদ্ধ: তার প্রচেষ্টায় বন্দী, যা তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে এবং 
গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেয়া হয়েছে, যার কারণে তার জন্য আযাব আবশ্যক হয়েছে। 


ক ৩০ এ ০ ঝুট কিন্ত ডান দিকের লোকেরা নয়: কেননা তারা আবদ্ধ নয়। বরং 
উনের ত। 
(৬১০ ০৪ 3 827 ৩০৫ ৪৯ বাগ-বাগিচার মধ্যে তারা একে অপরকে 


জিজ্ঞেস করবে । অপরাধীদের সম্পর্কে: সেই জান্নাতে যেখানে তাদের কাংক্ষিত সকল 


২৫৩ 


কিছুই পাবে এবং পরিপূর্ণ আরাম এবং প্রশান্তি থাকবে । এমন পরিস্থিতিতে তারা পরস্পর 
জিজ্ঞেসাবাদ করবে । আলোচনা করতে করতে তারা অপরাধীদের সম্পর্কে আলোচনা 
করবে যে, অপরাধীরা কোন অবস্থাতে এসে পৌঁছেছে? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে 
ওয়াদা দিয়েছিলেন তা কি তারা পেয়েছে? জান্নাতীরা একে অন্যকে বলবে, তোমরা কি 
তাদেরকে উকি মেরে দেখবে? তখন তারা অপরাধীদেরকে জাহান্নামের মাঝখানে 


আযাবপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। তখন জান্নাতীরা সেই অপরাধীদেরকে বলবে, ৩৯ 


বু 522 এ ১4৫4 তোমাদেরকে কিসে “সাকার'-এ নিক্ষেপ করেছে: অর্থাৎ কোন 
জিনিসটি তোমাদেরকে এখানে প্রবেশ করালো এবং কোন পাপের কারণে তোমরা এর 
উপযুক্ত হয়ে গেলে? দা 558 ৬৩ 9 ৪) ৩০ 99 ৩3 008৯ তারা 
বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আর আমরা অভাবগ্রস্থকে 


খাদ্য দান করতাম না: অর্থাৎ মা“বুদ আল্লাহ তা“আলার প্রতি তাদের কোন ইখলাস এবং 
ইহসান ছিল না এবং অভাব্রস্থ সৃষ্টিদের প্রতি তাদের কোন উপকারও ছিল না। 


৩৯5 ০১৪ ৩৫9৯ আর আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে বেহুদা আলাপে 
মগ্ন থাকতাম: অর্থাৎ আমরা বাতিল নিয়ে মগ্ন থাকতাম এবং সেই বাতিল দিয়েই হকের 
বিপক্ষে ঝগড়া করতাম । 


যা ৫ ৩০৫৫ 9 ৯ আর আমরা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করতাম: এটি 
হলো বাতিল নিয়ে মগ্ন থাকার ফল, তাহলো হককে মিথ্যারোপ করা। আর সবচেয়ে বড় 
হকগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো বিচার দিবস, যেটি হলো আমলসমূহের প্রতিদান এবং সকল 
সৃষ্টির সামনে আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব ও ফায়সালা প্রকাশিত হওয়ার স্থান। কিন্তু 
আমাদের আমল সেই বাতিল মাযহাবের ওপরই অটল ছিলো । 


ধঞএনা ৫ (০৯ অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু আগমন করে: যখন তারা কুফরীর 
ওপরই মারা গেল, তখন তাদের সকল ছল চাতুরি শেষ হয়ে গেল এবং তাদের সামনের 
আশা আকাংক্ষার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। 


করবে না: কেননা সুপারিশকারীরা তো শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করবে, যাদের ওপর 
আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকবেন। কিন্তু এদের আমলসমূহ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে 


পারেনি । আল্লাহ তা'আলা বিরোধিতাকারীদের পরিণাম এবং তাদের সাথে কী করা হবে 
সেগুলো বর্ণনা করার পরে জীবিত আছে এমন বিরোধিতাকারীদেরকে তিরস্কার এবং নিন্দা 


করে বলেন, ৩০১2 805 এগ্রা ১ % ৯ অতঃপর তাদের কী হয়েছে যে, তারা মুখ 


২৫৪ 


ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে: অর্থাৎ তারা সেই উপদেশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে এবং 
তা থেকে উদাসীন থাকে? ৪ঁ$৯ তারা যেন: অর্থাৎ উপদেশ থেকে ভীষণভাবে 


ঞ 


পলায়ন করাতে তারা যেন, এরই: ৮৯ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নরত একপাল বন্য 


গাধা: অর্থাৎ বন্য গাধা, যারা একে অন্যের থেকে ভৌত সন্ত্স্ত হয়ে) পলায়ন করে। ফলে 
তাদের দৌড়ের গতি আরো বেড়ে যায় । 


835: ৩৪ ৩১৯ যারা সিংহের ভয়ে পলায়ন করেছে: অর্থাৎ যারা শিকারকারী অথবা 
তীর নিক্ষেপকারী থেকে পলায়ন করছে অথবা সিংহসহ অনুরূপ প্রাণী থেকে পলায়ন 
করছে। এটি হলো হক থেকে পলায়ন করার সবচেয়ে বড় উদাহরণ । এমন ধরনের 
পলায়ন এবং বিমুখতার পরেও তারা বড় ধরনের দাবি করে, 


82৩৬ ত% ৩05 ওম & ০৫০ 

বরং তাদের মধ্যকার প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক: 
যেই গ্রন্থটি আকাশ থেকে নাযিল হবে । সে দাবি করে যে, এটি ছাড়া সে হকের সামনে 
অনুগত হবে না। অথচ সে মিথ্যা বলেছে। কেননা যদিও সকল ধরনের নিদর্শনও আসে 
তবুও তারা যন্তণাদায়ক আযাব দেখা পযন্ত ঈমান আনবে না। আর তাদের সামনে তো 
স্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসেছে যেগ্ডলো হককে স্পষ্টভাবে বণনা করে । যদি তাদের মাঝে কোন 
কল্যাণ থাকতো, তাহলে অবশ্যই তারা ঈমান আনতো । এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, 
₹€১৫৯ কখনো নয়: অর্থাৎ তারা যা দাবি করছে তা তাদেরকে দিবো না। আর এর দ্বারা 
তাদের শুধুই উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে অক্ষম প্রমাণিত করা । 


রখ 39৬ 4 ১৯ বরং তারা আখিরাতকে ভয় করে না: যদি তারা আখিরাতকে ভয় 
করতো, তাহলে তাদের থেকে এমন কাজ হতো না। 


৫535 ০8 স্ব কখনো নয়! এটিতো উপদেশ মাত্র: সর্বনামটি হয় এই সূরাকে বুঝাবে 
অথবা এতে যে উপদেশ রয়েছে তাকে বুঝাবে । 


১5 2 ০০৪৯ অতএব যার ইচ্ছে সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক: কেননা তিনি 
রাস্তা বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং দলীল স্পষ্ট করেছেন। 


7৫ 
৮ সন 


রী সঞ ও খু) 3১45৫ ৯ আর আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে 
পারে না: কেননা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা কাষকর হবেই। সেখান থেকে ছোট বড় কোন 
কিছুই বেরিয়ে যেতে পারে না। এই আয়াতে ক্াদারিয়্যাদের খপ্তন রয়েছে, যারা বান্দার 
কাজগ্তলোকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে না। এই আয়াতে জাবরিয়্যাদেরও খপ্তন রয়েছে, 


২৫৫ 


যারা দাবি করে যে, বান্দার কোন ইচ্ছা নেই এবং প্রকৃত অর্থে তাদের কোন কাজও নেই। 
বরং তারা তাদের কাজের ওপর মাজবুর বা বাধ্য । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে 
বান্দাদের জন্য প্রকৃত অর্থে ইচ্ছা ও কাজ সাব্যস্ত করছেন৷ আর বান্দাদের ইচ্ছা ও কাজকে 
আল্লাহ তাআলা তার ইচ্ছার অধীন করেছেন । 


€5/82]া (8 ৬০ 11 ৯ তিনিই যোগ্য যে, একমাত্র তারই তাকওয়া অবলম্বন 
করা হবে, আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী: অর্থাৎ তিনিই একমাত্র যোগ্য যে, একমাত্র 
তারই তাকওয়া অবলম্বন করা হবে এবং একমাত্র তারই ইবাদত করা হবে । কেননা 
তিনিই ইলাহ, একমাত্র যার জন্যই ইবাদত করা উচিত । আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন 
করবে এবং তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করবে তাকে ক্ষমা করার একমাত্র তিনিই অধিকার 
রাখেন। 


8: ৫8 2০৪] 5)৯৮ ৭৩ 
৭৫. সুরা আল কিয়ামাহ মোক্কী, আয়াত ৪০) 


৩৯ এ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
০5৩ 2 পেট লজ খ5ও জা তান খু 
(553৬ ক ৬০০ ১০ 15000009১36 3% 6 ১১৬৪ এ 425 
রে এ & ৩৩ 
[| 
৭৫:১- আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের 
৭৫:২- আমি আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার । 


৭৫:৩- মানুষ কি মনে করে যে, আমরা কখনোই তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবো না? 
৭৫:৪- অবশ্যই হ্যাঁ, আমরা তার আঙ্গুলের আগা পযন্ত পুনবিন্যস্ত করতে সক্ষম । 
৭৫:৫- বরং মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায় । 


২৫৬ 


৭৫:৬- সে প্রশ্ন করে, কখন কিয়ামতের দিন আসবে? 


 ক্্ভ-১ 


ব্যাখ্যা; 


এখানে খু শব্দটি না বোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি এবং এটি অতিরিক্তও নয়। বরং এটি 
নিয়ে আসা হয়েছে বাক্যের সুচনা করার জন্য এবং এর পরবর্তী বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়ার 
জন্য । আর শপথের সাথে এটি অনেক বেশি ব্যবহার হওয়ার জন্য এটি দিয়ে বাক্যের 
সূচনা করাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, যদিও মূলগতভাবে এটি বাক্য সূচনা করার জন্য আসে 
না। 

এই স্থানে যেটি দিয়ে শপথ করা হয়েছে, সেটির ওপরেই আসলে শপথ করা হয়েছে, তা 
হলো, মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত করা এবং মানুষদের কবর থেকে বের হয়ে আবার 
দাঁড়ানো । তারপর তাদের রব আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে বিচার করা পযন্ত তারা 
অপেক্ষা করবে। 


2490 ০১এএট ৮১৪ 9৯ আমি আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার: তা হলো 
ভালো মন্দ সকল নফস । এখানে তিরস্কারকারী বলে নামকরণ করা হয়েছে । কারণ তা 
বেশি বেশি ইতস্তত করে, নিজেকে তিরস্কার করে এবং একই অবস্থাতে অটল থাকে না। 
আবার মৃত্যুর সময় যা আমল করেছে সেজন্য সে নিজেকে তিরস্কার করে। বরং মুমিন 
ব্যক্তির থেকে দুনিয়াতে যে শিথীলতা হয় অথবা বিভিন্ন হক আদায় করাতে ঘাটতি হয় 
অথবা যে গাফলতি হয়, সেগুলোর জন্য সে নিজেকে তিরস্কার করে। এখানে আল্লাহ 
তাআলা প্রতিদান দিয়ে শপথ করেছেন, প্রতিদানের ওপর শপথ করেছেন এবং সাথে সাথে 
যারা প্রতিদানের হকদার তাদের দিয়েও শপথ করেছেন । 


এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন যে, ॥ 75 
দিনকে মিথ্যারোপ করে। তিনি বলেন, €44৪ ৫ ০ 8 ১5%ি মানুষ কি 


মনে করে যে, টাও ৮2৭ অর্থাৎ মৃত্যুর 
পরে তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবো না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে 


বলেন, ৪55) ০৯9 (49 এখু ৩ ৩৪ ৯ সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে? 
যখন তা পচে গলে যাবে? (সুরা ইয়াসীন ৩৬:৭৮)। সে তার অজ্ঞতা ও সীমালজ্বনের 
বারা দের জাসিজিতি হিতে জারার সুতি রানা রাহানে হর বারে 


করে। আল্লাহ তাআলা তার প্রতিউত্তর দিয়ে বলেন, 9545 ৫১২ তে, 


চাহি লালা ভেলের অর্থাৎ আঙ্গুলের 
অগ্রভাগ ও সেগুলোর হাড়সমূহকেও পুনবিন্যস্ত করতে সক্ষম, যেটি শরীরের প্রতিটি অজ 


২৫৭ 


আবার পুনরায় সৃষ্টি করাকে আবশ্যক করে । কেননা যখন আঙ্গুলের অগ্রভাগ আবার সৃষ্টি 
হবে, তখন পুরো শরীরের সৃষ্টিও পরিপূর্ণ হবে। তার আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করাটা 
দলীলের ঘাটতি নয়। বরং তার পক্ষ থেকে এমন অস্বীকার সংঘটিত হওয়ার কারণ হলো, 
তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করা । 


১০৯১ হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা। তারপর আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের অবস্থা বণনা 
করে বলেন, 


দা 

3৮ ৯টা 3৮5 ও ৮ ৩০ ভ9 ও ১ ০ ও এল ও ৯ 
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রন] 

৭৫:৭- যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে 

৭৫:৮- এবং চাঁদ হয়ে পড়বে কিরণহীন 

৭৫:৯- আর যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে 

৭৫:১০- সে-দিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়? 

৭৫:১১- কখনোই নয়, কোন আশ্রয়স্থল নেই। 

৭৫:১২- সেদিন আপনার রবেরই কাছেই হবে অবস্থান স্থল। 


৭৫:১৩- সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে 
গেছে। 


৭৫:১৪- বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত 
৭৫:১৫- যদিও সে নানা অজুহাত পেশ করে থাকে । 
ব্যাখ্যা; 


অর্থাৎ যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন ভীষণ ভয়ে চোখ স্থির হয়ে যাবে এবং অপলক 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে । ফলে নিজেদের দিকে তারা দৃষ্টি ফিরাবে না। যেমনটি আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


২৫৮ 


ক! 35 32৮9 55 92৮5 উ ঠা ৪ ০০৮০৪ 228 285% ৯ 
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আল্লাহ তাআলা জালিমদেরকে সেদিন পযন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির । 
দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য (সুরা ইবরাহীম: ৪২-৪৩)। 


6৮2] £2--9৯ আর চাঁদ হয়ে পড়বে কিরণহীন: চাঁদের আলো ও প্রভাব শেষ হয়ে 
যাবে। 


০9 ০২ 9৯ আর যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে: আল্লাহ তাআলা 
তাদের সৃষ্টি করার পর থেকে তারা একত্র হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন 
তাদেরকে একত্রিত করে দিবেন, চন্দ্রকে কিরণহীন করে দিবেন এবং সূর্যকে গুটিয়ে 
দিবেন । তারপর এই দু'টিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, যাতে করে বান্দারা দেখতে পায় 
যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অধীনস্থ বান্দা এবং যাতে করে সূর্য ও চন্দ্রের পুজারীরা জানতে 
পারে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। 


রব ১০ ৩৯:2৯ সে-দিন মানুষ বলবে: অর্থাৎ যখন তারা এই ভয়ংকর উত্তেজনাপূর্ণ 
অবস্থা দেখবে, তখন তারা বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়: আমাদের ওপর যা 
আপতিত হয়েছে তা থেকে মুক্তি ও নি্কৃতির উপায় কোথায়? 


55 ১১৫ ৯ কখনোই নয়, কোন আশ্রয়স্থল নেই: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারো কোন 
আশ্রয়স্থল নেই। 


42] ১৮০) 5০ ৫1৯ সেদিন আপনার রবেরই কাছেই হবে অবস্থান স্থল: অর্থাৎ 
সকল বান্দার আশ্রয়স্থল একমাত্র আপনার রবের নিকটেই। এই স্থান থেকে কারো পক্ষে 
নিজেকে আত্মগোপন করা অথবা পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং অবশ্যই সেখানে 
দাঁড়াতে হবে, যাতে করে প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হয়। এজন্য আল্লাহ 
তাআলা বলেন, এ 541 5$ 3%:% ৬:১ট11৯ সেদিন মানুষকে অবহিত করা 
হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে: অর্থাৎ ভালো মন্দ, পরের- আগের 
সকল আমল তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদেরকে যেই খবরগুলো জানিয়ে 
দেওয়া হবে, সেগুলো তারা অস্বীকার করতে পারবে না। 


৪87০০64254০ 0 8538 ৬৯ বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত: অর্থাৎ সে 
নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী ও হিসাবনিকাশকারী। যদিও সে নানা অজুহাত পেশ করে থাকে: 


২৫৯ 


কিন্ত সেই অজুহাতগুলো গ্রহণ করা হবে না এবং সেই অজুহাতগুলো বান্দার আমলের 
সামনে টিকবে না। ফলে বান্দা তা স্বীকার করবে । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 102৯ 
১৮ ৩৫৬ [ঠা ৬৬৭ এত এর্ত তুমিই তোমার কিতাব পাঠ করো । আজ তুমি 
নিজেই তোমরা হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট (সুরা আল ইসরা: ১৪)। 


বান্দা অস্বীকার করলেও অথবা তার আমলের কারণে অজুহাত পেশ করলেও তার এই 
অস্বীকার ও অজুহাত কোন কাজে আসবে না। কেননা তার বিপক্ষে তার শ্রবণশক্তি, 
দৃষ্টিশক্তি ও সকল অঙ্প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে । আর তার অবকাশ চাওয়ার সময়ও শেষ হয়ে 
গেছে। ফলে তাও কোন উপকারে আসবে না। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, %$555:$ (১ 3? ($535515205 ও ৫ 3 35 ৯ 
সুতরাং যারা জুলুম করেছে সেদিন তাদের ওযর আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না 
এবং তাদেরকে তিরস্কৃত হওয়ার (মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের) সুযোগও দেয়া হবে না 
(সুরা আর রূম: ৫৭)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


নর] 
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৭৫:১৬- তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিন্াকে দ্রুত সঞ্চালন 
করবেন না। 


৭৫:১৭- নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই । 
৭৫:১৮- কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন, 
৭৫:১৯- তারপর তার বণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই । 

ব্যাখ্যা: 


জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ওহী 
নিয়ে এসে তিলাওয়াত করা শুরু করতেন, তখন তার তিলাওয়াত শেষ হওয়ার আগেই 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াহুড়া করতেন এবং জিবরাইল আলাইহিস 
সালামের তিলাওয়াতের সাথে সাথেই তিলাওয়াত করতেন । আল্লাহ তাআলা তাকে এটি 


২৬০ 


থেকে নিষেধ করে বলেন, %১8:9 2 7580 ৩ 0:$ ৩৪ 958 225 39৯ আর 
আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আপনি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবেন 
না (সুরা ত্ব-হা: ১১৪)। 


আর আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন, ভূ 444] 3.) -১ 37৫ ২৯ তাড়াতাড়ি ওহী 
আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিন্ীকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না: তারপর আল্লাহ 
তাআলা এর দায়িত্ব নিলেন যে, তিনি অবশ্যই এর হিফাযত করবেন ও এটিকে তিলাওয়াত 
করাবেন এবং এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে সংরক্ষন করবেন । 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 9 ১831583 ১৫৩৯ ৬ ৩)৯নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার 
দায়িত্ব আমাদেরই: আপনার অন্তরে আগ্রহ হওয়ার কারণ হলো, যাতে তা হারিয়ে না যায় 
এবং আপনি ভুলে না যান। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য এটি সংরক্ষন করার 
দায়িত্ব নিলেন, তখন এমনটি করার আর কোন প্রয়োজন নেই। 


€48233 ডি £$ 10৯ কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের 
অনুসরণ করুন: অর্থাৎ যখন আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর যা ওহী করেছেন তা জিবরীল 
আলাইহিস সালাম তিলাওয়াত করা শেষ করেন, তখন তিনি যা তিলাওয়াত করলেন, 
আপনি তার অনুসরণ করুন । 


১2355 1005 ৩ 2১৯ তারপর তার বণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই: অর্থাৎ 
সেগ্তলোর অর্থ বর্ণনার দায়িত্ব আমাদেরই । আল্লাহ তাআলা সেগ্তলোর শব্দ ও অর্থ 
উভয়টিই সংরক্ষণের ওয়াদা করলেন। আর এটি হলো সবেচ্চ ধরনের সংরক্ষণ । তারপর 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের শেখানো আদব মেনে চলেন । তারপর 
থেকে জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকতেন । জিবরীল আলাইহিস সালাম তিলাওয়াত শেষ করলে, 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করতেন । 


এই আয়াতে জ্ঞানার্জনে আদবের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেটি হলো, শিক্ষক যেই মাসআলা 
শুরু করবেন, সেটি শেষ করার আগে যেন ছাত্র তাড়াহুড়া না করে। তারপর শিক্ষক যখন 
সেটি শেষ করবেন, তখন যেখানে বুঝতে সমস্যা মনে হবে, ছাত্র তা জিজ্ঞেস করবে। 
অনুরূপভাবে আলোচনার শুরুতেই যদি প্রতিউত্তরযোগ্য অথবা পছন্দনীয় কোন কথা থাকে, 
তাহলে সেই আলোচনা শেষ করার আগে তার প্রতিউত্তর করতে অথবা সেটি গ্রহণ করতে 
তাড়াহুড়া করবে না। কারণ, যাতে করে এর মাধ্যমে শিক্ষকের আলোচনাতে যেই হক বা 
বাতিল রয়েছে সেটি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং যাতে ছাত্র এমনভাবে শিক্ষকের কথা বুঝে, যার 
মাধ্যমে তার প্রতিউত্তর করতে পারে। 


২৬১ 


এই আয়াতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের 
জন্য যেমন ওহীর শব্দ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, ঠিক তেমনই তিনি সেগুলোর অর্থও 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


পরা 
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৭৫:২০- কখনো না, বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাস 

৭৫:২১- আর তোমরা আখেরাতকে উপেক্ষা কর। 

৭৫:২২- সেদিন কোন কোন মুখমগ্জল উজ্জ্বল হবে, 

৭৫:২৩- তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে । 

৭৫:২৪- আর কোন কোন মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ, 

৭৫:২৫- আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপযয় তাদের ওপর আপতিত হবে। 


-€ ক্স 

ব্যাখ্যা: 

অর্থাৎ যেই কারণে তোমরা গাফিল হয়ে আছো এবং আল্লাহর উপদেশ থেকে বিমুখ হয়ে 
আছো, তার কারণ হলো, ২] 5৯৯ তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাস: আর 
তোমরা দুনিয়া, তার সুখ শান্তি অর্জন করার জন্য খুবই প্রচেষ্টা কর এবং আখিরাতের ওপর 
দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দাও । যার ফলে আখিরাতের জন্য আমল করা তোমরা ছেড়ে 
দিয়েছো । কারণ দুনিয়া, তার নিয়ামতসমূহ ও সুখ শান্তি তাৎক্ষনিক। আর মানুষ 
তাৎক্ষনিক জিনিসের ভালোবাসাতে আসক্ত । আর আখিরাতে যে স্থায়ী নিয়ামত রয়েছে তা 
তো পরে আসবে । এজন্য তোমরা তা থেকে গাফিল হয়ে আছো এবং তা পরিত্যাগ 
করেছো, মনে হয় যেন তোমাদেরকে তার জন্য সৃষ্টিই করা হয়নি এবং এই জগতই মনে 
হয় স্থায়ী জগত, যার জন্য তোমাদের মূল্যবান সময় তোমরা নষ্ট করছো এবং এই জগতের 
জন্য দিন রাত প্রচেষ্টা করছো। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি তোমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত হবে এবং 
সেখানে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা দুনিয়ার ওপরে 
আখিরাতকে অগ্রাধিকার দাও এবং দূরদর্শী, বিবেকবান মানুষের মতো পরিণামের দিকে 
দৃষ্টি দাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই সফল হবে, এমন সফলতা লাভ করবে যাতে কোন 
ক্ষতি থাকবে না এবং যাতে কোন দুর্ভাগ্যতা থাকবে না। তারপর আল্লাহ তাআলা 


২৬২ 


আখিরাতে মানুষদের অবস্থা ও সেখানে তাদের বিভিন্ন স্তরভেদ হওয়ার বর্ণনা দেওয়ার 
মাধ্যমে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দিকে আহ্বান করে এমন বিষয়গুলো বণনা 
করছেন। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার ওপরে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দানকারী মানুষদের 
প্রতিদানের কথা বণনা করতে গিয়ে বলেন, ৪%র/০$ ১22; 292) ৯ সেদিন কোন কোন 
সুখমপ্তল উজ্জ্বল হবে: অর্থাৎ মুখমণ্ডল অনেক সুন্দর ও চমৎকার হবে। তাদের অন্তরে 
নিয়ামত, উজ্জ্বলতা ও রুহের আনন্দ থাকার কারণে মুখমগ্জলে উজ্জ্বলতা ও আলো প্রকাশ 
পাবে। 

8৮৩ 9 1৯ তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে: তারা তাদের রবের দিকে 
তাদের স্তরভেদে তাকিয়ে থাকবে । তাদের কেউ কেউ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যাতে তাদের 
রবকে দেখবে । আবার কেউ কেউ প্রতি জুমুআতে একবার দেখবে । তারা তাদের রবের 
সম্মানিত চেহারা ও সৌন্দয্তা উপভোগ করবে, যার মত আর কোন কিছুই নেই। যখন 
তারা আল্লাহ তাআলাকে দেখবে, তখন তারা যে নেয়ামতের মধ্যে আছে এবং তারা সুখ 
শান্তিতে রয়েছে, আনন্দে সেগুলো সব তারা ভুলে যাবে, যেটি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আর 
তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে যাবে । যার ফলে তাদের সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে । আমরা 
আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাদেরই অন্তভূক্ত করেন । 


পক্ষান্তরে আখিরাতের ওপরে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দানকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, এই/০৩ ১০ +৯3০৯ আর কোন কোন মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ: অর্থাৎ 
তাদের মুখমণ্ডল মলিন, বিষন্ন অবনত ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়বে। 


3$1$ (586 ৩1 ৬৫৪৯ আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যন তাদের ওপর 
আপতিত হবে: অর্থাৎ ভয়াবহ ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। একারণে তাদের চেহারাসমূহ 
পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং বিবর্ণ হয়ে পড়বে । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


রা 
৪) 34034 ৩এর ও এটা বড ও 3035 এ ও 90509 স্ঈ 
০5323. 49 ০৩ ৬99৬০ 9 3৫০ ১$ ৩ ৬. 99 ও পু 
৬৩০, 23 ০৮) এ উ নু এ ৫92 ও এও এ তু 9৪ এস 
ঠা এ ও ৬৩ ও আত ৩88 /৩54955আরাও 
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না 


২৬৩ 


৭৫:২৬- কখনই না, যখন প্রাণ কগ্ঠাগত হবে । 

৭৫:২৭- এবং বলা হবে, কেউ ঝাড়ফুঁককারী আছে কি? 

৭৫:২৮- তখন সে দৃঢ-বিশ্বাস করে নেবে, এটাই তার বিদায়ের সময় । 
৭৫:২৯- আর পায়ের গোছার সঙ্গে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে। 
৭৫:৩০- সেদিন আপনার রবের কাছেই সকলকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে । 
৭৫:৩১- সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাতও আদায় করেনি । 

৭৫:৩২- বরং সে মিথ্যারোপ করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। 
৭৫:৩৩- তারপর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল অহংকার করে 
৭৫:৩৪- দুভোঁগি তোমার জন্য, দুর্ভোগ! 

৭৫:৩৫- আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! 

৭৫:৩৬- মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? 
৭৫:৩৭- সে কি বীষের স্থলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? 


৭৫:৩৮- অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন এবং 
সুঠাম করেন । 


৭৫:৩৯- অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী । 

৭৫:৪০- তবুও কি সে স্রষ্টা মৃতকে পুনজীবিত করতে সক্ষম নন? 

ব্যাখ্যা: 

আল্লাহ তাআলা মুমূর্ধ ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে তার বান্দাদেরকে উপদেশ 
দিচ্ছেন। যখন মুমূর্ধ ব্যক্তির রূহ কণ্ঠাগত হয় অর্থাৎ সেই হাড়ের নিকটে আসে, যেটি 
গলাকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তখন তার কষ্ট চরমে পৌঁছে । আর সে তখন সকল ধরনের 
মাধ্যম তালাশ করে এবং মনে করে যে, এর মাধ্যমে তার আরোগ্য হবে ও সে আরাম 
পাবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, %$|) ৮ 689৯ আর বলা হবে, কেউ 
ঝাড়ফুঁককারী আছে কি: অর্থাৎ কেউ কি আছে, যে তাকে ঝাড়ফুঁক দিবে? কেননা প্রচলিত 
বাহ্যিক মাধ্যমগ্ুলোর আশা শেষ হয়ে গেছে, এখন একমাত্র ইলাহী মাধ্যম ছাড়া আর অন্য 


কোন মাধ্যম অবশিষ্ট নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ফায়সালা ও নিধরিণ যখন এসে যায়, 
তখন সেটিকে দূর করার আর কেউ থাকে না। 


২৬৪ 


এ$9সা এর্জা 569৯ তখন সে দৃঢ়-বিশ্বাস করে নেবে, এটাই তার বিদায়ের সময়: অর্থাৎ 
দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় । 


দু $.ট এ ০419৯ আর পায়ের গোছার সঙ্গে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে: অর্থাৎ 
সকল বিপদ একত্রিত হবে এবং তার কষ্ট অনেক জটিল ও কঠিন আকার ধারন করবে। 
এখানে উদ্দেশ্য হলো, যেই শরীরের সাথে সব্বাই ছিল, সেটি বের হবে এবং তাকে 
আল্লাহ তাআলার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে । যাতে তার আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়া হয় 
এবং তাকে সেই আমলগুলোর স্বীকার করানো হয়। এটি হলো হুমকি, যা আল্লাহ তাআলা 
বর্ণনা করলেন । আল্লাহ তাআলা যাতে অন্তরসমূহের মুক্তি সেই দিকে পরিচালিত করছেন 
এবং যেখানে তাদের ধ্বংস রয়েছে সেখান থেকে তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করছেন। কিন্তু 
এই আয়াতসমূহ অবাধ্যদের কোন উপকারে আসে না। বরং তারা তাদের সীমালজ্বন, 
কুফরী ও অবাধ্যতার ওপর অটল থাকে। 


€$৫০ ১৬৯ সে বিশ্বাস করেনি: অর্থাৎ সে আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার 
কিতাবসমূহ, তার রসূুলগণ, আখিরাতের দিবস ও তাকদীরের ভালো মন্দের ওপর ঈমান 
আনেনি। 


এ ১০ উ) 0০ ১৯ আর সালাতও আদায় করেনি। বরং সে মিথ্যারোপ 
করেছিল: সেগুলো সত্যায়ন করার বদলে সে হককে মিথ্যারোপ করেছিল । 


499৯ আর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল: অর্থাৎ আদেশ ও নিষেধ থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছিল । সাথে সাথে সে তার রবকে ভয় না করে, তার থেকে সে নিশ্চিন্ত ছিল। 


বরং ৫62 -এ পুঃ ০৬১৯ সে তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল 
অহংকার করে: এই বিষয়ে তার কোন পরোয়া ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে হুমকি 
দিয়ে বলছেন, দর) ৫ 7 ও) )৬ ও (৯ দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুভোগি! 
আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ: এগুলো হলো ভীতিপ্রদর্শনমূলক বাক্য। বারবার 
প্রথম সৃষ্টির কথা বর্ণনা করছেন । তিনি বলেন, %5-, 95 ৩1 ৬০২ ৩৯ মানুষ 
কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে: অর্থাৎ তাকে কোন আদেশ নিষেধ করা 


হবে না এবং কোন প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে না? এটি হলো বাতিল ধারণা এবং 
আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা, যেটি তার হিকমতের সাথে মানায় না। 


২৬৫ 


552 0 22০ 22 ৩৫28 ০ 3৫ ৩৪ 885) ৬৫ (ডি সে কি বীর্যের স্থলিত 
চিত 2২ 5788৬8 
এবং সুঠাম করেন: অর্থাৎ সুদৃঢ় ও সুঠাম করেন। 

নে (খা ৫ ৩৪১ এ ০৯ অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি 
করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী। তবুও কি সে শ্রষ্টা: যিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন 
এবং বিভিন্ন স্তর পার করিয়ে তাকে এমন অবস্থাতে নিয়ে আসলেন, ৩: ৩ মু ১১৩ ৯ 
($;ণী তিনি কি মৃতকে পুনজীবিত করতে সক্ষম নন: হ্যাঁ, অবশ্যই। নিশ্চয় তিনি 
সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান । 


25৫৯ 0০১ ৪১১০৭ 
৭৬. সূরা আল ইনসান (মাক্কী, আয়াত ৩১) 


সিল ০801 2978 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
9২3 ৬ ও) টি 25 ১০০৪৪ ডে ৩৮ ৩৬১ ১৯ 
15515 01 ভুলা 5 1010 ৩৮০ 20 এ এ 0 988 ৩ 
৩0৮৫4) 
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৭৬:১- কালপ্রবাহে মানুষের ওপর কি এমন এক সময় আসেনি যখন সে উল্লেখযোগ্য 
কিছুই ছিল না 


৭৬:২- আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, আমরা তাকে পরীক্ষা 
করবো; তাই আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন । 


৭৬:৩- নিশ্চয় আমরা তাকে পথ নিদেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা হবে 
অকৃতজ্ঞ। 


২৬৬ 


ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তাআলা এই সম্মানিত সূরাতে মানুষের প্রথম অবস্থা এবং মধ্যম ও শেষ অবস্থা 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মানুষকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার আগে তার ওপর 
এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে । তখন তার কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং সে উল্লেখযোগ্য 
কিছুই ছিল না। 

তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন। তিনি তার পিতা আদমকে মাটি 
থেকে সৃষ্টি করলেন। তারপর তার বংশধরের মাঝে ধারাবাহিকতা রাখলেন 5; ১০৯ 


€ 052 মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে: অর্থাৎ অতি তুচ্ছ ঘৃণ্য পানি থেকে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৫122৯ আমরা তাকে পরীক্ষা করবো: অর্থাৎ এর মাধ্যমে 
আমরা তাকে পরীক্ষা করবো । যাতে আমরা প্রকাশ করে দেই যে, সে তার প্রথম অবস্থার 
দিকে লক্ষ্য করে শিক্ষা নেয় নাকি প্রথম অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে নিজেই নিজেকে ধোকা 
দেয়? 


আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করে তাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তি দান করলেন, যেমন 
শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্যান্য অঙপ্রত্যঙ্গসমূহ। আল্লাহ তাআলা সেগুলোতে পরিপূর্ণতা 
দান করলেন এবং সেগুলোকে সুস্থ ও ক্রুটিমুক্ত করলেন, যাতে করে মানুষ এগুলোর 
মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। 


তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের নিকটে তার রসূলগণকে পাঠালেন এবং তার কিতাবসমূহ 
নাধিল করলেন। আর আল্লাহ তাআলা তার দিকে পৌঁছানোর রাস্তার পথনিদেশ দিলেন 
এবং সেদিকে উৎসাহিত করলেন। আর তার নিকটে পৌঁছালে সেখানে কী প্রতিদান 
রয়েছে সেটিও বর্ণনা করলেন। 


তারপর তিনি ধ্বংসের পথ সম্পর্কে বণনা করলেন এবং তা থেকে ভীতি প্রদর্শন করলেন। 
আর যারা ধ্বংসের পথে চলে তাদের জন্য কী শাস্তি রয়েছে সেটিও তিনি বর্ণনা করলেন। 
আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করেন। ফলে মানুষ দুই ভাগে ভাগ হয়ে 
পড়ে। একভাগ মানুষ আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে এবং আল্লাহ 
তাআলা যেই হকসমূহ পালন করতে বলেছেন সেগুলো সে পালন করে । আর আরেকদল 
আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ হয়। আল্লাহ তাআলা তার ওপর যেই দীনী ও 
দুনিয়াবী নিয়ামত দান করেছেন, সেগুলো সে প্রত্যাখ্যান করে ও তার রবের সাথে কুফরী 
করে এবং ধ্বংসের পথে চলে । তারপর প্রতিদানের সময় দুই দলের অবস্থা বণনা করে 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 


২৬৭ 
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৭৬:৪- নিশ্চয় আমরা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শেকল, গলার বেড়ি ও লেলিহান 
আগুন । 


৭৬:৫- নিশ্চয় সৎকমশীলরা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফুর। 


৭৬:৬- এমন এক ঝর্ণা যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এটিকে যথা ইচ্ছা 
প্রবাহিত করবে। 


৭৬:৭- তারা মানত পূর্ণ করে এবং সে দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে 
ব্যাপক । 


৭৬:৮- আর তারা (আল্লাহর প্রতি অথবা খাদ্যের প্রতি) মহব্বত থাকা সত্বেও অভাবপ্রস্ত, 
ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে, 


২৬৮ 


৭৬:৯- এবং বলে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান 
করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয় । 


৭৬:১০- নিশ্চয় আমরা আশংকা করি আমাদের রবের কাছ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর 
দিনের। 


৭৬:১১- সুতরাং সেই দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করলেন এবং তাদের 
প্রদান করলেন উজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা । 


৭৬:১২- আর তারা যে ধৈযর্ধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও 
রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন। 


৭৬:১৩- তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে । তারা সেখানে দেখবে 
না অতিশয় গরম, আর দেখবে না অত্যধিক শীত। 


৭৬:১৪- আর তাদের ওপর সন্নিহিত থাকবে গাছের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ 
সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ন্তাধীন করা হবে । 


৭৬:১৫- আর তাদের ওপর ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্কটিক-স্বচ্ছ 
পানপাত্রে 


৭৬:১৬- রূপার স্ফটিক পাত্রে, তারা তা পরিমাণ মতো পূর্ণ করবে । 
৭৬:১৭- সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত সুরা। 
৭৬:১৮- জান্নাতের এমন এক প্রশ্রবণের, যার নাম হবে সালসাবীল। 


৭৬:১৯- আর তাদের ওপর প্রদক্ষিণ করবে চির কিশোরগণ, যখন আপনি তাদেরকে 
দেখবেন তখন মনে করবেন তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা । 


৭৬:২০- আর আপনি যখন সেখানে দেখবেন, দেখতে পাবেন স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিশাল রাজ্য । 


৭৬:২১- তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থুল রেশম, আর তারা অলংকৃত হবে 
রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয় । 


৭৬:২২- নিশ্চয় এটা তোমাদের পুরস্কার; আর তোমাদের কমপ্রচেষ্টা ছিল প্রসংশাযোগ্য। 
ব্যাখ্যা: 


অর্থাৎ নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করবে, তার রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করবে এবং 
আল্লাহর অবাধ্যতা করার দুঃসাহসিকতা দেখাবে, তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি 


০১৯ শেকল: অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের শেকল । যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র 


২৬৯ 


বলেন, ভঃ5-৬ 15১ ০৯০ 659১ 25 এট % ৯ তারপর তাকে এমন এক 
শেকলে বাধো, যার দৈর্ঘ্য হবে সন্তর হাত (আল হাক্কাহ: ৩২)। 

আরো প্রস্তুত রেখেছি 4১১১৯ গলার বেড়ি: যা দিয়ে তাদের হাত থেকে গলা পযন্ত 
শক্ত করে বাধা হবে। ভঁ।7--2$৯, এবং লেলিহান আগ্তন: অর্থাৎ এমন আগুন, যা তাদের 
দেহকে জ্বালাবে এবং তা পুড়িয়ে দিবে । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, দঁ/4401195534 52251398095 85594 ক আই 
যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে, তখন তার স্থানে নতুন চামড়া দিয়ে দেবো, যাতে 


তারা শাস্তি ভোগ করে (সুরা আন নিসা: ৫৬)। তাদের এই আযাব সব্রদাই চলে থাকবে । 
আর তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। 


পক্ষান্তরে €315:31৯ সৎকর্মশীল: তারা হলো, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ও তার 
সম্পর্কে জানা, এবং উত্তম চরিত্র থাকার কারণে সেই অন্তরগুলো পবিত্র, ফলে তাদের 
তাদের অন্সপ্রত্যঙ্গসমূহও সৎ হয়। আর তারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সৎ কাজে নিয়োজিত 
রাখে। 


আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন, ভর ১০ ১১:০২৫৯ তারা পান করবে এমন 
পানপাত্র থেকে: তারা পান করবে এমন সুস্বাদু পানীয়, যাতে কপূর মিশ্রিত থাকবে, যাতে 
তা ঠান্ডা হয় এবং তার ঝাঝ আর না থাকে । এই কাফুর যা দুনিয়াতেও পাওয়া যায়, তা 
খুবই সুস্বাদু, যা সকল ধরনের নোংরা ও ময়লা থেকে মুক্ত থাকবে । কেননা আল্লাহ 
তাআলা যেসবের নাম বর্ণনা করেছেন যে, সেগুলো জান্নাতে থাকবে, কিন্তু সেগুলো 
দুনিয়াতেও পাওয়া যায়, দুনিয়াতে সেগুলোর যে ত্রুটি থাকে, সেগুলোর কোন ক্রুটিই 
আখিরাতে থাকবে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 


0৭) ১৯৪ ০৬১ 0/,) ১১৯৯০ 2১৩ ও ৯ 


তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে আছে কাঁটাহীন বরইগাছ, এবং কাদি ভরা কলা গাছ 
(সুরা আল ওয়াকিয়াহ: ২৭-২৮)। 


তিনি আরো বলেন, ৪$:$৮৫ (1519৯ যুন্তাকীদের জন্য রয়েছে) পবিত্র স্ত্রীগণ (সূরা 
আলে ইমরান: ১৫)। 


তিনি আরো বলেন, 89 45 7১ চা 7৯ তাদের রবের নিকটে তাদের জন্য 
রয়েছে শান্তির আবাস (সূরা আল আনআম: ১২৭)। 


২৭০ 


তিনি আরো বলেন, ভূ ৫টখ। 4059 0£। 4:85 5 (89৯ সেখানে মন যা চায় এবং 
যাতে চক্ষু তৃপ্ত পায় এমন সবকিছুই থাকবে (সূরা আয যুখরুফ: ৭১)। 


| ১৮ 064০4 ০৯ এমন এক বর্ণা যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে: সেই 
সুস্বাদু পানপাত্র দিয়ে তারা পান করবে । তা শেষ হওয়ার ভয় তারা করবে না। বরং তা 
কখনোই শেষ হবে না। আর সেই ঝর্ণা সব্দাই প্রবাহিত হতে থাকবে । আল্লাহর বান্দাগণ 
যেখানে ইচ্ছা ও যেভাবে ইচ্ছা তা প্রবাহিত করবে। তারা যদি চায়, তাহলে পুষ্পিত 
বাগানগ্তলোর দিকে প্রবাহিত করবে, অথবা যদি চায়, তাহলে সৌন্দযমন্ডিত প্রাসাদ ও 
বাসস্থানের দিকে প্রবাহিত করবে, অথবা যেই দিকে তারা ইচ্ছা করবে সেই দিকেই 
প্রবাহিত করতে পারবে । 


এই সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা তাদের কিছু আমলের বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর এখানে 
তিনি বলছেন, এ১5৫$ 5১:৯, তারা মানত পূর্ণ করে: অর্থাৎ যেসব মানত ও প্রতিজ্ঞা 
তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছে সেগুলোকে 
তারা পুরা করে। যখন তারা মানত পুরা করে, অথচ তা তাদের ওপর ফরয ছিল না, বরং 


তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর তা আবশ্যক করে নিয়েছে, সুতরাং যেগুলো মূলগতভাবে 
ফরয কাজ সেগ্তলো পালন করাতে তারা আরো বেশি তৎপর হয়। 


4 ৩ ০ ১৯১০৫$৯ আর তারা সে দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে 
ব্যাপক: অর্থাৎ সেই অকল্যাণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। তারা ভয় করে যে, সেই 
কল্যাণ যেন তাদেরকে পেয়ে না বসে । যার ফলে এই কল্যাণ আসতে পারে তার সবগ্তলো 
মাধ্যমকেই তারা পরিত্যাগ করে । 

আর তারা এর প্রতি মহব্বত থাকা সম্বেও খাবার দান করে: অর্থাৎ তারা সম্পদ ও 
খাবারের প্রতি আসক্তি থাকার পরেও তারা নিজেদের ভালোবাসার ওপরে আল্লাহ তাআলার 
ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়। আর যাদের খাবার বেশি প্রয়োজন তাদেরকে খাবার দান 
করার দিকে তারা মনোযোগ দেয়। তারা হলো, 91725 ৮59 255০৯ অভাবগ্রস্ত, 
ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে: 

তারা খরচ করা ও খাবার দান করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে কামনা করে এবং তারা 
তাদের জবান দিয়ে বলেন, %3১8১ ১$ 215 6835 45) 3 এ] 4৯9] 8৫০৮ ৮1৯ 
শুধু আল্লাহর সস্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি, আমরা 


তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়: অর্থাৎ আমরা সম্পদের মাধ্যমে 
কোন প্রতিদানও চাই না, আবার কথার মাধ্যমে কোন প্রশংসাও চাই না। 
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০৯০ ০ ৬০ ১০০ 8৯ নিশ্চয় আমরা আশংকা করি আমাদের রবের কাছ 
থেকে এক ভয়ংকর দিনের: অর্থাৎ ভীষণ বিষন্ন ও অনিষ্টকর দিনের । 


1)-২3৯ সংকটময়: অর্থাৎ কষ্টসাধ্য ও সংকটাপূর্ণ। 


| 4১ 55 &| (১৪৬৯ সুতরাং সেই দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা 
করলেন: ফলে সেই মহাভীতি তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে 
অভ্যর্থনা করবে এ বলে যে, এ তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্র্তি তোমাদেরকে দেওয়া 
হতো। 


১9৯ এবং তাদের প্রদান করলেন: অর্থাৎ তাদেরকে দিয়ে সম্মানিত করলেন, 


৪/০:৯, উজ্জ্বলতা: অর্থাৎ তাদের চেহারাতে উজ্জ্বলতা %ঁ1;5১:5৯ এবং উৎফুল্পতা: 
অর্থাৎ তাদের অন্তরে উৎফুল্পতা। এখানে আল্লাহ তাআলা তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ 
উভয় নিয়ামতের কথাই বর্ণনা করলেন। 


দ(9/-০ ৮৪ $১।5৩৯ আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে 
প্রদান করবেন: অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাদেরকে প্রদান করবেন । তারা 


যথাসম্ভব আমল করেছে, আল্লাহর অবাধ্যতাকে পরিত্যাগ করেছে এবং তাকদীরের 
কষ্টদায়ক বিষয়ের ওপর ধৈযধারণ করেছে। যার ফলে তারা সেগুলোতে অসন্তুষ্ট হয়নি । 


তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রদান করবেন এর৫৯ জান্নাত: যাতে রয়েছে সকল 
ধরনের নিয়ামত এবং যা সকল ধরনের পঙ্কিলতা ও নোংরামী থেকে মুক্ত। 


15:)৯, এবং রেশমী বন্ত্ঃ যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, সেখানে তাদের পোশাক 
হবে রেশমের (সুরা আল হাজ্জ: ২৩)। আল্লাহ তাআলা রেশমী কাপড়কে নিদিষ্ট করলেন। 
এর সম্ভাব্য কারণ, এটি হলো বাহ্যিক পোশাক, যা পোশাক পরিধানকারীর উচ্চ অবস্থাকে 
প্রমাণ করে। 

১4১11 ০৩ (৪ ৩:১৯ তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে: 
৮৫ হলো, বিলাসবহুল অবস্থাতে এবং শান্তি ও নিরাপদে হেলান দিয়ে বসে থাকা । আর 
এ) হলো, এমন বিছানা, যা সুসজ্জিত কাপড় দিয়ে সঙ্জিত করা থাকে । 

৫ 63% ১৯ তারা সেখানে দেখবে না: অর্থাৎ জান্নাতে তারা দেখবে না। 


৮০৬৯ অতিশয় গরম: যে গরম তাদের ক্ষতি করতে পারে এমন গরম তারা দেখবে 
না। 
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ধ(2১৫১) ১৩৯ আর দেখবে না অত্যধিক শীত: অর্থাৎ প্রচণ্ড শীত তারা দেখবে না। বরং 
সবাই তার বিস্তৃত ছায়াতে থাকবে, যাতে থাকবে না কোন গরম, আবার থাকবে না কোন 
ঠান্ডা। যার ফলে তাদের শরীর অত্যন্ত আনন্দ পাবে এবং ঠান্ডা বা গরমের কারণে কোন 
কষ্ট পাবে না। 


১৩১৩ ১০ ৩১ ১৬ 7৪৪ 829৯ আর তাদের ওপর সন্নিহিত থাকবে 
গাছের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে: 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফল খেতে চাইবে, তার জন্য ফলগুলোকে তার নিকটবর্তী করা হবে, যাতে 
সে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে থেকে সেগুলো পেতে পারে। 


2১ ৩5990 (০)1%)6 ৬৩৩ ০52 2 ৩2 এ 


রৌপ্যপাত্র নিয়ে এবং স্ষটিকের মতো স্বচ্ছ পানপাত্র নিয়ে। রূপার স্ফটিক পাত্রে: অর্থাৎ 
সেই পাত্র হবে রূপার তৈরি। আর সেটি হবে স্ষটিকের মতো স্বচ্ছ। আর এটি হলো, 
আশ্চযকর জিনিস যে, সেটি পুরু রৌপ্যের হওয়ার পরেও তা হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। 
15:48 ৬১9১৫৩৯ তারা তা পরিমাণ মতো পূর্ণ করবে: অর্থাৎ তারা তাদের তৃষ্ত্া 
নিবারণের পরিমাণ মোতাবেক পূর্বের পাত্রগুলোকে পূর্ণ করবে, বেশিও হবে না আবার 
কমও হবে না। কেননা যদি বেশি হয়, তাহলে তাদের মজা কমে যাবে, আর যদি কম 
হয়, তাহলে তো তাদের তৃষ্তাই নিবারণ হবে না। সম্ভবত এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, 
জান্নাতবাসীগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী অন্তর দিয়ে এগুলোকে নিরধরিণ করবে । ফলে তারা 
অন্তর দিয়ে যা নিধধরিণ করবে, সেটিই তাদের কাছে এসে যাবে। 


০$ ৬ 675:39৯ আর সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাব্রভরা: অর্থাৎ 
জান্নাতে তাদেরকে এমন পাত্রে পান করানো হবে, যেটি সুমধুর সরাবে পূর্ণ করা থাকবে । 
€১৩৭ 15 ৬৯ আদা-মিশ্রিত সুরা: যাতে তার স্বাদ আরো ভালো হয় এবং 
সুগন্ধিময় হয়। 


€১৮-৭১ ৫ ৪৯ জান্নাতের এমন এক প্রন্রবণের, যার নাম হবে সালসাবীল: 
এই প্রত্্বণের সুমিষ্ট পানীয়, তার স্বাদ ও সৌন্দযের জন্য এটিকে এই নামে নামকরণ করা 
হয়েছে। 


৪2৩ ১১54৯ আর তাদের ওপর প্রদক্ষিণ করবে: অর্থাৎ জান্নাতীদের সামনে তাদের 
খাবার, পানীয় ও খাদেমদের মাঝে প্রদক্ষিণ করবে, এ. 34১9৯. চির কিশোরগণ: 
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জান্নাতে স্বায়ীভাবে থাকার জন্যই তাদেরকে তৈরি করা হয়েছে । তারা কখনো পরিবর্তন 
হবে না এবং তারা বড়ও হবে না । আর তারা হবে অত্যন্ত সুন্দর । 


4391৯ যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন: যে, তারা জান্নাতীদের খিদমাত করাতে 
ছুটাছুটি করছে, এ১4:++৯ তখন আপনি মনে করবেন: তাদের সৌন্দ্যতা দেখে, 1915৯ 
155 তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা: এটি হলো জান্নাতীদের উপভোগের অন্তভুক্ত যে, তাদের 
খাদেম হবে চির কিশোরগণ, যাদেরকে দেখলেই জান্নাতীরা আনন্দিত হবে, কোন ধরনের 


কষ্ট ছাড়াই নিরাপদে তারা তাদের বাসস্থানে প্রবেশ করবে, তারা যা আনতে বলবে ও 
তাদের মন যা চাইবে তাই চলে আসবে । 


% ($ 391913৯ আর আপনি যখন সেখানে দেখবেন: অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে যে 
নিয়ামতের মাঝে থাকবে, তা যদি আপনি পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে, 

12৮5 5443 ০ ৩23৯ 
দেখতে পাবেন স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিশাল রাজ্য: আপনি তাদের প্রত্যেকের নিকটে পাবেন, উঠু, 
জাকজমকপূর্ণ প্রাসাদ ও বাসস্থান, যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তার নিকটে থাকবে 
সৌন্দ্যমভিত বাগানসমূহ, আয়ন্তাধীন ও সুস্বাদু ফলমূল, প্রবাহিত নহরসমূহ, আশ্চর্যজনক 
গৃহ, আনন্দদায়ক পাখিসমূহ, যেগুলো তার অন্তর চায় এবং যাতে তার অন্তর আনন্দিত 
হয়। এছাড়াও তার নিকটে থাকবে স্ত্রীগণ, যারা হবে অত্যন্ত সুন্দর, যাদের রয়েছে বাহ্যিক 
ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যতা, যাতে তার অন্তর আনন্দ ও খুশিতে ভরে উঠবে । আর তার 
চারপাশে থাকবে চিরকিশোররা এবং খাদেমরা, যাতে সে আরাম ও প্রশান্তি পাবে, তার 
জীবনের উপভোগ ও আনন্দ পূর্ণতা পাবে । 
তারপর সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো, দয়ালু আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ করা, 
তার সম্বোধন শুনতে পারা, তার নিকটবর্তা হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি পেয়ে আনন্দ লাভ করা 
এবং জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়া । এর ফলে তারা যে নিয়ামতের মধ্যে আছে তা আরো বেড়ে 
যাবে । সুতরাং কতই না পবিত্র সেই সত্তা, যিনি রাজাধিরাজ, স্পষ্ট সত্য, যার ধনভান্ডার 
কখনো শেষ হয় না, তার কল্যাণ কখনো কমে না। তাঁর গুণাবলির যেমন কোন শেষ নেই, 
তেমনই তার অনুগ্রহ ও ইহসানেরও কোন শেষ নেই। 


১০৩19 ৮০৯৯ 05335 ০৩ (৩৯ তাদের আবরণ হবে সুক্ষ সবুজ রেশম ও স্থুল 
রেশম: অর্থাৎ তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে চিকন ও মোটা সবুজ রেশমের কাপড়, যেগুলো 
হলো সবচেয়ে উচু মানের রেশম । ৮১: হলো, মোটা রেশম আর ৪০। হলো চিকন 
রেশম। 


২৭৪ 


2১ ৬% 39৮5 13৯ আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে: অর্থাৎ 
তাদের হাতে অলংকার হিসেবে থাকবে রৌপ্যের বালা, তারা পুরুষ হোক বা নারী হোক। 
এটি হলো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, যেই ওয়াদা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন । আর আল্লাহর 
ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে । কেননা আল্লাহর চেয়ে কথায় বেশি সত্যবাদী আর কেউ 
নেই। 

(১5৫৮ (175 (49 284৩৯ আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়: 
অর্থাৎ কোন দিক থেকেই তাতে কোন ময়লা থাকবে না। আর সেটি জান্নাতীদের পেটে যে 
ময়লা ও কষ্টদায়ক কিছু রয়েছে সেগুলোকে পবিত্র করে দিবে । 

(45 81৯ নিশ্চয় এটা: অর্থাৎ এই বিপুল প্রতিদান ও উত্তম দান। 


৪5 ১৫৯ তোমাদের পুরস্কার: অর্থাৎ তোমরা যেসব আমল অগ্রে প্রেরণ করেছো তার 
জন্য এটি তোমাদের পুরস্কার। 

158 (৪৬৯০ ০৬3৯ আর তোমাদের কমপ্রচেষ্টা ছিল প্রসংশাযোগ্য: তার জন্য 
আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে স্থায়ী নিয়ামত দিয়েছেন, যা কোন সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা 
সম্ভব নয়। তারপর আল্লাহ তাআলা জান্নাতের নিয়ামতসমূহ বণনা করে বলেন, 


[7 
০৪ ০ 2 0৯০৪ নিয়া 
452, ১শন$ এর ৩৪ 9৪ ১৬3 ৮৫ এ 81044 9 
555 ৩৪ ও ১ ও 9 ০১০০5৩৫৭3৩৬ 
এরা নও ৩০৪ -০০৪5%০৩ এ ভজন তি ও 919 ৮৩0 
লস 8150 নূঞ্ ৩ সু 5১283 ও 9.4 
ও 0৩ 2 এল 9917) ও হজ ০০৫৯ 

[ 

৭৬:২৩- নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে । 


৭৬:২৪- কাজেই আপনি ধৈষের সাথে আপনার রাবের নিদেশের প্রতীক্ষা করুন এবং 
তাদের মধ্য থেকে কোন পাপিষ্ঠ ৰা কাফিরের আনুগত্য করবেন না। 


২৭৫ 


৭৬:২৫- আর আপনার রবের নাম স্মরণ করুন সকালে ও সন্ধ্যায় । 

৭৬:২৬- আর রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হোন আর রাতের দীর্ঘ সময় তার 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন । 

৭৬:২৭- নিশ্চয় তারা ভালোবাসে দুনিয়ার জীবনকে আর তারা তাদের সামনের কঠিন 
দিনকে উপেক্ষা করে চলে । 

৭৬:২৮- আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আর আমরা 
যখন ইচ্ছে করব তাদের স্থানে তাদের মত (কাউকে) দিয়ে পরিবর্তন করে দেব। 

৭৬:২৯- নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে ইচ্ছে করে সে যেন তার রবের দিকে পথ 
গ্রহণ করে। 

৭৬:৩০- আর তোমরা ইচ্ছে করতে সক্ষম হবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছে করেন। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ সব, প্রজ্ঞাময় । 

৭৬:৩১- যাকে ইচ্ছা তিনি স্বীয় রহমতে প্রবেশ করান এবং জালিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত 
রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব । 

ব্যাখ্যাঃ 

রব ১৬ তা ৪৩ $ ৩৯ 8৯ নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাধিল 

করেছি ক্রমে ক্রমে: এতে রয়েছে আল্লাহর ওয়াদা, সতর্কবাণী ও বান্দা যা প্রয়োজন সেই 

সবগুলোর বর্ণনা । এখানে আরো আল্লাহর আদেশ ও বিধানসমূহ পরিপূর্নভাবে পালন করা 


এবং তা কার্কর করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর আদেশ করা হয়েছে এবং এর ওপর 
ধৈর্যধারণ করার আদেশ করা হয়েছে। 

এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ভ(5554 9 ডা 285 ৫৮৫ 3 4১ ৮৫৩ ১৮৬৯ 
কাজেই আপনি ধৈর্যের সাথে আপনার রাবের নির্দেশের প্রতীক্ষা করুন এবং তাদের মধ্য 
থেকে কোন পাপিষ্ঠ বা কাফিরের আনুগত্য করবেন না: অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তাআলার 
সৃষ্টিগত বিধানের ওপর ধৈষরধারণ করুন, তাতে অসন্তোষ হবেন না, আর আপনি আল্লাহ 
তাআলার শরীআতগত বিধানের ওপরও ধৈযর্ধারণ করুন, তার ওপর অটল থাকুন এবং 
কোন বাধাদানকারী যেন আপনাকে বাধা দিতে না পারে । 


১৪ &৮$ ১৩৯ আপনি আনুগত্য করবেন না: কোন অবাধ্যতাকারীর, যারা আপনাকে 
বাধা দিতে চায়, এ.)৯, এবং কোন পাপাচারীর: অর্থাৎ কোন পাপী ও অবাধ্যতাকারীর । 
ধ1;৯৯, এবং কোন কাফিরের: কেননা অবশ্যই কাফির ও পাপচারীর আনুগত্য হবে 


২৭৬ 


কোন পাপকাজে। কারণ তারা শুধু তাদের প্রবৃত্তি যা চায়, সেই অনুযায়ীই আদেশ করে। 
যেহেতু আল্লাহর তাআলার ইবাদত করলে ও বেশি বেশি তাকে স্মরণ করলে ধৈযরধারণে 


সহযোগী হয়, তাই আল্লাহ তাআলা এর আদেশ করে বলেন, 2৫৫ 459 , 
€১৩৮$ আর আপনার রবের নাম স্মরণ করুন সকালে ও সন্ধ্যায়: অর্থাৎ দিনের প্রথম 


ভাগে ও শেষ ভাগে। এই সময়ে ফরয সালাতসমূহ আদায় করা, এর সাথে নফল 
আমলসমূহ, যিকির, তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করাও এর অন্তভক্ত। 


ধু ১৩০০৬ 04 ৬০৪৯ আর রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হোন: অর্থাৎ 
আল্লাহর জন্য আপনি বেশি বেশি সিজদা করুন। আর এটি বেশি বেশি সালাত আদায় 
করা ছাড়া হয় না। 


বু ১৬৪৮ ১ ০০৯ আর রাতের দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন: 

এই সাধারণ আদেশকে শরতযুক্ত করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার এই বাণী দিয়ে, 

এ ১) ঠা ৮) ১৩৬ &5 ০০৫ % ০ 0) ১8 3] এর 960) এ ক 
$) ১৩ 0১80 9853 

হে চাদর আবৃত । রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া, অর্ধেক রাত বা তার চেয়েও 

কিছু কম অথবা তার চেয়েও বেশি। আর আপনি স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন 

তিলাওয়াত করুন (সূরা আল মযাম্মিল: ১-৪)। 

 ৮১%৪ ৩! ৯ নিশ্চয় তারা: হে রাসূল! আপনি তাদের সামনে আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে 


বর্ণনা করার পরেও যারা আপনাকে মিথ্যারোপ করে, তাদেরকে আশান্িত করা ও ভীতি 
প্রদর্শন করার পরেও যাদের এগ্ডলো কোনই উপকারে আসে না, বরং তারা সবর্দাই 


দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় এবং তাতেই তারা প্রশান্ত থাকে, ধ১5১-৯ আর তারা 
উপেক্ষা করে চলে: অর্থাৎ তারা আমল করাকে পরিত্যাগ করে ও অবহেলা করে। 

5 ১ ১০35৯ তাদের সামনের কঠিন দিনকে: সেটি হলো কিয়ামতের দিন, যার 
পরিমাণ হলো, তোমাদের গণনা মতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, ৮৪ 9158 ৩9%৫]| ৩১ ৯ কাফিররা বলবে, এটি বড়ই কঠিন দিন (সূরা 
আল কামার: ৮)। মনে হয় যেন, তাদেরকে শুধু দুনিয়ার জন্য ও তাতে থাকার জন্যই 
তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 


তারপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা সম্পর্কে বিবেকগত দলীল দিয়ে 
দলীল পেশ করছেন। সেই দলীল হলো, প্রথমবার সৃষ্টি করা । তিনি বলেন, 


২৭৭ 


থু (১১০ ৬০০৯ আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি: তাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে 
অস্তিত্বে নিয়ে এসেছি। 


রব ১০০ 5০4৪ ৯ এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি: ্নায়ু, শিরা এবং বাহ্যিক ও 
অভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি, এমনকি তাদের শরীরের গঠন পরিপূর্ণ 
হয়েছে এবং তারা যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম হয়েছে । যেই সত্তা তাদেরকে এই অবস্থাতে 
নিয়ে এসেছেন, তিনি তাদের মৃত্যুর পরে প্রতিদান দেওয়ার জন্য আবার তাদেরকে পুনরায় 
জীবিত করতে সক্ষম। যেই সন্তা তাদেরকে বিভিন্ন স্তর পার করিয়ে এই জগতে নিয়ে 
এসেছেন, সেই সম্তার জন্য মানায় না যে, তিনি তাদেরকে আদেশ নিষেধ, প্রতিদান শাস্তি 
না দিয়ে তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দিবেন । এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, 


১৬১৩ 20৬ এ ৯ আর আমরা তাদের স্থানে তাদের মত (কাউকে) দিয়ে 
পরিবর্তন করে দেব: অর্থাৎ পুনরায় জীবিত করার জন্য আবার আরেকবার সৃষ্টি করবো, 
3553 ১০৬ 91৯ নিশ্চয় এটা এক উপদেশ: মুমিনরা তা দিয়ে উপদেশ গ্রহণ করে। 
তারা এই ভীতি প্রদর্শন ও আশাম্বিত করা থেকে উপকৃত হয়। 


১৩১০ এ) এ! | 2৩ ৩০৪৯ অতএব যে ইচ্ছে করে সে যেন তার রবের দিকে পথ 
গ্রহণ করে: অর্থাৎ সে যেন এমন পথ গ্রহণ করে, যেটি আল্লাহর দিকে পৌঁছে দেয়। 
আল্লাহ তাআলা হক ও হিদায়াতকে স্পষ্ট করেন । তারপর মানুষকে সেই হিদায়াতের পথে 
চলা অথবা সেই পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন। কিন্তু সাথে সাথে 
মানুষের ওপর দলীল-প্রমাণও কায়েম করেছেন । 


এ। 25 ৩13 5220 ৪৩৯ আর তোমরা ইচ্ছে করতে সক্ষম হবে না যদি না আল্লাহ 
ইচ্ছে করেন: আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই কাকর হবে। 

(৩:৫০ ৮০৩ ৩৬ ঞ। ৬৯ নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব, প্রজ্ঞাময়: হিদায়াতপ্রাপ্তদের হিদায়াত 
পাওয়া ও বিভ্রান্তদের বিভ্রান্ত হওয়ার পিছনে আল্লাহর হিকমত রয়েছে। 

০3 ২ 2 ৩৫ ৫৯৭৯ যাকে ইচ্ছা তিনি স্বীয় রহমতে প্রবেশ করান: তিনি তার 
অনুগ্রহ করার জন্য যাকে ইচ্ছা নিদিষ্চ করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৌভাগ্যের মাধ্যমগ্ডলোর 
তাওফীক দান করেন ও সেই রাস্তাগুলোর দিকে হিদায়াত দান করেন। 


২৭৮ 


€৩:৮।9৯ আর জালিমরা: যারা হিদায়াতের ওপর দুর্ভাগ্যতাকে পছন্দ করেছে, 4০ 


0] ৫4৩ ০ তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব: তাদের জুলুম 
ও সীমালজ্ঘনের কারণে । 


ই 28 ০১০০০) ৪১১০ ৯৫ 
৭৭. সূরা আল মুরসালাত (মাক্ৰী, আয়াত ৫০) 


৪:9। ৩৪০ এ 6৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
|] 


টি ৩৪৮) 9178 ৩০০50) ৫25 ও ৮02 ০21 0 ৩৮০ জিনাত, 
4০৮ 1৮19 ও ডগ ৩১০ ৩৪ 9108 210৫ 910 এও 


০০ 


% ৬৭ এ ৩ রে ঘা ০৪১৯ 2019) 

রব) 53৫-40 (9 ০০ ৩ ১০5 ও ১০৪৩ 
॥] 

৭৭:১- শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত (ফেরেশতার), 

৭৭:২- আর প্রবল বেগে প্রবাহিত (ফেরেশতার)। 

৭৭:৩- শপথ (মেঘমালা ও বৃষ্টি) বিক্ষিপ্তকারী (ফেরেশতার), 

৭৭:৪- অতঃপর সুস্পষ্টরূপে পার্থক্যকারীর, 

৭৭:৫- অতঃপর তাদের, যারা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌঁছে দেয় 

৭৭:৬- ওযর আপত্তি দূর করার অথবা সতর্ক করার জন্য 

৭৭:৭- নিশ্চয় তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যস্তাবী । 

৭৭:৮- যখন তারকারাজি আলোহীন হবে। 


২৭৯ 


৭৭:৯- আর যখন আকাশ বিদীর্ণ করা হবে 

৭৭:১০- আর যখন পর্বতমালা চুণবিচুর্ণ করা হবে, 

৭৭:১১- আর যখন রাসূলগনকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করা হবে 

৭৭:১২- কোন দিনের জন্য এসব স্থগিত করা হয়েছে? 

৭৭:১৩- বিচার দিনের জন্য । 

৭৭:১৪- আর আপনাকে কিসে জানাবে বিচার দিন কী? 

৭৭:১৫- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য । 

ব্যাখ্যাঃ 

এখানে আল্লাহ তাআলা পুনরায় জীবিত করা ও আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়ার জন্য 
কল্যাণস্বরূপ প্রেরিতদের শপথ করলেন। কল্যাণস্বরূপ প্রেরিতগণ হলেন ফেরেশতাগণ, 
যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগত বিভিন্ন কাজে ও বিশ্বজগত পরিচালনা করার জন্য 
প্রেরণ করে থাকেন এবং শরীআতগত বিভিন্ন কাজ ও তার রাসূলগণের নিকটে ওহী নিয়ে 
আসার জন্য প্রেরণ করে থাকেন । 

€৩১০৯ দিয়ে প্রেরিতদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তাদেরকে কল্যাণ ও হিকমত 
দিয়েই প্রেরণ করা হয়, কোন অকল্যাণ দিয়ে বা অযথা প্রেরণ করা হয় না। 

০০ ৬০৬৬৯ আর শপথ প্রবল বেগে প্রবাহিতদের: এখানেও ফেরেশতাগণ 
উদ্দেশ্য, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তার আদেশ দ্রুত কার্কর করার জন্য প্রেরণ করে 
থাকেন। তার আদেশসমূহ কার্যকর করার জন্য দ্রুত আসাটা প্রবল বেগে প্রবাহিত বায়ুর 


মতো । ০১০০ হলো, প্রবল বাতাস, যেই বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। 


ক; 5253৯ আর শপথ কিক্ষিগুকারী বা পুনরায় জীবিতকারীর: হতে পারে এটি 
দিয়ে ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য, তাদেরকে যা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা তারা 
ছড়িয়ে দেয়। অথবা হতে পারে এটি দিয়ে মেঘ উদ্দেশ্য । কেননা মেঘের মাধ্যমে (বৃষ্টি 
দিয়ে) আল্লাহ তাআলা জমিনকে জীবিত করেন। অর্থাৎ মৃত জমিনকে আল্লাহ তাআলা 
আবার জীবিত করেন। 


ভ্১$১ ০৬2৬৯ অতঃপর তাদের, যারা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌঁছে দেয়: 
এখানেও ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য । কেননা তারা মহান আদেশসমূহ পৌঁছে দেয়, যেটি হলো 
যিকির । এটির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের ওপর রহম করেন এবং তাদের 


২৮০ 


কিসে উপকার ও কল্যাণ রয়েছে তা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। আবার ফেরেশতাগণ 
রাসূলগণের নিকটেও উপদেশ পৌঁছে দেন। 


15১১ 21১৯, ওযর আপত্তি দূর করার অথবা সতর্ক করার জন্য: অর্থাৎ মানুষের ওযর 
আপত্তি দূর করার জন্য ও সতর্ক সাবধান করার জন্য । এর মাধ্যমে সামনে যে ভীতিকর 
বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো থেকে মানুষকে সতর্ক করা হয় এবং তাদের ওযর আপত্তি ছিন্ন 
করা হয়। যার ফলে আল্লাহর নিকটে তাদের পক্ষে আর কোন দলীল থাকে না। 


€০১4০১ ৯ নিশ্চয় তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে: অর্থাৎ পুরনায় জীবিত 
করা ও আমলসমূহের প্রতিদান, ৫8191 তা অবশ্যন্ভাবী: অবশ্যই তা ঘটবে, এতে কোন 
সংশয় সন্দেহ নেই। 

যখন সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে, তখন এই বিশ্বজগতের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে 
এবং ভয়ংকর অবস্থার তৈরি হবে, যা দেখে অন্তরসমূহ অস্থির হয়ে পড়বে এবং তাদের 
দুঃখ কষ্ট তীব্র আকার ধারণ করবে। সেই সময় তারকাসমূহ আলোহীন হয়ে পড়বে । 
অর্থাৎ সেগুলো তাদের স্বস্থানে আর থাকবে না, পাহাড়সমূহ চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবে । ফলে 
সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধুলিকণার মতো হয়ে যাবে। আর জমিন সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, 


সেখানে কোন উচু নিচু থাকবে না। এটি এমন দিন, যেই দিনেই রসূলগণকে নিয়ে এসে 
তাদের ও তাদের উম্মতদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য সময় নিধরিণ করা হয়েছে। 


এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, €151 ? ৬৯ কোন দিনের জন্য এসব স্থগিত করা 
হয়েছে: এখানে প্রশ্ন দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, এই দিনের বিশালতা, গুরুত্ব ও ভীতিকর অবস্থা 
বর্ণনা করা। তারপর আল্লাহ তাআলা এর উত্তর দিয়ে বলেন, এ (2৯ বিচার 


দিনের জন্য: অর্থাৎ সৃষ্টিদের একে অন্যের মাঝে বিচার করা হবে এমন দিনের জন্য । আর 
প্রত্যেকের হিসাব হবে আলাদা আলাদাভাবে ৷ তারপর এই দিনের মিথ্যারোপকারীদেরকে 
মিথ্যারোপকারীদের জন্য: অর্থাৎ তাদের জন্য দুর্ভোগ, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ও 
মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন ও তাদের জন্য শপথ 
করছেন । কিন্তু তারা তাকে সত্যায়ন করেনি । যার ফলে তারা ভয়ংকর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে 
পড়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[| 
১৪৮ 080 ডি ৫৯08 ৬5 ৩৫৫ ও ৩০৯52 ও ৩০৭ এএ৬ পি 


২৮১ 


1] 
৭৭:১৬- আমরা কি পূববতীদেরকে ধ্বংস করিনি? 
৭৭:১৭- তারপর আমরা পরবতীদেরকে তাদের অনুগামী করি। 
৭৭:১৮- অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপই করে থাকি। 
৭৭:১৯- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য । 


ক 
ব্যাখ্যা: 


অর্থাৎ পুববর্তী মিথ্যারোপকারীদেরকে কি আমরা ধ্বংস করিনি? তারপর পরবীদের মধ্যে 
যারা মিথ্যারোপ করেছে তাদেরকেও পুববতীদের মতো ধ্বংস করেছি। এটি হলো সকল 
অপরাধীদের সাথে আল্লাহ তাআলার চিরন্তন রীতি । সুতরাং তোমরা যা দেখছো ও শুনছো 
তা থেকে কেন উপদেশ গ্রহণ করছো না? 


৩১৫] 55 ০১9৯ সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য: অর্থাৎ সুস্পষ্ট 
নিদর্শনসমূহ, শাস্তি ও দৃষ্টান্ত দেখার পরেও যারা মিথ্যারোপ করে তাদের জন্য দুর্ভোগ । 
তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
রদ 
35559 82552 43 0 ও 3:55 98 ও 205 3 3 সও ৩০ ধু টি 
র্্ ৩5৩-43 559 059 8 ৩5১446112 
প্র 
৭৭:২০- আমরা কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? 
৭৭:২১-তারপর আমরা তা রেখেছি নিরাপদ আধারে 
৭৭:২২- এক নিদিষ্ট কাল পযন্ত, 
৭৭:২৩- অতঃপর আমরা পরিমাপ করেছি, সুতরাং আমরা কত উত্তম পরিমাপকারী! 
৭৭:২৪- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য । 
৮ 


ব্যাখ্যা: 


২৮২ 


অর্থাৎ হে আদম সন্তান! আমরা কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি ভ১০০ £৮ ৬৮৯ তুচ্ছ পানি 
হতে: অর্থাৎ একেবারে তুচ্ছ পানি থেকে, যা বের হয় মেরুদণ্ড ও পাজরের হাড়ের মধ্য 
থেকে। এমনকি আল্লাহ তাআলা সেটিকে রেখেছেন, ভু ৬৩ 458 ০১৯ নিরাপদ আধারে; 
সেটি হলো রেহেম বা জরায়ূতে। সেখানে তা থাকে এবং বড় হয়। 


2১৬ ১৬ এ! এক নিদিষ্ট কাল প্ন্তঃ অর্থাৎ নির্ধারিত সময় পযপ্ত। 


১5৯ অতঃপর আমরা পরিমাপ করেছি: অর্থাৎ সেই ভ্রনকে এই অন্ধকারের মধ্যে 
নিরধরিণ করেছি ও লালিত পালিত করেছি। আর আল্লাহ তাআলা সেটিকে পরিবর্তন 
করেছেন শুক্র থেকে রক্তপিন্ডে, তারপর সেটিকে গোশত পিন্ডে, তারপর শরীরে পরিবর্তন 
করেছেন। তারপর তাতে তিনি রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ এর আগেই 
মৃত্যুবরণ করেছে। 

৩5১১1 (৯৯ সুতরাং আমরা কত উত্তম পরিমাপকারী: অর্থাৎ এতে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলা কত উত্তম পরিমাপকারী! যেখানে তার পরিমাপটা হয়েছে হিকমত অনুযায়ী 
এবং সেটি প্রশংসার উপযুক্ত। 

95540 555% এ3$ ৯ আর সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য: আল্লাহ তাআলা 
তাদের সামনে নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করার পরে এবং তাদেরকে দৃষ্টান্ত ও প্রমাণসমূহ 
দেখানোর পরেও যারা মিথ্যারোপ করে তাদের জন্য দুরোঁগ। তারপর আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


[| 
৩৮৪ 29০ 3 ৩ ও রা ও 9 গা ০ নস 
9৩৫৫1 ক 06 2 ৫৫2 
[| 
৭৭২৫- আমরা কি জমিনকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে, 
৭৭:২৬- জীবিত ও মৃতের জন্য? 


৭৭:২৭- আর আমরা তাতে স্থাপন করেছি সুদৃ উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে পান 
করিয়েছি সুপেয় পানি । 
৭৭:২৮- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য । 

€ হি 


২৮৩ 


ব্যাখ্যা: 
অর্থাৎ জমিনকে তোমাদের কল্যাণে অনুগত করে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কি তোমাদের 
ওপর অনুগ্রহ করিনি? আমরা জমিনকে তোমাদের জন্য ধারণকারীরূপে বানিয়েছি। 
৫25৯৯ জীবিতদের: তাদের বাড়ি ঘরে এঁ155৯ আর মৃতের জন্য: তাদের 
কবরসমূহে। ঘর বাড়ি ও প্রাসাদ যেমন বান্দাদের ওপর আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ও 
অনুগ্রহ, ঠিক তেমনই কবরসমূহ তাদের জন্য আল্লাহ রহমত ও তাদের আবরণের ব্যবস্থা, 
যাতে তাদের শরীরসমূহ হিংস্র প্রাণীসহ অন্যান্য কিছু থেকে নিরাপদ থাকে । 
রব ০৩০০ 539 উল ৩৯ আর আমরা তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ 
পর্বতমালা: অর্থাৎ এমন পাহাড় যেগুলো জমিনকে স্থির করে রাখে, যাতে করে জমিন এর 
অধিবাসীদেরকে নিয়ে নড়াচড়া না করে। আল্লাহ তাআলা সুদৃঢ় ও লম্বা পাহাড়সমূহ দিয়ে 
এই জমিনকে স্থির করে রাখেন। 
028 2 2889৯ আর তোমাদেরকে পান করিয়েছি সূপেয় পানি: আল্লাহ তাআলা 
অন্যত্র বলেন, 
% 0৭) 991550 ০০ ০1 0১1 2 ১১291 নী 0৬১ ৩5০5 ৬ এ পিস 
ডে, ১০58 খু ভজী 2152255 
তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করেছো কি? তোমরা কি সেটা মেঘ 
হতে নামিয়ে আন, না আমরা সেটা বণ করি? আমরা ইচ্ছে করলে তা লবণাক্ত করে দিতে 
পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? 
৩2১৫0 455% ০5৯ আর সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য: একমাত্র আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে বিশেষভাবে নিয়ামত দান করেছেন। সেগুলো তাদেরকে দেখানোর 
পরেও সেই নিয়ামতের বিনিময়ে তারা মিথ্যারোপ করেছে। একারণে তাদের জন্য দুভোঁগ । 


তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[| 
৭৮১৩২ পা 
উস 99 ১৯০ ৬৫০৯ এ ও এ 2০৪ এট ৩1৩ জা ৬৯ 
ক) ৫৪১৩১ 


[7] 


২৮৪ 


৭৭:২৯- তোমরা যাতে মিথ্যারোপ করতে, চলো তারই দিকে । 
৭৭:৩০- চলো তিন শাখাবিশিষ্ট আগুনের ছায়ার দিকে, 
৭৭:৩১- যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে, 
৭৭:৩২- নিশ্চয় জাহান্নাম উৎক্ষেপণ করবে প্রাসাদসম বৃহৎ স্ফুলিংগ 
৭৭:৩৩- তা যেন পীতবর্ণ উটের শ্রেণী 
৭৭:৩৪- সেদিন দুরোঁগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য । 
_€ ৯3 

ব্যাখ্যাঃ 
এই দুর্ভোগ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মিথ্যাবাদী অপরাধীদের জন্য ৷ কিয়ামতের দিনে 
তাদেরকে বলা হবে যে, ৪৫১৭ 4 24৫ ড | 1915)৯ তোমরা যাতে মিথ্যারোপ 
করতে, চলো তারই দিকে: তারপর এর ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে যে, 

৩০৫ ৬০৯৪ ১ 0৮ এ11541৯ 


চলো তিন শাখাবিশিষ্ট আগুনের ছায়ার দিকে: অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের ছায়ার দিকে, 
যেই আগুন তিন শাখাতে বিভক্ত হবে, যেই আগ্তন একের পর এক তার কাছে আসবে । 


ক্ঁ4 ১৯ যে ছায়া শীতল নয়: তাতে কোন আরাম ও শান্তি থাকবে না। 

€-0। ৩০ ৪১৫ ১৯ আর যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে: বরং আগুনের শিখা ডান, 

বামসহ চারিদিক থেকে তাকে পরিঝেষ্টন করে নিবে । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 
06 ০৮৯৩ ৬৩ 2 ৩০ ০০১ ৬৫ চ৪৯ 


তাদের জন্য থাকবে তাদের ওপরের দিকে আগ্তনের আচ্ছাদন এবং নিচের দিকেও 
আচ্ছাদন (সূরা আয-যুমার: ১৬)। 


আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 
(৩৯]৬]। এ এ/৭৩৩ ০১1৪৮ (5 ১ ১ (৫ ৩০1৯ 


তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের ওপরের আচ্ছাদনও ৷ আর এভাবেই আমরা 
জালিমদেরকে প্রতিফল দেবো (সুরা আল আরাফ: ৪১)। 


তারপর আল্লাহ তাআলা এই ভয়াবহ আগ্তনের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেটি প্রমাণ করে যে, সেই 
আগুন হবে ভয়াবহ, বীভৎস ও দেখতে অনেক খারাপ । 


২৮৫ 


আল্লাহ তাআলা বলেন, ৪4১21 )/:3 ১ ৯ নিশ্চয় জাহান্নাম উৎক্ষেপণ করবে 
প্রাসাদসম বৃহৎ স্ফুলিংগ: সেটি হে কালো বণের, যাতে গীতবর্ণ মিশ্রিত থাকবে । এটি 
প্রমাণ করে যে, সেই আগুনের ভয়াবহ হওয়া ও বীভৎস হওয়ার কারণে তা হবে অন্ধকার 
অর্থাৎ কালো, দেখতে হবে খুবই খারাপ, আর হবে অত্যন্ত গরম। আমরা আল্লাহ 
তাআলার কাছে সেখান থেকে এবং তার নিকটবর্তী করে এমন আমলসমূহ থেকে আশ্রয় 
চাই। 


€০১54450 455% 85৯ সেদিন দুর্ভেগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য: 
তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

এল 
কির নি ৩০০২ রর 


তিশা 


গু 
[| 
৭৭:৩৫- এটা এমন দিন যেদিন তারা কথা বলবে না। 
৭৭:৩৬- আর তাদেরকে অজুহাত পেশ করার অনুমতিও দেয়া হবে না। 
৭৭:৩৭- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য । 
৭৭:৩৮- এটাই ফায়সালার দিন, আমরা একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং 


পৃবব্তীদেরকে। 

৭৭:৩৯- অতঃপর তোমাদের কোন কৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে । 
৭৭:৪০- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য । 

ব্যাখ্যা: 

অর্থাৎ মিথ্যারোপকারীদের জন্য এই ভয়ংকর ও কঠিন দিনে অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিকর 
অবস্থার জন্য তারা কথা বলতে পারবে না । 

০9১১৪ $%) ০১% ১৩৯ আর তাদেরকে অজুহাত পেশ করার অনুমতিও দেয়া হবে 
না: আর তারা যদি অজুহাত পেশ করে, তবুও তা গ্রহণ করা হবে না। 


২৮৬ 


আল্লাহ তাআলা বলেন, ভূ 5525247১349 7855521980৮ ও ৫5 ১ ১৪৯ 
সুতরাং যারা জুলুম করেছে সেদিন তাদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না 
এবং তাদেরকে তিরস্কৃত হওয়ার (মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের) সুযোগও দেয়া হবে 
না। 


৫21931974৬০ ৫০ 145 ৯ এটাই ফায়সালার দিন, আমরা একত্র করেছি 
তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে: অর্থাৎ একত্র করেছি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করার 
জন্য এবং সৃষ্টিদের মাঝে বিচার করার জন্য। 

35 6৪৫ ৩৬ ১০ ৯ অতঃপর যদি তোমাদের কোন কৌশল থাকে: তোমরা যদি আমার 
রাজত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে পারো এবং তার মাধ্যমে আমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে 
পারো, তাহলে এ 35-553৯ তা প্রয়োগ করো আমার বিরুদ্ধে: অর্থাৎ এতে তোমাদের 
কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[9448 ৯১৯৩ 599৮0 ১ 815১4 ঠা (১ 91 ০৮5 ওত 2৯ 
হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে 


পার, তাহলে অতিক্রম করো, কিন্তু কোন শক্তি ব্যতিরেকে তোমরা তা অতিক্রম করতে 
পারবে না (সুরা আর-রহমান: ৩৩) । 

সেই দিনে জালিমদের কৌশলগুলো বাতিল হয়ে যাবে এবং তাদের যড়যন্ত্রপ্তলো হারিয়ে 
যাবে । আর তারা আল্লাহ তাআলার আযাবের সামনে আত্মসমর্পন করবে ও মিথ্যারোপ 
করাতে তাদের সামনে তাদের মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 0:9৯ 


তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
[নল 
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৭৭:৪১- নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও ঝর্ণবিহুল স্থানে, 


২৮৭ 


৭৭:৪২- আর নিজেদের আকাংখা অনুযায়ী ফলমূল-এর মধ্যে । 
৭৭:৪৩- তোমাদের কমের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর । 
৭৭:৪৪- এভাবে আমরা সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। 
৭৭:৪৫- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য । 

১ 
ব্যাখ্যা: 
আল্লাহ তাআলা মিথ্যারোপকারীদের শাস্তির কথা বর্ণনা করার পরে সৎকর্মীলদের 
প্রতিদানের কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ৪4:2৫: | ৯ নিশ্চয় মুত্তাকীরাঃ অর্থাৎ 
যারা মিথ্যারোপ করা থেকে বেঁছে থাকে এবং তাদের কথা, কাজ ও আমলের মাধ্যমে 
সত্যায়ন করে। আর এমনটি তখনই হয়, যখন তারা ফরয আমলসমূহ পালন করে ও 
হারাম বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকে। 
বু ১৬ এট ৯ থাকবে ছায়ায়: অর্থাৎ তারা থাকবে মনোমুগ্ধকর, সুন্দর বিভিন্ন ধরনের 
গাছের ছায়াতে। 


€১০$৯ আর ঝর্ণাবিহুল স্থানে: সালসাবীল ও বিশুদ্ধ পানির ঝ্ণসিমূহে। 


১৯১৫ ৪ 4199৯ আর নিজেদের আকাংখা অনুযায়ী ফলমূল এর মধ্যে: অর্থাৎ 
অনেক উৎকৃষ্ট ফলমূল এর মধ্যে । আর তাদেরকে বলা হবে, 19:51 194৯ তোমরা 
খাও ও পান করো: সুস্বাদু খাবার ও পানীয় থেকে। 


45:১৯ তৃপ্তির সাথে: কোন ধরনের কষ্ট ও বাধা ছাড়াই তোমরা খাও ও পান করো । 


তৃপ্তি পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না খাবার ও পানীয় সকল ধরনের ত্রুটি ও কমতি থেকে মুক্ত হয় 
এবং যতক্ষণ না দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এই খাবার ও পানীয় কখনো শেষ হবে না। 


৩১০৩ ৫৫ ৮৪৯ তোমরা যেই আমল করতে তার পুরস্কারস্থরূপ: তোমাদের 
আমলসমূহ হলো এই স্থায়ী নিয়ামতে পৌঁছানোর একটি মাধ্যম । অনুরূপভাবে প্রত্যেক 
যেই ব্যক্তি সুন্দরভাবে আল্লাহর ইবাদত করে , আল্লাহ তাআলাও তার ওপর ইহসান 
করেন। এজন্য তিনি বলেন, 9 ৩৮৯০২] ১ এ & ৯ এভাবে আমরা 


সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি: এই নিয়ামত হারিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের জন্য যদি 
আর কোন দুর্ভোগ না থাকতো, তাহলে এটিই তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও বঞ্চিত হওয়ার 
জন্য যথেষ্ট হতো । তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


২৮৮ 


[। 
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[| 
৭৭:৪৬- তোমরা খাও এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী । 
৭৭:৪৭- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য । 
৭৭:৪৮- যখন তাদেরকে বলা হয় রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না। 
৭৭:৪৯- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য । 
৭৭:৫০- সুতরাং কুরআনের পরিবর্তে আর কোন বাণীর প্রতি তারা ঈমান আনবে? 


১: 
ব্যাখ্যা: 


মিথ্যারোপকারীদের জন্য এটি হলো হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শন। তারা দুনিয়া সুস্বাদু খাবার খায় 
ও পান করে এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে গাফিল থাকে, সুতরাং তারাই হলো অপরাধী । 
তাই অপরাধীরা যার উপযুক্ত, তারাও তারই উপযুক্ত। তাদের এই ভোগসস্ভার হারিয়ে 
যাবে এবং তাদের জন্য শুধু কষ্টই অবশিষ্ট থাকবে । তাদের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হলো, 
যখন তাদেরকে সালাতের আদেশ করা হতো, যেটি হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদত, যখন 
তাদেরকে বলা হয় যে, %1১$)৯ তোমরা রুকু করো: তখন তারা তা থেকে বিরত 
থাকে। এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে? আর চেয়ে মিথ্যারোপ আর কীসে বাড়তে 
পারে? 


৩১৫৭] 5559 ৭১০৯ সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য: তাদের জন্য দুর্ভোগ 
যে, তাদের জন্য তাওফীকের দরজাগ্তলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সকল ধরনের 
কল্যাণ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কেননা তারা এই পবিত্র কুরআনকে 
মিথ্যারোপ করেছে, যেই কুরআন হলো সববিস্থাতে সবচেয়ে সত্য ও ইয়াকীন সমৃদ্ধ 
কিতাব । 


ভ9:5% 5১৩ ৬০ ও ৯ সুতরাং কুরআনের পরিবর্তে আর কোন বাণীর প্রতি তারা 
ঈমান আনবে: তারা কি বাতিলের ওপর ঈমান আনবে, যাতে বিশেষ কোন আলোচনা 
নেই, দলীল থাকা তো অনেক দূরের বিষয়, নাকি তারা স্পষ্ট মিথ্যাবাদী প্রত্যেক মুশরিকের 
কথার ওপর ঈমান আনবে? 


২৮৯ 


আর স্পষ্ট আলোর পরে একমাত্র ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই । আর যেই সত্যের 
সত্যতার বিষয়ে দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারপর স্পষ্ট মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই 
নেই। 


সুতরাং তাদের জন্য ধ্বংস! কিসে তাদেরকে অন্ধ করে রাখলো? তাদের জন্য দুর্ভোগ, 
তারা কতই না ক্ষতিগ্রস্ত ও হতভাগা! 


আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। নিশ্চয় তিনি দাতা ও 
দয়ালু। 


25 ৫85 18১৯০ ২% 
৭৮. সুরা আন নাবা (মাক্ৰী, আয়াত ৪০) 


সি) এগ 2৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


দা 
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৭৮:১- কোন বিষয় সম্পর্কে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে? 

৭৮:২- মহাসংবাদটির বিষয়ে, 

৭৮:৩- যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করছে। 

৭৮:৪- কখনো না, তারা অচিরেই জানতে পারবে; 

৭৮:৫- আবার বলি কখনো না, তারা অচিরেই জানতে পারবে । 
কল 

ব্যাখ্যা: 


অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপকারীরা কোন বিষয় নিয়ে পরস্পর 
জিজ্ঞাসাবাদ করছে? তারপর তারা যেই বিষয় নিয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে তা বর্ণনা 


২৯০ 


করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 9 ০৯ 4 (১ এ তে) ৮০ [| ৩০৯ 
মহাসংবাদটির বিষয়ে, যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করছে: অর্থাৎ সেই মহা সং 
সম্পর্কে, যে বিষয়ে তাদের মতভেদ অনেক দীর্ঘ হয়েছে, মিথ্যারোপ করা ও তা অসম্ভব 
মনে করার দিক থেকে তাদের মতভেদ ছড়িয়ে পড়েছে । অথচ সেই খবরটি এমন সত্য, 
যাতে কোন সন্দেহ সংশয় প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু রবের সাক্ষাতকে 
মিথ্যারোপকারীদের সামনে সকল নিদর্শন আসলেও যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখা পযন্ত তারা 
কখনোই এতে ঈমান আনবে না। 


এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ধব ১০ ১৫ £; (৫) ১৯২৩০ ১৩৯ কখনো না, তারা 
অচিরেই জানতে পারবে । আবার বলি, কখনো না, তারা অচিরেই জানতে পারবে: অর্থাৎ 
যখন তাদের কাছে আযাব চলে আসবে, তখন তারা যে মিথ্যার ওপর ছিল তা তারা 
জানতে পারবে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে 


এবং তাদেরকে বলা হবে, এ১৯:453 6 (ই ৪ 5৫0 ৯১৪৯ এটিই সেই আগুন, যাকে 
তোমরা মিথ্যারোপ করতে (সুরা আত তুর: ১৪)। 


তারপর আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং সেই দলীলগুলোর বর্ণনা 
দিচ্ছেন, যেগুলো রসূলগণ যে খবর দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতাকে প্রমাণ করে। তারপর 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[71] 
(3 0১) 57199 150৮$ 0) 1১5) এ9 0919৬ ০৯১১ এ টি ঈ 
০৫৪55 ৫65 017) ১৪০০ এ এড 0০) 054 ০80 এও ৭) ৫৫০ টি 


(১৯৭) 05) ৮৬০ এ ৯01 ৩5853 (1) ৬ ৬155 এ 00135 
61৭) ৩৪ 05) ৩ ৬ এ 
রর 


৭৮:৬- আমরা কি জমিনকে বিছানাস্বরূপ করিনি? 

৭৮:৭- আর পর্বতসমূহকে পেরেক? 

৭৮:৮- আর আমরা সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়, 
৭৮:৯- আর তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম 

৭৮:১০- আর রাতকে আবরণস্বরূপ করেছি, 

৭৮:১১- আর দিনকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়, 


২৯১ 


৭৮:১২- আর আমরা নিমাঁণ করেছি তোমাদের ওপরে সুদৃঢ় সাত আকাশ 
৭৮:১৩- আর আমরা সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল একটি প্রদীপ । 
৭৮:১৪- আর আমরা মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি। 
৭৮:১৫- যাতে তা দ্বারা আমরা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ, 
৭৮:১৬- আর ঘন উদ্যানসমূহ। 
১3 
ব্যাখ্যা: 
অর্থাৎ আমরা কি তোমাদেরকে অনেক বিরাট বিরাট নিয়ামত দান করিনি? তোমাদের জন্য 
জমিনকে বানিয়েছি %1১০৯ বিছানাস্বরূপ: তোমাদের জন্য এবং চাষাবাদ, বসবাস ও 
রাস্তাঘাটসহ তোমাদের অন্যান্য কল্যাণে সেটিকে প্রস্তুত করেছি। 


150) ০৮3৯ আর পর্বতসমূহকে করেছি পেরেক: যেটি জমিনকে ধরে রাখে, যাতে 
করে তোমাদেরকে নিয়ে এই জমিন নড়াচড়া না করে। 


৫195 7405 ৯ আর আমরা সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়: অর্থাৎ 
একই শ্রেণির মধ্যে পুরুষ ও নারীরূপে, যাতে করে একে অন্যের কাছে শান্তি পায়, তাদের 
মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি হয় এবং তাদের থেকে তাদের সন্তান সন্ততি তৈরি হয়। এই 
নিয়ামতের মধ্যে রয়েছে বিবাহের আনন্দ । 


94 8৯ ৩৯ আর তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম: অর্থাৎ তোমাদের জন্য 
আরামস্বরূপ এবং তোমাদের কাজকর্ম বন্ধকারীরপে, যেই কাজকর্ম চলতেই থাকলে 
তোমাদের শরীরের ক্ষতি হতো । তাই আল্লাহ তাআলা রাত বানিয়েছেন এবং মানুষকে ঘুম 
দিয়েছেন, যাতে করে তাদের জন্য ক্ষতিকর কাজকর্ম বন্ধ হয় এবং তাদের আরাম হয়। 

194০5 ০4০ (898 144$ ৯ আর আমরা নির্মাণ করেছি তোমাদের ওপরে সুদৃঢ় সাত 
আকাশ: অর্থাৎ খুবই শক্তিশালী ও শক্ত করে সাত আসমান বানিয়েছি । আল্লাহ তাআলা 


তার কুদরতের মাধ্যমে সেগুলোকে ধরে রাখেন, সেপ্তলোকে জমিনের ছাদস্বরূপ 
বানিয়েছেন, সেগুলোতে তাদের জন্য রয়েছে অনেক উপকার । এজন্য আল্লাহ তাআলা 


সেগুলোর উপকারের মধ্যে সুষের উপকারিতা বর্ণনা করে বলেন, ৬৬৪ 15৮ ০3৯ 
€ আর আমরা সৃষ্টি করেছি উজ্ফবল একটি প্রদীপ: এটিকে প্রদীপ বলে বর্ণনা করার কারণ 


হলো, এর আলোর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যেটি হলো সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত 
জরুরী বিষয় । আর প্রদীপে রয়েছে উত্তাপ এবং অনেক ধরনের কল্যাণ । 


২৯২ 


৩ 25 ৩০৪৯৫] ৩৫09৯ আর আমরা মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ 
করেছি: অর্থাৎ অনেক বেশি পানি বর্ণ করি। 

কথ ৮ ৫৯৯১৯ যাতে তা দ্বারা আমরা উৎপন্ন করি শস্য: যেমন গম, যব, ভুনা, 
চাউলসহ যেগুলো আদমসন্তান ভক্ষণ করে। 

053৯ আর উডিদ: এতে সকল ধরনের উডিদই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আল্লাহ তাআলা 
গবাদিপশুর খাবার হিসেবে সৃষ্টি করেছেন । 

দু ৬ ৬৬৪৯ আর ঘন উদ্যানসমূহ: এমন ঘন বাগানসমূহ, যাতে রয়েছে সকল 
ধরনের সুস্বাদু ফলমূল । 


যেই সত্তা তোমাদেরকে এই বিরাট নিয়ামতগ্ডলো দান করেছেন, যেগ্ডলো পরিমাপ করা 
এবং গণনা করা সম্ভব নয়, কীভাবে তোমরা তার সাথে কুফরী করছো এবং মৃত্যুর পর 
জীবিত হওয়া সম্পর্কে যা সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোকে কীভাবে তোমরা মিথ্যারোপ 
করছো? আবার কীভাবে তোমরা সেই নিয়ামতগুলো দিয়ে তার অবাধ্যতা করছো ও সেই 
নিয়ামতগ্ডলোকে অস্বীকার করছো? তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


নর 
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৭৮:১৭- নিশ্যয় ফায়সালার দিন নিধারিত আছে। 

৭৮:১৮- সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন তোমরা দলে দলে আসবে 

৭৮:১৯- আর আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহু দ্বারবিশিষ্ট। 

৭৮:২০- আর পর্কতসমূহকে চলমান করা হবে, ফলে সেগুলো মরীচিকা হয়ে যাবে। 

৭৮:২১- নিশ্চয় জাহান্নাম ওৎ পেতে রয়েছে। 

৭৮:২২- সীমালজ্বনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থলরূপে । 


২৯৩ 


৭৮:২৩- সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে । 

৭৮:২৪- সেখানে তারা কোন শীতলতা আস্বাদন করবে না এবং না কোন পানীয় । 
৭৮:২৫- ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া 

৭৮:২৬- উপযুক্ত প্রতিফলস্বরূপ। 

৭৮:২৭- নিশ্চয় তারা কখনো হিসেবের আশা করতো না, 

৭৮:২৮- আর তারা আমাদের আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছিল । 

৭৮:২৯- আর সবকিছুই আমরা সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে । 

৭৮:৩০- সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর। আর আমি তো কেবল তোমাদের আযাবই বৃদ্ধি 


করবো । 
ব্যাখ্যা: 


মিথারোপকারীরা যেই কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং অবাধ্যরা 
যেটিকে অস্বীকার করে সেই কিয়ামতের দিনে কী হবে আল্লাহ তাআলা তার বণনা 
দিচ্ছেন। সেই কিয়ামতের দিন হবে মহান একটি দিন। আর আল্লাহ তাআলা সেটিকে 
সৃষ্টিদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। 


19 9১৩ ১১৮] ৪ ৮৪৫ 6% ৯ সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন তোমরা 
দলে দলে আসবে: সেদিন এমন ভয়াবহ ও ভীতিকর কিছু ঘটবে, যার কারণে শিশুরা বৃদ্ধ 
হয়ে যাবে, অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হয়ে যাবে । পাহাড়সমূহ চলমান হয়ে যাবে, এমনকি তা 
বিক্ষিপ্ত ধুলিতে পরিণত হবে। আসমান বিদীর্ণ হবে, এমনকি তার অনেক দরজা হবে, 
আর আল্লাহ তাআলা তার বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিদের মাঝে ফায়সালা করবেন, যাতে কোন 
জুলুম থাকবে না। জাহান্নামের আগুন প্রজ্জলিত করা থাকবে, যেটিকে আল্লাহ তাআলা 
প্রত্যাবর্তনস্থল হিসেবে নিধরিণ করেছেন। তারা সেখানে অবস্থান করবে যুগ যুগ ধরে। 


অনেক মুফাসসিরের মতে, ₹- হলো আশি বছর । 
যখন তারা জাহান্নামে আসবে, ৪455 ১9 1১% (8১ 3994 ১৯ সেখানে তারা কোন 
শীতলতা আস্বাদন করবে না এবং না কোন পানীয়: অর্থাৎ তারা এমন কিছু আস্বাদন 


করবে না যা তাদের র চামড়াকে ঠান্ডা করতে পারে, এবং তাদের তৃষ্গকে নিবারণ করতে 
পারে। 


২৯৪ 


(৬০৯ 3 ৯ ফুটন্ত পানি ছাড়া: অর্থাৎ অত্যন্ত গরম পানি ছাড়া, যা তাদের মুখমণ্তলকে 
দগ্ধ করে দিবে এবং নাড়ি ভুড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে। 


৮১০৯ আর পুঁজ ছাড়া: এটি হলো জাহান্নামীদের পুঁজ, যেটি হবে খুবই দুগ্র্ধযুক্ত 
এবং খুবই নোংরা স্বাদের । তারা এই ধরনের ভয়ংকর শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে । কারণ 
তারা যেই আমলগুলো করেছে, তার জন্য এটিই হলো তাদের উপযুক্ত প্রতিদান । আল্লাহ 
তাআলা তাদের ওপর জুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। 
একারণে আল্লাহ তাআলা তাদের আমলসমূহের বণনা দিচ্ছেন, যেই কারণে তারা এই 
ধরনের আযাবের উপযুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, % . ০৮-% ১195 (1৯ নিশ্চয় 
রী নোহিতারের দীররতো নাভানা পর রিতার 
বিষয়ে ঈমান আনেনি এবং এটাও বিশ্বাস করেনি যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির ভালো ও মন্দ 
কাজের প্রতিদান দিবেন। যার ফলে তারা আখিরাতের জন্য আমল করাকে উপেক্ষা 
করেছে। 


055 9 193$5৯ আর তারা আমাদের আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার 
করেছিল: অর্থাৎ সেই আয়াতসমূহকে তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে এবং তাদের 
নিকটে যেই প্রমাণসমূহ এসেছে সেগুলোর অবাধ্যতা করেছে। 


 ₹৬$ ৫49৯ আর সবকিছুই: কম হোক আর বেশি হোক, ভালো হোক আর মন্দই 
হোক সবকিছুই এ 4 ৫2০১৯ আমরা সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে: অর্থাৎ লাওহে 
মাহফুজে তা লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং অপরাধীরা যেন এটি না ভাবে যে, আমরা যেই 
পাপের কারণে তাদেরকে আযাব দিচ্ছি, সেগুলো তারা করেনি । আর তারা যেন এটিও না 


ভাবে যে, তাদের কৃত আমলসমূহের কোন কিছু হয়তো হারিয়ে গেছে অথবা সামান্য 
0477788 


রি ািভিযাভিামি চারা টি 


আর আমলনামা উপস্থাপিত করা হবে, তখন তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি 
অপরাধীদেরকে দেখবেন আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা 
কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট বড় কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুই হিসেব করে রেখেছে । আর 
তারা যা আমল করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে । আর আপনার রব তো কারো প্রতি 
জুলুম করেন না (সুরা আল কাহাফ: ৪৯)। 


২৯৫ 


9855৯ সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো: হে মিথ্যারোপকারীরা! সুতরাং তোমরা এই 
যন্ত্রণাদায়ক আযাবে ও স্থায়ী লাঞ্কনার স্বাদ আস্বাদন করো । 
035 3 2845) ৩ ৯. আর আমি তো কেবল তোমাদের আযাবই বৃদ্ধি করবো: 
সবর্দাই তাদের আযাব বাড়তেই থাকবে । জাহান্নামীদের কঠিন আযাব সম্পর্কে এই আয়াত 
হলো সবচেয়ে শক্ত আয়াত। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান 
করুন। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[3] 
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[| 
৭৮:৩১- নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য, 
৭৮:৩২- উদ্যানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ, 
৭৮:৩৩- আর সমবয়স্কা নব্য যৌবনা তরুণীগণ 
৭৮:৩৪- এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র । 
৭৮:৩৫- সেখানে তারা কোন অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না 
৭৮:৩৬- আপনার রবের পক্ষ থেকে পুরস্কার, যথোচিত দানস্বরূপ 
-্ঞু 
ব্যাখ্যা: 
আল্লাহ তাআলা অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করার পরে মুত্তাকীদের শুভ পরিণামের কথা 
বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, এ 194 ৩:40 91৯ নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য: 
অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ওপর অটল থাকে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ 


করেন সেগুলো থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার মাধ্যমে আল্লাহ অসন্তুষ্টি থেকে 
নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, তাদের জন্য রয়েছে সফলতা ও জাহান্নামের আগ্তন থেকে 


মুক্তি। এই সফলতার মধ্যে রয়েছে, তাদের জন্য থাকবে, ৪ $14-৯ উদ্যানসমূহ: অর্থাৎ 


এমন বাগানসমূহ, যাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর গাছের সমাহার ও ফলমুলের 
সমাহার, যেগ্ডলোর মাঝ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। এখানে বিশেষভাবে আঙ্গুরের 
কথা বর্ণনা করার কারণ হলো, এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা ও এই বাগানগুলোতে আঙ্গুরের 
অনেক আধিক্য থাকা । 


২৯৬ 


আর সেখানে তাদের জন্য রয়েছে অন্তরের চাহিদা মোতাবেক স্ত্রীগণ | %.-51255৯& আর 
নব্য যৌবনা তরুণীগণ: অর্থাৎ এমন সুন্দরীগণ, যাদের যৌবনা, শক্তি ও সৌন্দর্যতার 
কারণে তাদের স্তনসমূহ ঝুলে পড়েনি । 


419 সমবয়স্কাঃ যারা সকলেই হবে প্রায় একই বয়সের । আর সমবয়স্কাদের বৈশিষ্ট্য 
হলো, তারা পরস্পরকে ভালোবাসে এবং পরস্পর মিশে । আর সেই বয়সটি হবে তেত্রিশ 
বছর, যেটি হবে যৌবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বয়স। 


(৪১ ১০৩$ ৯ আর পরিপূর্ণ পানপাত্রঃ বিশুদ্ধ পানি দিয়ে যা পরিপূর্ণ করা থাকবে, আর 
পানকারীদের জন্য হবে অত্যন্ত সুস্বাদু । 
ভ্12 ৬৪ ০৯১০৫ ১৯ সেখানে তারা কোন অসার কথা শুনবে না: অর্থাৎ এমন কথা 
যাকে কোন উপকার নেই। 
4১5 ১3৯ আর মিথ্যা বাক্য শুনবে না: অর্থাৎ পাপের কথা । যেমনটি আল্লাহ তাআলা 
অন্যত্র বলেন, 

তা ৭)১৩ (৫৯. ৯১ 31 0০) ০৪১ 151 6১ ০9542 ৯ 
সেখানে তারা শুনবে না কোন আসার অথবা পাপবাক্য । “সালাম' আর “সালাম' বাণী ছাড়া 
(সুরা আল ওয়াকিয়া: ২৫-২৬)। 


আল্লাহ তাআলা একমাত্র তার অনুগ্রহে ও তার ইহসানের কারণেই তাদেরকে এই অঢেল 
প্রতিদান দিয়েছেন । 


৮৮০ 206 ৬৫০ ৬০ 25৯ আপনার রবের পক্ষ থেকে পুরস্কার, যথোচিত 
দানস্বরূপ: অর্থাৎ এই পুরস্কার দিয়েছেন তাদের আমলসমূহের কারণে, আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে যেই আমলের তাওফীক দিয়েছিলেন, আর এগ্ডলোকে তিনি তার জান্নাতের ও 
নিয়ামতের মূল্য বানিয়েছেন । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


টা 
6১৫6 ৮%) (৬০ ধ 5৬ ১ ০৪ জে এও ০৪১৪ ৩ ০০৯ 
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২৯৭ 


প্রা 
৭৮:৩৭- যিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, পরম 
করুণাময় । তারা তাঁর সামনে কথা বলার সামর্থ রাখবে না। 
৭৮:৩৮- সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, সেদিন কেউ কথা বলবে না, 
তবে “রহমান” যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া, এবং সে সঠিক কথা বলবে । 
৭৮:৩৯- এ দিনটি সত্য; অতএব যার ইচ্ছে সে তার রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক। 
৭৮:৪০- নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; যেদিন মানুষ 
তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে এবং কাফির বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম । 


ব্যাখ্যা: 

অর্থাৎ যেই সত্তা তাদেরকে এই প্রতিদান দিয়েছেন, তিনিই হলেন, তাদের রব, ১১৯ 
(০৯১19 519520| যিনি আসমানসমূহ, জমিনের রব: যিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন 
এবং সেগুলোকে পরিচালনা করেন। 

০৯5৯ পরম করুণাময়: যার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনিই 
তাদেরকে লালিত পালিত করেন, তাদের ওপর রহম করেন, তাদের ওপর অনুগ্রহ করেন, 
এমনকি এর ফলে তারা যা চাওয়ার তা পেয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের 
দিনে তার বড়ত্ব ও মহান রাজত্বের বণনা দিচ্ছেন। আর সেদিন সৃষ্টির সকলেই চুপ 
থাকবে, কেউ কথা বলবে না। 

(3৮ 4০ 3541 ১৯, তারা তাঁর সামনে কথা বলার সামর্থ্য রাখবে না: তবে দয়াময় 
আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সেই শুধু কথা বলবে, আর সে সঠিক কথাই বলবে । সুতরাং 
দু'টি শর্ত ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। সেগ্তলো হলো কথা বলার জন্য আল্লাহ 
তাআলার অনুমতি থাকা, এবং যা বলবে সেটি সঠিক হওয়া । কেননা, 
| &41 এ১৯ সেই দিনটি সত্য: যেখানে বাতিল ছড়িয়ে পড়বে না এবং সেই 
দিনে মিথ্যা কোন উপকারে আসবে না। 

530 55 (৯ সেদিন রূহ দাঁড়াবে: রুহ হলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, যিনি 
হলেন সবশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা । 


০ 2৫১] ৯ আর ফেরেশতাগণও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে: আল্লাহ তাআলার 
সামনে বিনীত হয়ে তারা দাঁড়াবে । 


২৯৮ 


১584 ১৯, সেদিন কেউ কথা বলবে না: আল্লাহ তাআলা যাকে অনুমতি দিবেন, 
সেই ছাড়া । আল্লাহ তাআলা আশান্বিত ও ভীতিপ্রদশর্ন করার পরে এবং সুসংবাদ দিয়ে ও 
সতর্ক করার পরে বলছেন, এ 4১ ৪! ১৩৩। ৪৮১ ৩৯১৯ অতএব যার ইচ্ছে সে তার 
রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক: অর্থাৎ এমন আমল করুক, যা কিয়ামতের দিন তার 
কাছে ফিরে আসবে। 


(৪ 046 6855 ৯ নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক 
করলাম: কেননা তা সামনে আসছে। আর প্রত্যেক যেটি সামনে আসবে, সেটি 
নকটবতীই। 


045 ৩ ৬ 5১৫] 92 68৯ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে: এটিই তার 
নিকটে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং তারই আশ্রয় নিবে । সুতরাং সে যেন এই দুনিয়াতেই 
এই আমলের দিকে লক্ষ্য করে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 


১৭ ৮ ও 61 811580955৩৪ ড ০ গড &11581 197 2 ডি 
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হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা 
করে দেখা আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে । আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন করো, তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত (সূরা আল 
হাশর: ১৮)। 
সেই আমলে যদি ভালো কিছু পায়, তাহলে সে যেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে, আর 
যদি ভালো কিছু না পায়, তাহলে সে যেন শুধু নিজেকেই তিরস্কার করে । এজন্য কাফিররা 
সেদিন অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে মৃত্যুর আকাংখা করবে । আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে 
কুফরী ও সকল ধরনের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট নিরাপত্তা চাই। নিশ্চয় তিনি 
মহাদাতা ও দয়ালু। 


২৯৯ 


৫ ৬ 
পি পে 


22৫5 ৫৯2 ৩০) ৪১৯০৭ 
৭৯. সূরা আন নাযিআত (মাক্ৰী, আয়াত ৪৬) 


| ৩৯০1 4৮8 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
লা 
০৬৪১৬ ৮) ৬০০ ০৬০ 0) ৬ ৩৬০৫৩ 0) ১5 ৩)৫৩৯ 
৬৬ 5) 851 এ 0) 2191 7 ০) 19 51508 ৫) ৪ 
(1,) 88৮ ৯ 9১9১১০05318 ৭) ৯০৪৩ ৬০৬৩ ৫) ও 258 
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0) 22১0 1১৬ (1) 
[| 
৭৯:১- শপথ নিমম্মভাবে (কাফিরদের রূহ) উৎপাটনকারীদের । 
৭৯:২- আর শপথ মৃদুভাবে বন্ধনমুক্তকারীদের 
৭৯:৩- আর শপথ তীব্র গতিতে সন্তরণকারীদের 
৭৯:৪- আর দ্রুতবেগে অগ্রসরমানদের 
৭৯:৫- অতঃপর সব কাজ নিবহিকারীদের । 
৭৯:৬- সেদিন প্রকম্পিতকারী প্রকম্পিত করবে, 
৭৯:৭- তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী কম্পনকারী 
৭৯:৮- অনেক হদয় সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত হবে 
৭৯:৯- তাদের দৃষ্টিসমূহ নত হবে। 
৭৯:১০- তারা বলে, আমরা কি আগের অবস্থায় ফিরে যাবই 
৭৯:১১- যখন আমরা চুর্ণবিচুর্ণ হাড় হয়ে যাব"? 
৭৯:১২- তারা বলে, তাই যদি হয় তবে তো এটা এক ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন । 
৭৯:১৩- এ তো শুধু এক বিকট আওয়াজ 


৭৯:১৪- তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে । 


€ক্ 
ব্যাখ্যা: 


এখানে সম্মানিত ফেরেশতাগণ এবং তাদের কাজসমূহের কসম করা হয়েছে, যেগুলো 
প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে পরিপূর্ণ নত। তারা আল্লাহ 
তাআলার আদেশ বাস্তবায়নে অতি দ্রুত অগ্রসর হয়। এখানে সম্ভবত মৃত্যুর পরে পুনরায় 
জীবিত হওয়া ও প্রতিদান দেওয়ার ওপর কসম করা হয়েছে । এর দলীল হলো, এই 
কসমগ্ডলোর পরেই কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আবার হতে পারে কসমকৃত 
বিষয় ও যার ওপর কসম করা হয়েছে উভয়টি একই। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ তাআলা 
ফেরেশতাগণের বিষয়েই কসম করা হয়েছে। কেননা ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান আনা 
হলো, ঈমানের ছয়টি রুকনের অন্যতম রুকন। আর তাদের কাজসমূহের বর্ণনাতে 
প্রতিদানের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, মৃত্যুর সময়, তার আগে ও পরে যার দায়িত্ব পালন 
করে ফেরেশতাগণই । 


আল্লাহ তাআলা বলেন, এ ৬৮ ০/5)৯ শপথ নির্মমভাবে (কাফিরদের রূহ) 
উৎপাটনকারীদের: তারা হলেন ফেরেশতাগণ, যারা অত্যন্ত শক্তভাবে রুহগুলোকে টেনে 
আনে, রূহ বের করার জন্য তারা ডুব দেয়। ফলে রূহ বের হয়ে আসে, তারপর তার 
আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে । 


ক /০3৫]$ ৯ আর শপথ মৃদুভাবে বন্ধনমুক্তকারীদের: তারাও হলেন 
ফেরেশতাগণ, যারা রূহসমূহকে বের করে আনেন শক্তভাবে আবার মৃদুভাবে । অথবা 
মুমিনদের রুহ বের করে আনেন মৃদুভাবে, আর কাফিরদের রূহ বের করে আনেন 
শক্তভাবে । 


(৬০১০ ০১০৭৮।$ ৯ আর শপথ তীব্র গতিতে সম্তরণকারীদের: আসমানে উঠা ও নামার 
সময় যারা বাতাসে চলাফেরা করে । 

ধ(এ০ ০০০৩৯ আর দ্রুতবেগে অএ্রসরমানদের: তারা আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য 
দ্রুত অগ্রসর হয় এবং আল্লাহর রসূলগণের নিকটে ওহী পৌঁছানোর জন্য শয়তানের আগে 
যান, যাতে করে শয়তানরা সেখান থেকে গোপনে কোন কিছু নিতে না পারে । 

(158 52548 ৯ অতঃপর সব কাজ নির্বাহুকারীদের: তারাও হলেন ফেরেশতাগণ, 
যাদেরকে আল্লাহ তাআলা উর্ধজগত ও নিম্নজগতের অনেক কিছু পরিচালনার দায়িত্ব 


দিয়েছেন। যেমন, বৃষ্টি, উদ্ভিদ, গাছপালা, বাতাস, সাগর, জরায়ু, বিভিন্ন প্রাণী, জান্নাত ও 
জাহান্নামসহ আরো বিভিন্ন জিনিস পরিচালনা করা । 


৩০১ 


বু 212 ০ 69 ৯ সেদিন প্রকম্পিতকারী প্রকম্পিত করবে: সেটি হলো, কিয়ামত 
অনুষ্ঠিত হওয়া । 

রব 3১1 ৪৫৯ তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তা কম্পনকারী: অর্থাৎ আরেকটি 
কম্পনকারী, যেটি তারপরেই আসবে । 

২5815 5555 ৩০১৬৯ অনেক হৃদয় সেদিন ভীত সন্ত হবে: অর্থাৎ যেই ভয়াবহ দৃশ্য 
দেখবে ও শুনবে সেই কারণে অনেক হৃদয় হবে ভীত ও অন্ত্স্ত। 

১০ 0১০] ৯ তাদের দৃষ্টিসমূহ নত হবে: অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অবনত হবে । তাদের 
অন্তরে ভয় প্রাধান্য বিস্তার করবে, ভয়ে তাদের অন্তরসমূহ উদাসীন হয়ে যাবে, আর 
আফসোস ও অনুতাপ তাদের ওপর চেপে বসবে । 

আর কাফিররা মিথ্যারোপ করার জন্য দুনিয়াতে বলে, 


650৬5 (0) 2] ও ০9১9১৮৭ 9558 
আমরা কি আগের অবস্থায় ফিরে যাবই। যখন আমরা চুর্ণ-বিচূর্ণ হাড় হয়ে যাবো: অর্থাৎ 
যখন আমাদের হাড় ক্ষয় হয়ে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবে তখনো কি আমরা আগের অবস্থাতে 
ফিরে যাবো? 
বু ১০০: ০৫1১] 40০ 198৯ তারা বলে, তাই যদি হয় তবে তো এটা এক ক্ষতিকর 
প্রত্যাবর্তন: আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হাড়ে 
পরিণত হওয়ার পর তাদেরকে আবার পুনরায় সেই অবস্থাতে ফিরিয়ে আনবেন এটিকে 
তারা অসম্ভব মনে করে। এটি তারা করে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার 
কারণে এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে । 
অথচ এটি আল্লাহ তাআলার নিকটে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার । এর বর্ণনা করে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, এ ৯:19 8০২১ ৯ 5৯ এ তো শুধু এক বিকট আওয়াজ: সেদিন 
সিংগাতে ফুঁক দেওয়া হবে। 
আর তখনই সৃষ্টির সবাই, দূ ৪৯৮: ₹-১1১৬৯ ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে: অর্থাৎ 


জমিনের ওপরে, তারা দাঁড়িয়ে থাকবে । আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একত্রিত করবেন, 
তাদের মাঝে তিনি ন্যায়সংগত বিচার করবেন এবং তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। 


তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[| 


৩০২ 


৩%। 0৭) 53৮ লিটা সাও ধু 90 ঠ 0০) ৪০৩৪ ৬৯৩৮ এ 05৯ 
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৭৯:১৫. আপনার কাছে মুসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? 

৭৯:১৬. যখন তাঁর রব পবিত্র তুওয়া উপত্যকাতে তাকে ডেকে বলেছিলেন, 

৭৯:১৭. ফির'আউনের কাছে যান, সে তো সীমালজ্ঘন করেছে, 

৭৯:১৮. অতঃপর বলুন, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হবে? 


৭৯:১৯. আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথগ্রদর্শন করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় 
কর? 


৭৯:২০- অতঃপর তিনি তাকে মহা নিদর্শন দেখালেন। 

৭৯:২১- কিন্তু সে মিথ্যারোপ করলো এবং অবাধ্য হলো। 

৭৯:২২- তারপর সে পিছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো। 

৭৯:২৩- অতঃপর সে সকলকে সমবেত করে ঘোষণা দিল, 

৭৯:২৪- অতঃপর বললো, আমিই তোমাদের সবেচ্চি রব। 

৭৯:২৫- অতঃপর আল্লাহ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শান্তিতে পাকড়াও করলেন। 

৭৯:২৬- নিশ্চয় যে ভয় করে তার জন্য তো এতে শিক্ষা রয়েছে। 
8 

ব্যাখ্যা: 

আল্লাহ তাআলা তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, এর্টা 5৯ 


৯০৯ ৬২৭ আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি: এই প্রশ্ন হলো, সেই মহান 
বিষয় নিশ্চিতভাবে ঘটেছে তার বলার জন্য । অর্থাৎ আপনার নিকটে তার বৃত্তান্ত এসেছে 
কি? 


5০৮ ০৮৫৪] ১9২ &) 453 2৯ যখন তাঁর রব পবিত্র তুওয়া উপত্যকাতে তাকে 
ডেকে বলেছিলেন: এটিই হলো সেই স্থান, যেখানে আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস 
সালামের সাথে কথা বলেছেন, তাকে রিসালাত দেওয়ার মাধ্যমে তার ওপর অনুগ্রহ 
করেছেন, ওহী প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে তাকে নিবাঁচিত করেছেন। রিসালাত 
দেওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, এঁ৮৮ &1 ০০ এ! ০১৯ 
ফির'আউনের কাছে যান, সে তো সীমালভ্ঘন করেছে: তাকে নরম কথাতে ও নম্র ভাষাতে 
তার সীমালজ্ঘন, শিরক ও অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন । সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ 
করবে অথবা ভয় করবে। 


৪ ৩ | এ ৭5 ৭৯ অতঃপর বলুন, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র 
হবে: অর্থাৎ তোমার কি প্রসংশনীয় গুণাবলি ও কাজ গ্রহণ করাতে আগ্রহ আছে, 
যেগুলোতে জ্ঞানীগণ প্রতিযোগিতা করে? সেটি হলো, তুমি নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে, কুফরী 
ও সীমালজ্ঘনের নোংরামি থেকে নিজেকে পবিত্র করবে এবং ঈমান ও সৎ আমলের দিকে 
ফিরে আসবে । 


5) এ! 4549৯ আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পৎপ্রদর্শন করি: অর্থাৎ 
সেদিকে তোমাকে পথ নিদেশ করি ও তোমার রবের অসন্তুষ্টির স্থান বাদ দিয়ে সন্তুষ্টির 
স্থানের সন্ধান দিই। 

১০০৩৯ যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর: অর্থাৎ যাতে তুমি সিরাতে মুস্তাকিম চিনার পরে 
আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে পারো । কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম তাকে যেই দিকে 
আহ্বান করেছিল ফিরআউন তা থেকে বিরত থাকলো । 

5০ গুখ। 8৯ অতঃপর তিনি তাকে মহা নিদর্শন দেখালেন: এখানে মহা নিদর্শন 
হলো জিনস বা শ্রেণি, যা অনেকগুলো নিদর্শন দেখানোর বিরোধী নয়। যেমনটি আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


৩220 4০8 ৫৯1১8 85 65 09) ৩৪৪ ১৪ ৩৯1 ৪৩০০ জগ 
অতঃপর মূসা তার হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং সাথে সাথেই তা এক অজগর সাপে 


পরিণত হলো । এবং তিনি তার হাত বের করলেন আর সাথে সাথেই তা দর্শকদের কাছে 
শুভ্র উজ্জ্বল দেখাতে লাগলো (সূরা আল আরাফ: ১০৭- ১০৮)। 


43৯ কিন্তু সে মিথ্যারোপ করলো: অর্থাৎ হককে মিথ্যারোপ করলো, এ. ৮৯ 
এবং অবাধ্য হলো: অর্থাৎ আদেশের অবাধ্য হলো। 


৩০৪ 


ধু ৬: 5 6৯ তারপর সে পিছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো: অর্থাৎ সে হকের 
বিরোধিতা ও প্রতিবিধান করতে প্রচেষ্টা চালালো । 

৬ (8 (48 তো) 59 ০১০০৯ অতঃপর সে সকলকে সমবেত করে 
ঘোষণা দিল । অতঃপর বললো, আমিই তোমাদের সবেচ্চি রব: তাদেরকে বোকা বানানোর 
পরে তারা তার বাতিলের সামনে অনুগত হলো ও তা মেনে নিলো। 

513 2০ু। 0৩৫ ঞ&| ১:০৯ অতঃপর আল্লাহ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন 
শীস্তিতে পাকড়াও করলেন: অর্থাৎ তার সেই শাস্তি দলীল ও ভীতি প্রদর্শনে পরিণত হলো 
এবং সেটি দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তিকে স্পষ্ট করলো । 

বু ০:৪৭ ৩৪ 55 এ$১ ০৯ ৩৯ নিশ্চয় যে ভয় করে তার জন্য তো এতে শিক্ষা রয়েছে: 
কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, একমাত্র সে ব্যক্তিই এই আয়াতগ্তলো ও 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলো থেকে উপকৃত হয় । যখন সে ফিরআউনের শাস্তি দেখবে, তখন সে 
জানবে যে, যে ব্যক্তিই অহংকার করবে ও অবাধ্য হবে এবং রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলার 
বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি প্রদান করবেন। আর 


যে ব্যক্তির অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় উঠে যাবে, তার নিকটে সকল নিদর্শন আসলেও সে 
তাতে ঈমান আনবে না। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[নল] 
ছা ০৪৮ (/) 151525 চি 3 (৬) 0১৬৫ 2৮ না 25 51 রা ৯ 
(1) ৮১৬০৪ ০০৬০০ রং ) ৯৬১ হা ৭) [05 (লও 
তো) :5০০৭ ৬ ১০ তা) [90০৭ ০৬৮০] 
রা 
৭৯:২৭- তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, না আসমান সৃষ্টি? তিনিই তা নি্মণি করেছেন 
৭৯:২৮- তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন । 


৭৯:২৯- আর তিনি এর রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ 
করেছেন 


৭৯:৩০- আর তিনি জমিনকে এর পর বিস্তৃত করেছেন। 
৭৯:৩১- তিনি তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণভুমি, 
৭৯:৩২- আর পৰ্তকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন 


৩০৫ 


৭৯:৩৩- এসব তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তগুলোর ভোগের জন্য । 
ই 

ব্যাখ্যা: 
যারা পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে ও আল্লাহ তাআলা পুনরায় যে শরীর তৈরি 
করে বলেন, 
সি তোমাদেরকে: হে মানুষ! ৫.0 04 45৯ সৃষ্টি করা কঠিন, না আসমান 
সৃষ্টি: যেই আসমান হলো, বিশাল, অনেক শক্তিশালী ও অনেক উঠুতে। 
৪২০ 29০ 0৬) ৬৫৯ তিনিই তা নির্মাণ করেছে। তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ 
করেছেন: এর আকার আকৃতিকে তিনি সুউচ্চ করেছেন। 
।$-$৯ আর সুবিন্যস্ত করেছেন: এটিকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে, যেখানে 
বিবেক বুদ্ধি হতবাক হয়ে যায়। 
$3 ০:০৯ আর তিনি এর রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন: আসমানের সকল স্থানে 
এর অন্ধকারকে ছড়িয়ে দেন। ফলে জমিনের দিকটাও অন্ধকার হয়ে যায়। 
ঁ $০-৯ ৫০19৯ এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন: অর্থাৎ যখন তিনি সূর্য উদিত 
করেন, তখন বিশাল আলো নিয়ে আসেন । ফলে মানুষজন তাদের দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ 
অর্জনে ছড়িয়ে পড়ে। 
কএ)১ 44 ০০১১1৩৯ আর তিনি জমিনকে এর পর: অর্থাৎ আসমান সৃষ্টির পরে, 
৫১৬১৯ বিস্তৃত করেছেন: এতে বিভিন্ন উপকারসমূহ জমা করেছেন । এর ব্যাখ্যাতে তিনি 
বলেন, 

3৫৬৭] 0৮1) ০5৫০৯ 


তিনি তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণভূমি। আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে 
প্রোথিত করেছেন: অর্থাৎ জমিনে দৃঢুভাবে স্থাপন করেছেন । সুতরাং আসমান সৃষ্টির পরে 
জমিনকে বিস্তৃত করা হয়েছে, যেমনটি পবিত্র আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু 
আসমান সৃষ্টি করার আগেই জমিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন, 


৩০৬ 


4০3 ১ 1957 ৩৮৯ ১৮% ৬ 555 25 ৬ 398৫ ৬৫ 0৯ 
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বলুন, তোমরা কি তাঁর সাথেই কুফারী করবে । যিনি জমিন সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং 
তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ তৈরী করছো? তিনি সৃষ্টিকুলের রব। আর তিনি ভুপৃষ্ঠে স্থাপন 
করেছেন অটল পর্ততমালা এবং তাতে দিয়েছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে এতে 
খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন সমভাবে যাচত্ঞাকারীদের জন্য । তারপর তিনি আসমানের প্রতি 
ইচ্ছে করলেন, যা (পূর্বে) ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি ওটাকে (আসমান) ও জমিনকে 
বললেন, তোমরা উভয়ে আসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা আসলাম 
অনুগত হয়ে (সূরা ফুসসিলাত: ৯-১১)। 


যেই সন্তা এই বিশাল আসমানসমূহ, এগুলোতে থাকা আলো ও বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র, ধুলাময় 
পুরু জমিন এবং সৃষ্টিদের জন্য জরুরী ও উপকারী বিষয়সমূহ সৃষ্টি করলেন, তিনি অবশ্যই 
দিবেন । যে ব্যক্তি সংকাজ করবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত । আর যে মন্দ কাজ করবে, 
সে যেন একমাত্র নিজেকেই তিরস্কার করে । এজন্য আল্লাহ তাআলা এর পরে প্রতিদানের 
কথা বর্ণনা করছেন । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


না 
১55: ৮০) ০৬০ ১০৭১। চি 69: 0৫) 5৪ 225] ৬৬ 1১৬৯ 
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রানা 
৭৯:৩৪- অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে 
৭৯:৩৫- মানুষ যা করেছে তা সে সেদিন স্মরণ করবে, 
৭৯:৩৬- আর জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে দর্শকদের জন্য 
৭৯:৩৭- সুতরাং যে সীমালজ্বন করে, 


৩০৭ 


৭৯:৩৮- এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় । 

৭৯:৩৯- জাহান্নামই হবে তার আবাস। 

৭৯:৪০- আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে 
বিরত রাখে 

৭৯:৪১- জান্নাতই হবে তার আবাস। 


ব্যাখ্যা; 

অর্থাৎ যখন বড় কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে ও মহাসংকট উপস্থিত হবে, যার সামনে সকল 
ধরনের সংকটই হালকা হয়ে যাবে, তখন পিতা তার সন্তানের কথা ভুলে যাবে, এক সাথী 
অন্য সাথীর কথা ভুলে যাবে এবং প্রত্যেকেই তার ভালোবাসার মানুষের কথা ভুলে যাবে। 


আর ভূ ০ 9331 3855 65 ৯ মানুষ যা করেছে তা সে সেদিন স্মরণ করবে: 
অর্থাৎ দুনিয়াতে ভালো মন্দ যা করেছে তা স্মরণ করবে। আর সে তখন তার নেকীর 
পরিমাণ এক সরিষা পরিমাণ বাড়ার জন্যও আকাংখা করবে, এবং পাপের পরিমাণ এক 
সরিষা পরিমাণ বাড়ার বিষয়েও সে চিন্তিত হবে । আর তখন সে জানতে পারবে যে, তার 
লাভবান হওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হলো, দুনিয়াতে যা করেছে সেটিই। শুধু 
আমলসমূহ ছাড়া দুনিয়ার সকল মাধ্যম ছিন্ন হয়ে যাবে। 


(55 ৩৭] (৯ 52:9৯ আর জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে দর্শকদের জন্য: অর্থাৎ 


সকলের জন্য প্রকাশ করা হবে । জাহান্নামীদের জন্য সে বের হবে, তাদেরকে ধরার জন্য 
সে প্রস্তুত হবে এবং তার রবের আদেশের অপেক্ষাতে থাকবে । 


৬৮ ৩ ৬৫৯ সুতরাং যে সীমালঙ্ৰন করে: অর্থাৎ যে ব্যক্তি বড় বড় পাপ কাজ করার 
দুঃসাহসিকতা দেখায় এবং আল্লাহর দেওয়া সীমার মধ্যে থাকে না, বরং সীমালজ্ঘন করে, 
র্জ(540 ৮] 3৯ আর দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়: অর্থাৎ আখিরাতের ওপর 
দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, যার ফলে তার প্রচেষ্টাই হয় দুনিয়ার জন্য, তার সব সময় 
ব্যয় হয় দুনিয়ার কাম্য বস্তু লাভ করার জন্য এবং সে আখিরাতকে ভুলে থাকে ও তার জন্য 
আমল করাকে বর্জন করে ভূ 5351 ৯ (৮ ৩৯ জাহাম্নামই হবে তার আবাস: 
অর্থাৎ যার অবস্থা এমন, তার জন্য জাহান্নামই হলো বাসস্থান । 

436৬ ২১০ ৩০ ৩৯ আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে: অর্থাৎ 
আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে এবং তার ন্যায়সংগত প্রতিদানকে ভয় করে, আর এই ভয় 
তার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে সে নিজের কুপ্রবৃত্তি থেকে বাধা দেয়, যেই 


৩০৮ 


কুপ্রবৃত্তি তাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বাধা দেয়, আর তার প্রবৃত্তি হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার অনুগামী, আর সে প্রবৃত্তি ও যেই বাসনা 
কল্যাণ থেকে বাধা দেয় সেগুলোর সাথে জিহাদ করে 


এ 9৬৯ জান্নাতই হবে: যেই জান্নাতে থাকবে সকল ধরনের কল্যাণ, আরাম ও 
নিয়ামত। 
৪95 এ৯ট তার আবাস: যে ব্যক্তির এমন বৈশিষ্ট্য হবে, তার জন্য আবাস। 
তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
না 
2, 
1986 0 55 0 চি ৫০) আছ ০6 58 এনা জু ৫) ৪৪৪ 
(৫5) [9৬০ 725০ 
[| 
৭৯:৪২- তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত সম্পর্কে, তা কখন ঘটবে? 
৭৯:৪৩- তা আলোচনার জ্ঞান কি আপনার আছে? 
৭৯:৪৪- এর প্রকৃত জ্ঞান আপনার রবেরই কাছে 
৭৯:৪৫- যে এটার ভয় রাখে আপনি শুধু তার সতর্ককারী । 


৭৯:৪৬- যেদিন তারা তা দেখতে পাবে সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়ায় মাত্র 
এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে! 


ব্যাখ্যা: 

অর্থাৎ একগুয়েমি ও পুনরুথানকে অস্বীকারকারীরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে 

দ্ 22৮]। ০৪৯ কিয়ামত সম্পর্কে: কখন সেই কিয়ামত সংঘটিত হবে? আল্লাহ তাআলা 
তাদের উত্তরে বলেন, ভূ 515১ ৩ ০4 ৮৪৯ তা আলোচনার জ্ঞান কি আপনার আছে: 
অর্থাৎ কিয়ামত কখন হবে তা জানা ও বর্ণনা করার পিছনে আপনার ও তাদের উপকার 


কী? এতে তো কোন ভালো ফলাফল নেই। এজন্য কিয়ামত সম্পর্কে বান্দাদের জানাতে 
তাদের দীন ও দুনিয়ার কোন কল্যাণ নেই। বরং তাদের থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার 


৩০৯ 


সময় গোপন রাখাতেই তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। তাই সকল সৃষ্টি থেকে সেই জ্ঞানকে 
গোপন করা হয়েছে, সেই জ্ঞান রয়েছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটে | তিনি বলেন, 
১2 4০০ এ| ৯ এর প্রকৃত জ্ঞান আপনার রবেরই কাছে: অর্থাৎ এর চুড়ান্ত জ্ঞান 
রয়েছে আপনার রবের নিকটেই। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 
% 3] 9 ভু 3 ০ 4০ জাত এ ৭ ০০০ এর ফি ৩৪ এসি 
0865 ৮ এ 49 ৪ ২ পি 3 ০৪০৭ 44 ৪ এপ 
95043 ০০৫ চা ৬5 ঞ ২৪ 4০ 
তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (বলে) তা কখন ঘটবে? বলুন, এ 
বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রবেরই নিকট । শুধু তিনিই যথাসময়ে সেটার প্রকাশ ঘটাবেন; 
আসমানসমূহ ও জমিনে সেটা ভারী বিষয়। হঠাৎ করেই তা তোমাদের ওপর আসবে । 


আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানী মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন, এ বিষয়ের 
জ্ঞান শুধু আল্লাহরই নিকট, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না (সুরা আল আরাফ: ১৮৭)। 


বু ১০০ ৫ ১১ এপ এ ৯ যে এটার ভয় রাখে আপনি শুধু তার সতর্ককারী: 
আপনার সতর্ক দ্বারা শুধু সেই উপকৃত হবে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের আগমনকে ভয় করে ও 
তার সামনে কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে ভয় করে। যার ফলে তাদের শুধু চিন্তা হলো 
কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ও তার জন্য আমল করা । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর 
ওপর ঈমান আনে না, সে এগুলোর পরোয়াই করে না, বরং সে একগুয়েমী করে । কেননা 
তার একগুয়েমীতার ভিত্তি হলো অবাধ্যতা ও মিথ্যারোপ করা। যার অবস্থা এই পর্যাঁয়ে 
পৌঁছেছে, তার উত্তর দেওয়া হলো অনর্থক ৷ আর হিকমতওয়ালা আল্লাহ তাআলা এ থেকে 
পবিত্র । 


৩১০ 


৩৫০১ 89 ০৯০ ৯০৯০০৪ 
৮০. সূরা আবাসা (মাক্কী, আয়াত ৪২) 


| ৩৪০ এ ৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
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৮০:১- তিনি ভ্রকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন 
৮০:২- কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি আসলো । 
৮০:৩- আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো, 
৮০:৪- অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত । 
৮০:৫- আর যে বেপরোয়া হয়েছে 
৮০:৬- আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন । 
৮০:৭- অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্ব নেই, 
৮০:৮- অপরদিকে যে আপনার কাছে ছুটে এলো 
৮০:৯- আর সে ভয়ও করে 
৮০:১০- আপনি তার থেকে উদাসীন হলেন; 
ব্যাখ্যা; 


এই পবিত্র আয়াতগুলো নাযিলের কারণ হলো, এক অন্ধ মুমিন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে জানার জন্য প্রশ্ন করলো । আর সেই সময়ে একজন 
ধনী মানুষও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসেছিল । আর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির হিদায়াতের জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন । ফলে তিনি সেই ধনী 
ব্যক্তির দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন এবং দরিদ্র অন্ধ সাহাবী থেকে একটু বিমুখ হলেন, এই 


৩১১ 


আশায় যেন সেই ধনী ব্যক্তিটি হিদায়াত লাভ করে এবং সে পরিশুদ্ধ হয়। কিন্তু এই কারণে 
আল্লাহ তাআলা তাকে নম্তরভাবে তিরস্কার করলেন। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, ধ৮০৯ তিনি ভ্রকুষঞ্চিত করলেন: অর্থাৎ তার মুখমণ্ডল ভ্রুকুঞ্চিত 


করলেন, ৪. %%৯ এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন: তার নিকটে অন্ধ সাহাবী আসার কারণে। 
তারপর তার দিকে মনোযোগ দেওয়ার ফায়দা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


্ব হুশ] ২১5৫ ৮১৯ আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, সে হয়ত: অর্থাৎ অন্ধ সাহাবী, 


৫৯, পরিশুদ্ধ হতো: অর্থাৎ খারাপ গুণাবলি থেকে নিজেকে পবিত্র করতো ও 
প্রশংসনীয় গুণাবলি দিয়ে নিজেকে গুণান্বিত করতো । 


ভ558001 &52 %% 3৯ অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে সে উপদেশ তার 
উপকারে আসত: লা তে হাতির নে আসনটি 
উপদেশ অনুযায়ী আমল করতো । 


এটি একটি বিরাট উপকারী বিষয় । আর এটিই হলো রসূলগণ প্রেরণ করার উদ্দেশ্য, এবং 
উপদেশদাতার উপদেশের উদ্দেশ্য । যে ব্যক্তি খুব প্রয়োজন মনে করে নিজেই আপনার 
নিকটে আসে, তার দিকেই মনোযোগ দেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বেশি উপযুক্ত । পক্ষান্তরে 
যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী হয়, কল্যাণের প্রতি তার আগ্রহ না থাকার কারণে যে ব্যক্তি জিজ্ঞেস 
করে না এবং জানতেও চায় না, এর চেয়ে উপধুক্ত ব্যক্তিদেরকে বাদ দিয়ে এমন ব্যক্তির 
পিছনে পড়ে থাকা আপনার জন্য উচিত হবে না। কেননা তাকে পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব 
আপনার ওপর নেই। যদি সে পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে সে যে মন্দ কাজগুলো করে, তার 
জন্য আপনাকে হিসাব দিতে হবে না। 


এটি একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতিকে প্রমাণ করে । সেটি হলো, অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য নিশ্চিত 
বিষয়কে পরিত্যাগ করা যাবে না। অনুরূপভাবে অনিশ্চিত কল্যাণের জন্য নিশ্চিত কল্যাণকে 
পরিত্যাগ করা যাবে না। সুতরাং অন্যদের তুলনাতে ছাত্রদেরকে এর দিকে বেশি মনোযোগ 
দেওয়া উচিত ও আগ্রহী হওয়া উচিত । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


দা 
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ছি চা 7) 5 ১৬৭ (22. (০) ০ 20) 9 (৫) ০০৮৮ তে 
ও 5৬5 তে) 0৬ 304৫3 তে ৭) ১5 6585 0/912853 ৩55 0৬) ৬ 
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দা 

৮০:১১- কখনো নয়, এটা তো উপদেশ বাণী 

৮০:১২- কাজেই যে ইচ্ছে করবে । সে এটা স্মরণ রাখবে, 

৮০:১৩- এটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে 

৮০:১৪- যা উন্নত, পবিত্র 

৮০:১৫- লেখক বা দূতদের হাতে 

৮০:১৬- (যোরা) মহাসম্মানিত ও নেককার । 

৮০:১৭- মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! 

৮০:১৮- তিনি তাকে কোন বন্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন? 

৮০:১৯- শুক্র বিন্দু থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন । অতঃপর তাকে সুগঠিত করেছেন 

৮০:২০- তারপর তিনি তার পথ সহজ করে দিয়েছেন 

৮০:২১- তারপর তিনি তাকে মৃত্যু দেন এবং তাকে কবরস্থ করেন 

৮০:২২- এরপর যখন ইচ্ছে তিনি তাকে পুনজীবিত করবেন। 

৮০:২৩- কখনো নয়, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি। 

৮০:২৪- অতঃপর মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করে! 

৮০:২৫- নিশ্চয় আমরা প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি 

৮০:২৬- তারপর আমরা জমিনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি 

৮০:২৭- অতঃপর তাতে আমরা উৎপন্ন করি শস্য 

৮০:২৮- আঙ্গুর, শাক-সবজি, 

৮০:২৯- যায়তুন, খেজুরগাছ 

৮০:৩০- অনেক গাছবিশিষ্ট উদ্যানসমূহ, 

৮০:৩১- ফল এবং গবাদি খাদ্য 
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৮০:৩২- এগুলো তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তদের ভোগের জন্য । 


ক - 


ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ 55২1! ১৩৯ কখনো নয়, এটা তো উপদেশ বাণী: এটি 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উপদেশ, এর মাধ্যমে তিনি তার বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়ে 
দেন, তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গ্তলো তাদের জন্য তিনি তার কিতাবে স্পষ্টভাবে বণনা 
করেন, ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথকে স্পষ্ট করেন। সুতরাং যখন এটি স্পষ্ট হলো, 


856১ 2 ৩০৪৯ তখন যে ইচ্ছে করবে, সে এটা স্মরণ রাখবে: অর্থাৎ এই অনুযায়ী 
আমল করবে । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 

ও 955 ৬৫৩ ৩825 2 ৬৯ (49 ৬ ৬ ৯3৯ আর বলুন, সত্য তোমাদের 
রবের কাছ থেকে আসে । কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে কুফরী করুক 
(সূরা আল কাহাফ: ২৯)। 

তারপর আল্লাহ তাআলা এই উপদেশের স্থান, তার বড়ত্ব ও উচ্চ মাদার কথা বর্ণনা 
করছেন। তিনি বলেন, এঁ225১ 01) 22% ৮৪০৮ এ১৯, এটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন 
লিপিসমূহে, যা উন্নত: অর্থাৎ এর মর্যাদা ও স্তর অনেক উন্নত। 

%€৪০$৯, পবিত্র: অর্থাৎ ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং শয়তানদের হাতের নাগাল পাওয়া 
থেকে অথবা তা থেকে কিছু গোপনে নেওয়া থেকে এটি পবিভ্র। বরং এটি রয়েছে, 
০ ১১৯ লেখক বা দূতদের হাতে: তারা হলেন, ফেরেশতাগণ, যারা হলেন, 
আল্লাহর মাঝে ও তার বান্দাদের মাঝে দূত। 


155৯ (যারা) মহাসম্মানিত: অর্থাৎ অনেক কল্যাণ ও বরকতের অধিকারী 85 
নেককার: তাদের অন্তর ও আমলসমূহ সৎ। 

এই সবগ্তলো হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কিতাবের হিফাযত করার অন্তভুক্তি। সেটি 
হলো, তিনি তার রাসুলগণের নিকটে দূত বানিয়েছেন সম্মানিত ও শক্তিশালী 
ফেরেশতাগণকে, সেখানে শয়তানের কোন রাস্তা রাখেননি । এই বিষয়গুলো এই কিতাবের 
ওপর ঈমান আনা ও এটিকে গ্রহণ করাকে আবশ্যক করে। কিন্তু এরপরেও মানুষ এটিকে 


অস্বীকার করে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, €452 € ৮০১ 1৯ মানুষ ধ্বংস 
হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ: অর্থাৎ আল্লাহর নেয়ামতের কতই না সে অকৃতজ্ঞ এবং হক স্পষ্ট 
হওয়ার পরেও কতই সে হকের অবাধ্যতাকারী! অথচ সে আসলে কে? সে আসলে অত্যন্ত 


৩১৪ 


দুবল সৃষ্টি, যাকে আল্লাহ তাআলা তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন । তারপর তাকে পরিমিত 
করে, তার সৃষ্টিকে সুগঠিত করেছেন এবং তাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে শক্তিশালী 
করেছেন। 


রব $৮ ৫75 (৯ তারপর তিনি তার পথ সহজ করে দিয়েছেন: অর্থাৎ তারপর তিনি 
তার জন্য দীন ও দুনিয়ার মাধ্যমকে সহজ করে দিয়েছেন । আর তাকে সঠিক পথের দিক 
নিদেশনা দিয়েছেন, তা স্পষ্টভাবে বণনা করেছেন এবং তাকে আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে 
পরীক্ষা করেছেন। 


৫০3 ধ্পা 8 ৯ তারপর তিনি তাকে মৃত্যু দেন এবং তাকে কবরস্থ করেন: অর্থাৎ 
তাকে দাফন করার মাধ্যমে সম্মানীত করেন। তাকে অন্যান্য প্রাণীদের মতো করেননি, 
যাদের মৃতদেহ জমিনের ওপরেই থাকে । 


১ 21৬) ৯ এরপর যখন ইচ্ছে তিনি তাকে পুনজীবিত করবেন; অর্থাৎ মৃত্যুর 
পরে প্রতিদান দেওয়ার জন্য আবার তাকে জীবিত করবেন । একমাত্র আল্লাহ তাআলাই 
মানুষদেরকে পরিচালনা করেন ও এই সকল কাজপগ্তলো করেন। এতে তার সাথে কোন 
শরীক নেই। কিন্তু মানুষ এরপরেও আল্লাহ তাআলা তাকে যা আদেশ করে তা পালন করে 
না এবং আল্লাহ তার ওপর যা ফরয করে তা পূরণ করে না। বরং সে সবর্দা ঘাটতিকারী 
হিসেবেই থেকে যায়। 

তারপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার খাবারের দিকে দৃষ্টি দিতে ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা 
করা, কীভাবে বিভিন্ন স্তর পার করে তা তার নিকটে আসে এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য 
তা সহজ করে দেন এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার কথা বলছেন। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, %৬০ 251 ০ উঁ পে) 4০০৮ এ! ৬টি 2895৯ 
অতঃপর মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করে। নিশ্চয় আমরা প্রচুর পরিমাণে পানি 
বর্ষণ করি: অর্থাৎ জমিনের ওপরে আমরা প্রচুর বৃষ্টিপাত করি। 


এ ০৯০১ 885 ৪৯ তারপর আমরা জমিনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি: উত্ভি 
উৎপন্ন করার জন্য । 

৪ ৩8৯ অতঃপর তাতে আমরা উৎপন্ন করি: বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু ও মজাদার 
খাবার । দব(-৯ শস্য: যত ধরনের শস্য রয়েছে তার সবগুলোই এর অন্তরক্ত। 

১৩4৪ 8589 ৫) :৯১$ ০$ ৯ আর আঙ্গুর, শাক-সবজি । যায়তুন, খেজুরগাছ: 


নিদিষ্ঠভাবে এই চার ধরনের খাবারের কথা বলার কারণ হলো, এগ্ডলোর উপকারিতা 
অনেক বেশি। 
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4৬ 90০5 ৯ অনেক গাছবিশিষ্ট উদ্যানসমূহ: অর্থাৎ এমন বাগানসমূহ, যাতে রয়েছে 
ঘন অনেক গাছ। 

দু $ 2859৯ আর ফল এবং গবাদি খাদ্য: 86 হলো যেসব ফল মানুষ খায়। যেমন, 
তীন ফল, আঙ্গুর, আপেল, বেদানা ইত্যাদি । আর 1৫ হলো, যা গবাদিপশু খাবার হিসেবে 
খায়। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, এ8৪০০:১) 2৪ ৩ ৯ এগুলো তোমাদের ও 
তোমাদের চতুস্পদ জন্তদের ভোগের জন্য: যেগুলো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করে তোমাদের 
অধীন করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই নিয়ামতগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করবে, সে অবশ্যই 
তার রবের শুকরিয়া আদায় করতে বাধ্য হবে এবং তার রবের অভিমুখী হতে, তার 


আনুগত্যের প্রতি মনোযোগী হতে প্রচেষ্টা চালাবে ও তার দেওয়া সংবাদগ্ডলোকে সত্যায়ন 
করবে। 


[নল] 
এ৮০$ ৮০) এডি 22 তে) ভা ৩ 0 5 0 তে 5050 ০০৬ 0 
৮৮৩ 0) 20248 5৮ £83 পাদ) আবি ১5 ১5 (5 ৫০ ৫৩ প৭) 2 
০81 (১ এপুঠ (3 55185 ৫) 256 ৪5 ৯ 83৩ তোৰ) 20 
ক ৫) 20০) 
আর 
৮০:৩৩- অতঃপর যখন বিকট আওয়াজ আসবে 
৮০:৩৪- সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে 
৮০:৩৫- তার মা ও তার বাবা থেকে 
৮০:৩৬- তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততি থেকে 


৮০:৩৭- সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই একটি গুরুতর অবস্থা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত 
করে রাখবে । 


৮০:৩৮- সেদিন অনেক চেহারা হবে উজ্জ্বল 
৮০:৩৯- সহাস্য ও প্রফুল্ল, 

৮০:৪০- আর সেদিন অনেক চেহারা হবে ধুলিধূসর। 
৮০:৪১- কালিমা সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে 


৩১৬ 


৮০:৪২- তারাই কাফির, পাপাচারী | 

ব্যাখ্যা: 

অর্থাৎ কিয়ামতের বিকট আওয়াজ আসবে, তখন মানুষজন ভয়াবহ অবস্থান দেখে তাদের 
অন্তরসমূহ ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে যাবে । আর তারা দেখবে যে, তখন পূর্বের কৃত আমলের 
অনেক প্রয়োজন । সেই সময়ে, 

2১ $%৯ মানুষ পালিয়ে যাবে: যে ব্যক্তি তার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় এবং যাকে সে 
সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার নিকট থেকেও সে পালিয়ে যাবে। 


459 ৯৮০৬ (৮০) ৮ 2 ৫৫) 51 ৩০% তার ভাইয়ের কাছ থেকে । তার মা 
ও তার বাবা থেকে । তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততি থেকে: এটি এজন্য হবে যে, 


এ ০৩ ১০৮ চি 592 09 ৯ 
সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই একটি গুরুতর অবস্থা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে 
রাখবে: অর্থাৎ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, শুধু নিজের মুক্তি নিয়েই চিন্তা করবে, অন্য 
কারো দিকে সে তাকাবে না। সেই সময়ে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে । তারা হলো, 
সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগা । সেদিন সৌভাগ্যবানদের মুখমণ্ডল হবে, এ৪০:-৯ উজ্জ্বল: 
তাদের চেহারাতে ফুটে উঠবে আনন্দ ও উজ্জ্বলতা । কেননা তারা তাদের মুক্তি ও নিয়ামত 
পাওয়ার কথা জানতে পেরেছে। তারা হবে সহাস্য ও প্রফুল্ল । 


র্55০ (2 55১ ১১১৩ ৯ আর সেদিন অনেক চেহারা হবে ধুলিধৃূসর: হতভাগাদের 
চেহারা হবে এমন । 

২১৯৯ সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে: অর্থাৎ সেগুলোকে ঢেকে দিবে এধঃ23৯ কালিমা: 
সেটি হলো, কালো অন্ধকার । তারা সকল ধরনের কল্যাণ পাওয়া থেকে নিরাশ হয়ে যাবে 
এবং তাদের দুর্ভাগ্যতা ও ধ্বংস সম্পর্কে জানতে পারবে । 


৫455৯ তারাই: অর্থাৎ এসব বৈশিষ্ট্য যাদের হবে, তারাই হলো ৪3০1 ১০৬01 ৯ 
কাফির, পাপাচারী: যারা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার করেছেন, তার 
আয়াতগুলোকে মিথ্যারোপ করেছে এবং তার হারাম বিষয়গুলোর ওপরে দুঃসাহসিকতা 
দেখিয়েছে। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই। নিশ্চয় তিনি 
মহাদাতা ও দয়ালু । আর সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য । 


৩১৭ 


5 25৫1 8)৯ 
৮১. সুরা আত তাকবীর (মাক্বী, আয়াত ২৯) 


৯0 ৩৯০ ০৮১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 

919 ৮) ৩০৪৫ ০৬৯৭ 19 তে) ০০৫৩৩ (| 15 0) 4335 ০৯৪] 9৯ 
1315 0) 4১/০০ ১০০] 1815 ০) ০১৫ ০১৪৬ 15 ৫) 4০৮৬ এ 
21 193 (৭) 43 ০১১ ্ (১) 4455 £552541 1১1 ড$) 5) 9৫৭ 
22 1919 0) 4০58 রি? 119 01) ২4০১ 25201191501) 4০০৪ 

06) ৩25৮6 ০ ৩০৩ 0৮) এ 

[3] 

৮১:১- যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে 
৮১:২- আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে 
৮১:৩- আর পর্ততসমূহকে যখন চলমান করা হবে 
৮১:৪- আর যখন দশমাসের গর্ভবতী উ্ট্রীপ্তলো উপেক্ষিত হবে 
৮১:৫- আর যখন বন্য পশুগ্তলো একত্র করা হবে 
৮১:৬- আর যখন সাগরকে আগ্নি-উত্তাল করা হবে 
৮১:৭- আর যখন আত্মাপ্তলোকে সমগোত্রীয়দের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে 
৮১:৮- আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে 
৮১:৯- কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল 
৮১:১০- আর যখন আমলনামাগুলো প্রকাশ করে দেয়া হবে । 
৮১:১১- আর যখন আসমানকে আবরণ মুক্ত করা হবে 
৮১:১২- আর যখন জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে, 
৮১:১৩- আর যখন জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে 


৩১৮ 


৮১:১৪- তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কী উপস্থিত করেছে? 


 ্্্ত) 
ব্যাখ্যা; 
অর্থাৎ যখন এই ভয়াবহ ঘটনাগুলো ঘটবে, সৃষ্টিদেরকে পৃথক করা হবে, তখন প্রত্যেকেই 
তার আখিরাতের জন্য ভালো মন্দ কী প্রেরণ করেছে তা জানতে পারবে । যখন কিয়ামতের 
দিন আসবে, তখন সূর্যকে গুটিয়ে নেওয়া হবে অর্থাৎ সেটিকে একত্রিত করে জড়ানো হবে, 
চন্দ্র খসে পড়বে । তারপর সূর্য ও চন্দ্রকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । 


বু ৩০১:৫৩| $১4| 119৯ আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে: অর্থাৎ সেগুলো পরিবর্তন 
হয়ে যাবে এবং সেগুলোর কক্ষপথ থেকে ঝরে পড়বে। 


৩১৫ এ] 115৯ আর পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে: অর্থাৎ প্রবাহিত 
বালিতে পরিণত হবে । তারপর তা ধুনিত পশমের মতো হবে । তারপর তা পরিবর্তন হয়ে 
বিক্ষিপ্ত ধুলিকনাতে পরিণত হবে এবং সেগুলো স্বস্থান থেকে চলমান হবে । 


বু ২৬০ ১4 1915৯ আর যখন দশমাসের গর্ভবতী উদ্থীগুলো উপেক্ষিত হবে: সেই 
গুরুত্ব দিতো এবং সবসময়ই সেগুলোর যত্ব নিতো । কিন্তু তাদের নিকটে এমন কিছু 
ঘটবে, যা তাদেরকে সেগুলো থেকে অমনোযোগী করে রাখবে । এখানে দশমাসের গভবতী 
উন্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। কারণ এই সময়েই উদ্তী তার বাচ্চা প্রসব করে, আর এমন ্্রী 
হলো তখনকার সময়ে আরবদের নিকটে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ । এখানে প্রতিটি 
মূল্যবান সম্পদের অর্থকে বুঝানো হয়েছে। 

4১০১ ০১১ 15৯ আর যখন বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে: কিয়ামতের দিনের 
জন্য সেগুলোকে জমা করা হবে, যাতে করে আল্লাহ তাআলা তাদের এক পশুর থেকে 
আরেক পশুর কিসাস গ্রহণ করিয়ে দেন। আর বান্দারা আল্লাহ তাআলার ন্যায়পরায়ণতা 


দেখতে পাবে । এমনকি শিংওয়ালা পশুর থেকে শিংবিহীন পশুর কিসাস গ্রহণ করাবেন, 
তারপর তিনি তাদেরকে বলবেন যে, তোমরা মাটি হয়ে যাও। 


রব ২১/-৩ ১০ 1 ৯ আর যখন সাগরকে অগ্নি উত্তাল করা হবে: অর্থাৎ সাগরে আগুন 
লাগিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সেটি বিশাল আকারের হওয়ার পরেও তা আগুনে পরিণত 
হয়ে জ্বলতে থাকবে । 

রব ৬5) ০১৪ 109৯ আর যখন আত্মাগুলোকে সমগোত্রীয়দের সাথে মিলিয়ে দেয়া 
হবে: প্রত্যেক আমলকারীকে তার মতো অনুরূপ আরেকজনের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। 


৩১৯ 


সুতরাং নেককার ব্যক্তিদেরকে নেককারদের সাথে মিলানো হবে আর পাপাচারদেরকে 
পাপাচারদের সাথেই মিলানো হবে। আর মুমিনদেরকে সুন্দর চক্ষুধারী হুরদের সাথে 
মিলানো হবে। আর কাফিরদেরকে শয়তানদের সাথে মিলানো হবে। যেমনটি আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

152) ০68 5115550509৩ ৯ 
আর কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (সুরা আয 
যুমার: ৭১) । তিনি আরো বলেন, 

15) বশ এ 83 ৩৮0 3৯ 

আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে 
নিয়ে যাওয়া হবে (সুরা আয যুমার: ৭৩)। তিনি আরো বলেন, 

রঁ61505150 0850155৯51৯ 
(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) একত্র করো জালিম ও তাদের সহচরদেরকে (সুরা আস 
সাফফাত: ২২)। 
৬455 8554১৭01১19 ৯ আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: জাহেলী 
যুগে অজ্ঞ মানুষজন একমাত্র দারিদ্রতার ভয় বাদে অন্য কোন কারণ ছাড়াই মেয়েদেরকে 
জীবন্ত কবর দিতো । 
কিয়ামতের দিনে সেই মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে ভঁ 45 ১ 3৬৯ কী অপরাধে 
তাকে হত্যা করা হয়েছিল: আর এটি সুবিদিত যে, সেই মেয়ের কোন পাপ নেই। এর 
মাধ্যমে মূলত হত্যাকারীকে তিরস্কার ও অপমান করা হবে। 
€০০]| 1519 ৯ আর যখন আমলনামাগুলো: যেগুলোতে আমলকারীরা ভালো মন্দ যা 


করেছে সবই থাকবে, সেগুলো 4১:4৯ প্রকাশ করে দেয়া হবে: আমলকারীর নিকটে 
দিয়ে দেওয়া হবে । কেউ কেউ তার আমলনামা পাবে তার ডানহাতে । আবার কেউ কেউ 
বাম হাতে বা পিছন দিকে থেকে পাবে । 


০০১৫ 25501 1519৯ আর যখন আসমানকে আবরণ যুক্ত করা হবে: অর্থাৎ তার 
আবরণ দূর করা হবে । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 


90 2 ৪ 65৯ 
আর সেদিন মেঘমালা দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ হবে (সুরা আল ফুরকান: ২৫)। 


৩২০ 


তিনি আরো বলেন, 


ক 0 এ না ওঠ (৯ 
সেদিন আমরা আসমানসমূহকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর (সূরা 
আল আম্িয়া: ১০৪) । তিনি আরো বলেন, 
4০৫55 45000 ও ডি কর আগ ০৯১৭৩ 23 ৬৮ ও 15038 ৬০৯ 
আর তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত জমিন থাকবে 
তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে (সূরা 
আয যুমার: ৬৭)। 
বু ২১০৬৩ (2৯০ 151$ ৯ আর যখন জাহান্নামকে প্রজ্ঞলিত করা হবে: অর্থাৎ জাহান্নামকে 
প্রজ্বলিত করা বে এবং সেটি এমনভাবে জ্বলতে থাকবে যা আগে কখনো এভাবে জ্বলেনি। 
€ ৩০টা পুশ গু ৯ আর যখন জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে: মুক্তাকীদের জন্য 
নিকটবর্তী করা হবে । 
(১: ৬০৩৯ তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে: এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই উদ্দেশ্য । কেননা 
শর্তমূলক বাক্যে এমনটি বলা হয়েছে। 


্ ২১/৮ ৬৯ সে কী উপস্থিত করেছে: তার জন্য সে কী আমল প্রেরণ করেছে। 
যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 
ভ(1১9৩-199 515455৯ 
তারা যা আমল করেছে তা উপস্থিত পাবে (সুরা আল কাহাফ: ৪৯) । 

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনের যেই বৈশি্ট্যগ্তলো বর্ণনা করলেন, সেগুলো এমন 
বৈশিষ্ট্য, যার কারণে অন্তরসমূহ ভয়ে ভীত হয়ে যায়, দুঃখ কষ্ট প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, 
শিরাসমূহ প্রকম্পিত হয় এবং ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আর এগুলো সেই দিনের জন্য 
প্রস্তুতি গ্রহণ করতে জ্ঞানীদেরকে উৎসাহিত করে এবং তিরস্কারকে আবশ্যক করে এমন 
সকল বিষয় থেকে তাদেরকে সতর্ক করে। এজন্য সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন, কেউ 


যদি স্বচক্ষে কিয়ামতের দিনকে দেখতে চায়, তাহলে সে যেন সুরা আত তাকবীর নিয়ে 
গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[1 
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1১ | শ05 (1৮) ০4 সু 980 0) ০৮ টা (০) ০৮৫০ ৫ ১১৯ 
নি 0" ) ৩ ০৯১ ও ৪ 2 ৬3 0৭১ 8226 253 ০ ৫] 0) ০০৪ 
তড ৯১ ১ () ১ 38১৬ 167 ১০৭ (৩৮৮০ ১9 1) ৬ 
১ ২19 ৬07) 6455 2 0০) ১9 905 35 5৯ ড3 তে £) ৩০০৪ শি 
০0 21 204 ৩ মা 05212810590) ৮ 2 55 এ ৪৮৯) (৬) 9] 
0৭) ০:৯| 
পরা 
৮১:১৫- সুতরাং আমি শপথ করছি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের, 
৮১:১৬- যা চলমান, অদৃশ্য 
৮১:১৭- শপথ রাতের যখন তা শেষ হয় 
৮১:১৮- শপথ প্রভাতের যখন তার আবির্ভাব হয় 
৮১:১৯- নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী 
৮১:২০- যে শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মযাঁদাসম্পন্ন 
৮১:২১- মান্যবর, সেখানে সে বিশ্বস্ত 
৮১:২২- আর তোমাদের সাথী পাগল নন 
৮১:২৩- তিনি তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন 
৮১:২৪- তিনি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয় 
৮১:২৫- আর এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়। 
৮১:২৬- কাজেই তোমরা কোথায় যাচ্ছ? 
৮১:২৭- এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ 
৮১:২৮- তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। 
৮১:২৯- আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছে করেন। 
_€ ৮ 


ব্যাখ্যা; 
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আল্লাহ তাআলা সেই নক্ষত্রসমূহের শপথ করছেন, যেগুলো পূবদিকে নক্ষত্রসমূহের 
স্বাভাবিক চলা থেকে পিছনে পড়ে । সেই চলাচলকারী নক্ষত্রগ্তলো হলো সাতটি: সূ, চন্দ্র, 


শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শনি ও বুধ । এই নক্ষত্রগুলোর দুই ধরনের চলন রয়েছে । এক 
হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ পূর্বদিকে চলন । 

আল্লাহ তাআলা এগুলো পশ্চাদপসরণের অবস্থা দিয়ে, এগুলোর চলাচল করা ও দিনের 
মাধ্যমে এগুলোর আলোকিত হওয়া দিয়ে এগুলোর শপথ করছেন। আবার এটি দিয়ে 
চলাচলকারী নক্ষত্রসহ অন্যান্য সকল নক্ষত্র উদ্দেশ্য হতে পারে । 


রব ০: 13] 9309৯ শপথ রাতের যখন তা শেষ হয়: অর্থাৎ যখন তা চলে যায়। 
আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, যখন রাতের আগমন ঘটে । 


(291১1 ৮219 ৯ আর শপথ প্রভাতের যখন তার আবির্ভাব হয়ঃ অর্থাৎ যখন দিনের 
আলামত স্পষ্ট হয় এবং একটু একটু করে আলো বের হতে থাকে, এমনকি তা 
পরিপূর্ণভাবে বের হয় এবং সূর্য উদিত হয়। এগুলো বিরাট নিদর্শনসমূহ। আল্লাহ তাআলা 
এগ্তলোর শপথ করে কুরআনের মযাদা ও বড়ত্ব বর্ণনা করছেন। আর এটিকে তিনি 
বিতাড়িত শয়তান থেকে হিফাযত করেছেন । তিনি বলেন, 


0254 ৩১০3 4১8 £৯ নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী: সেই 


রাসূল হলেন জিবরাইল আলাইহিস সালাম, যিনি আল্লাহর নিকট থেকে এটি নিয়ে 
এসেছেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


০ ০০৪৩ এও পভ (খাটি ৫9 09] & 95 0৭) ভেুজী। 4০ 05) 219৯ 
0145) 02953 


আর নিশ্চয় এটা (আল-কুরআন) সৃষ্টিকুলের রব হতে নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত রূহ (জিবরীল) 
তা নিয়ে নািল হয়েছেন। আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে 
পারেন (সুরা আশ শুআরা: ১৯১-১৯৪)। 

এখানে সেই রাসূলকে সম্মানিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তার রয়েছে অনেক মহৎ 
গুণাবলি ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যসমৃহ । আর তিনি হলেন সবশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা, আর আল্লাহ 
তাআলার নিকটে তার রয়েছে অন্য সকল ফেরেশতাদের চেয়ে উচ্চ মযাদা । 


298 ১ ৯ যে শক্তিশালী: আল্লাহ তাআলা তাকে যে আদেশ দেন সেই সব কাজে 
তিনি শক্তিশালী । তার শক্তির উদাহরণ হলো, তিনি লূত আলাইহিস সালামের জাতিকে 
তাদেরকেসহ তাদের ঘরবাড়ি উল্টিয়ে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন। 


৩২৩ 


১] ও১ 43০ ৯ আরশের মালিকের নিকট: জিবরাইল আলাইহিস সালাম হলেন 
যেগুলো আল্লাহ তাআলা একমাত্র তাকেই দান করেছেন। 


৬১৩৯ মরযাদাসম্পন্ন: সকল ফেরেশতাদের মর্যাদার ওপরে রয়েছে তার মর্যাদার স্তর। 


বু 2 ৫০3৯ মান্যবর, সেখানে: জিবরাইল আলাইহিস সালাম হলেন উর্ধ্বজগতে 
মান্যবর। তার নিকটে নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের বাহিনী রয়েছে। তার আদেশ তারা 
কাযকর করেও তার মতকে তারা মান্য করে। 


র০ষ্টি বিশ্বস্ত: অর্থাৎ তিনি আমানতদার ও তাকে যা আদেশ করা হয় তাই তিনি পালন 
করেন, কোন বাড়তিও করেন না, আবার কোন কমতিও করেন না এবং তাকে দেওয়া 
সীমা তিনি লংঘন করেন না। এই সবগুলোই আল্লাহ তাআলার নিকটে কুরআনের 
মযাদাকে প্রমাণ করে। কেননা কুরআন দিয়ে তিনি এই সম্মানিত ফেরেশতাকে 
পাঠিয়েছেন, যেই ফেরেশতার রয়েছে এমন পরিপূর্ণ গুণাবলি । আর স্বভাবত রাজা 
বাদশাহরা সম্মানিত মানুষকে প্রেরণ করেন একমাত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ও গুরুত্বপূর্ণ 
বার্তা দিয়েই। 

৯৮০5৪ ৯ আর তোমাদের সাথী: অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
€১৯-০৯ পাগল নন: যেমনটি বলে থাকে তার রিসালাতকে অস্বীকারকারী শত্রুরা । 
তারা তার সম্পর্কে এমন কথা বলে, যেগুলোর মাধ্যমে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সবচেয়ে বিবেকবান মানুষ, সবচেয়ে উত্তম মতের অধিকারী ও 
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সত্যভাষী মানুষ । 


 ৩ল। 3৬ 5 ১3৯ আর তিনি তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন: অর্থাৎ 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামকে স্পষ্ট দিগন্তে 
দেখেছেন, যেটি হলো উচ্চ দিগন্তে, যাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। 


০ ০৯] ৬০ 5৯ ৮০৯ তিনি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়: অর্থাৎ আল্লাহ 
তাআলা তার ওপর যে অহী করেছেন সেগুলোর বিষয়ে তিনি অভিযুক্ত নন যে, তিনি তাতে 
কিছু বাড়িয়ে দিয়েছেন বা কিছু কমিয়ে দিয়েছেন বা কিছু গোপন করেছেন । বরং তিনি 
হলেন আসমানবাসী ও জমিনবাসীর দিকে বিশ্বস্ত, যিনি তার রবের রিসালাত পরিপূর্ণভাবে 
পৌঁছে দিয়েছেন, তিনি তাতে কোন কৃপণতা করেননি । ধনী-গরিব, রাজা প্রজা, পুরুষ 
নারী, শহরবাসী বেদুঈন কারো মাঝেই তিনি সেগুলো পৌঁছাতে কোন কৃপণতা করেননি । 
এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাকে পাঠিয়েছিলেন নিরক্ষর ও অজ্ঞ সম্প্রদায়ের নিকটে, কিন্তু 


৩২৪ 


তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করার সময়ে তারাই পরিণত হয়েছিলেন 
রব্বানী আলেমে এবং বিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিতে । তাদের নিকটেই ছিল সবোচ্চি জ্ঞান এবং সৃক্ষ 
জ্ঞান ও বুঝ একমাত্র তাদের থেকেই এসেছিল। আরা তারাই হলেন শিক্ষক, আর তারা 
ব্যতীত অন্যান্যরা হলো তাদেরই ছাত্র । 


৮) ০০০৫৪ ০১ ১ ০৩৯ আর এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়: আল্লাহ 
তাআলা এই দুই রাসূলের কথা বর্ণনা করে তার কিতাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত বর্ণনা 
করলেন, যেই দুই রাসূলের মাধ্যমে এই কিতাব মানুষের কাছে পৌঁছেছে, আর আল্লাহ 
তাআলা তাদের প্রশংসা করলেন। তারপর এখানে তিনি তার কিতাবের সত্যতাকে 
প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন সকল ত্রুটি ও কমতিকে প্রতিহত করছেন। 


তিনি বলেন, এ৩১:১৭ ০: ৯ কাজেই তোমরা কোথায় যাচ্ছ: কীভাবে এগুলো তোমাদের 
অন্তরে আসে এবং সত্যটা তোমাদের স্মরণশক্তি থেকে কোথায় চলে যায় যে, তোমরা 
ও সবচেয়ে বাতিলের স্তরের? এটি তো শুধু বাস্তবতাকে উল্টিয়ে দেওয়া। 


বু ০:৯]এ|] 5১ ১! ৪১ ১৯ এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ: যা দিয়ে তারা তাদের 
রব, তাঁর যে পরিপূর্ণ গুণাবলি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারে, আর সকল ধরনের 
ক্রুটি, কমতি ও দৃষ্টান্ত পেশ করা থেকে তাদের রবকে মুক্ত করতে পারে, আর এর মাধ্যমে 
আদেশ নিষেধ ও তার বিধান সম্পর্কে জানতে পারে, আর সৃষ্টিগত ও শরীআতগত বিধান 
সম্পর্কে জানতে পারে । মোটকথা, যাতে এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ 
সম্পর্কে জানতে পারে এবং সেই অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে উভয় জগতের সৌভাগ্য 
অর্জন করতে পারে। 


€ 53 93 25 ১৯ তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য: 
অর্থাৎ ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথ ও গোমরাহী থেকে হিদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরে যে সরল 
পথে চলতে চায় তার জন্য । 


৩:৯0০৭| 4১ এ 25৫ 031 59১০৪ ৬$ ঈ আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না 

সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছে করেন: আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই কাধকর হবে। তার 

বিরোধিতা করা অথবা তাতে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। এই আয়াতসহ অনুরূপ 

আয়াতগুলোতে কাদারিয়া ও জাবরিয়া এই দুই দলেই প্রতিউত্তর রয়েছে, যেমনটি এমন 

আলোচনা পৃবেই বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত । আর সকল 
€সা আল্লাহ তাআলার জন্য । 


৩২৫ 


৪৫ ৬ 
্ পে 


2285 ৫89 ১৬০2১৯৪১৯০৭ 
৮২. সুরা আল ইনফিতার (মাক্বী, আয়াত ১৯) 


৯0 ৩০ 01৮১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[3] 
১20115৮১4০০ ১০] 95 0) ৩০৪৪ ৮51 195 0) 422 এ] 9 
০) ৩১০ ৩০৪ ড ০৫ ৬০ ৫) 4০০৪ 
নর 
৮২:১- যখন আসমান বিদীর্ণ হবে 
৮২:২- আর যখন নক্ষত্রমগ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, 
৮২:৩- আর যখন সাগরগুলো বিস্ফোরিত করা হবে, 
৮২:৪- আর যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে 
৮২:৫- তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গিয়েছে। 
১ 
ব্যাখ্যা: 


যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে যাবে, নক্ষব্রমণ্তলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে ও তার 
সৌন্দর্য শেষ হয়ে যাবে, সাগরপগুলো বিস্ফোরিত হয়ে একটি সাগরে পরিণত হবে, আর 
কবরসমূহ উন্মোচিত হবে যে, তার মাঝে যেসব মৃতরা আছে তাদেরকে সে বের করে 
দিবে, তারপর তাদের আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ তাআলার 
সামনে একত্রিত করা হবে, তখন পর্দা সরে যাবে এবং যেগুলো গোপন ছিল তা আর 
গোপন থাকবে না। আর তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে, তার কাছে যেই উপকারিতা ও 
ক্ষতি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে। আর তখন জালিমরা তাদের বাতিল আমলগুলো দেখে 
এবং তাদের নেকীর পাল্লা হালকা হওয়া, জুলুমসমূহের পরিমাণ ভারী হওয়া এবং তার 
নিকটে তার খারাপ কাজসমূহ হাযির হওয়া দেখে তারা তাদের হাত কামড়াবে । আর তারা 
তখন তাদের ওপর স্থায়ী দুর্ভাগ্যতা ও চিরস্থায়ী আযাব আসা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে 
যাবে । আর মুস্তাকীরা, যারা সৎ আমল পাঠিয়েছে, তারা সফলকাম হবে, তারা স্থায়ী 
নিয়ামত লাভ করবে ও জাহান্নামের শান্তি থেকে নিরাপদে থাকবে । 


৩২৬ 


তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
না 
01.) ৬৮৪১০ (৩ 85 বে) ৩০ ৩৯৫৩ 4১৩ ০) এ এ ঢ 2৯৮ 
0) 8১৬ ৬ ০০ 01) এ৩ 55 
[নু] 
৮২:৬- হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো? 


৮২:৭- যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য 
করেছেন 


৮২:৮- যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। 

৮২:৯- কখনো নয়, তোমরা তো প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে থাক 

৮২:১০- আর নিশ্চয় তোমাদের ওপর সংরক্ষকগণ রয়েছে। 

৮২:১১- সম্মানিত লেখকবৃন্দ 

৮২:১২- তারা জানে তোমরা যা কর। 

ব্যাখ্যা: 

যেসব মানুষ তার রবের হক আদায়ে কমতি করে এবং তার অসন্তুষ্টির কাজে 
দুঃসাহসিকতা দেখায় তাদেরকে তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

৯৪১৪ 459 455 ৩ ০০০ (৬৯ হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব 
সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো: এর কারণ কি তার হক আদায়ে তোমার অবহেলা করা, নাকি 
তার আযাবকে হেয়জ্ঞান করা নাকি তার প্রতিদান দেওয়াতে তোমার ঈমান না থাকা? 
তিনি কি সেই সত্তা নয়, 9 এ1$-$ 4421. 5411৯ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
তোমাকে সুঠাম করেছেন: অর্থাৎ সবেত্তিম আকৃতিতে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। 
€)০৯, এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন: অর্থাৎ সুনিপুনভাবে তিনি তোমাকে সবেত্তিম 


আকৃতিতে গঠন করেছেন । সুতরাং সেই নিয়ামতদাতার নিয়ামতকে অস্বীকার করা অথবা 
সেই ইহসানকারীর ইহসানকে অস্বীকার করা কি তোমার জন্য শোভা পায়? এটি তো শুধু 


৩২৭ 


তোমার অজ্ঞতা, জুলুম, অবাধ্যতা এবং অন্যায়কেই প্রমাণ করে । তুমি আল্লাহ তাআলার 
ংসা করো যে, তিনি তোমাকে কুকুর অথবা গাধা অথবা অন্য কোন প্রাণীর আকৃতিতে 
সৃষ্টি করেননি । এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ৫) 2 ৩ 2০৮ ডাঁ এ৯ যে 
আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
৬30৬ 5554৫ এ$ ১৩৯ কখনো নয়, তোমরা তো প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে 
থাক: অর্থাৎ এই উপদেশ দেওয়ার পরেও তোমরা সবাই প্রতিদান দেওয়াকে মিথ্যারোপ 
করে থাক। অথচ তোমরা যা আমল কর সেগুলোর অবশ্যই নিসাব নেওয়া হবে। আর 
তোমাদের কথা ও কাজকে লিপিবদ্ধ করেন এবং তোমরা যা কর, তার সবই তারা 
জানেন। এতে অন্তরের আমল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল উভয়ই অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং 
তোমাদের উচিত হলো, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


না 

ড$ 0৩) ৩2311 6 ৬১০ 05) লিল ভু এক 315 (৮) চল ক 9591 ৩৯ 

6 0১ ৩৪১0। (৬ 295 6680৯) ৩৪১। ০ এ) 5017) 020 ৮ (১ 

04) 45 ও ৬৩ ০ ০৫৪ 4৬ ২ 

আর 

৮২:১৩- পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে 

৮২:১৪- আর নিশ্চয় পাপাচারীরা থাকবে প্রজ্বলিত আগুনে । 

৮২:১৫- তারা সেখানে প্রবেশ করবে প্রতিদান দিবসে । 

৮২:১৬- আর তারা সেখান থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। 

৮২:১৭- আর কিসে আপনাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী? 

৮২:১৮- তারপর বলি, কিসে আপনাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী? 


৮২:১৯- সেদিন কোন মানুষ অন্য মানুষের জন্য কোন কিছুর ক্ষমতা রাখবে না। আর 
সেদিন সকল বিষয় হবে আল্লাহর কর্তৃত্রে। 


ক 


ব্যাখ্যা: 


৩২৮ 


99৯1৯, পৃণ্যবান দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, যারা আল্লাহর হকও আদায় করে আবার 

বান্দাদের হকও আদায় করে এবং সর্বদাই অন্তরের আমলসমূহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
নেকীর কাজ করে। এই সকল ব্যক্তিদের প্রতিদান হলো, দুনিয়ার জগত, 

বারযাখী জগত ও স্থায়ী আখিরাতের জগতে অন্তর, রূহ ও শরীরে নিয়ামত প্রাপ্তি। 


দু 94 ৩1০৯ আর পাপাচারীরা: যারা আল্লাহর হক ও বান্দাদের হক আদায় করাতে 


ঘাটতি করেছে, যাদের অন্তর ও আমলসমূহ খারাপ হয়ে গেছে, তারা ভূ ৮: 2) 
থাকবে প্রজ্ববলিত আগুনে: অর্থাৎ দুনিয়ার জগতে, বারযাখী জগতে ও স্থায়ী আখিরাতের 
জগতে তারা থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শান্তিতে । 


১০৫৯ তারা সেখানে প্রবেশ করবে: এবং তাদের সেখানে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে 


ক: (১৯ প্রতিদান দিবসে: অর্থাৎ যেদিন আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়া হবে 
সেদিনে। 


০০০ (৯ ৬ ৯ আর তারা সেখান থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না: বরং 
তারা সেখানেই থাকবে, সেখান থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না । 

5501 06 ৩ 82 50 0৬) ০501 (5 ড ঞস ৪৩৯ আর কিসে আপনাকে 
জানাবে প্রতিদান দিবস কী? তারপর বলি, কিসে আপনাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী: 
এতে সেই দিনের ভয়াবহ অবস্থা প্রমাণিত হয়, যাতে মানুষের মন দিশেহারা হয়ে যাবে । 


৩ ০০ ০১ 4 369৯ সেদিন কোন মানুষ অন্য মানুষের জন্য কোন কিছুর 
ক্ষমতা রাখবে না: যদিও সে তার নিকটাত্মীয় অথবা খুবই ভালোবাসার মানুষ হোক না 
কেন। বরং প্রত্যেকেই শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে । সে অন্যের মুক্তির জন্য কোন 
আবেদন করবে না। 


455) 5413৯ আর সেদিন সকল বিষয় হবে আল্লাহর কর্তৃত্বে: আল্লাহ তাআলাই 
বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করবেন এবং জালিমের থেকে মাযলুমের হক ফিরিয়ে দিবেন। 
আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত । 


৩২৯ 


5 ৫5 ০52৭ ৪)৯০ ০ 
৮৩. সূরা আল মুতাফফিফীন (মোক্বী, আয়াত ৩৬) 
সিিঠ। ০০ 49198 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[3 
3১55 15 0) ০555 ০০৫] 61921 19] 8300) ৩221) 033৯ 
6১865 ৫১ 095০ 098 ৫) ০৯১০ চা এএএা ঠ5 টা পে) ৩০১০০ ০১৯১ 
0) ৩০০৬] 22] ০৫৫ 
[7] 
৮৩:১- দুভোঁগি তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয় 
৮৩:২- যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্মাত্রায় গ্রহণ করে, 
৮৩:৩- আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। 
৮৩:৪- তারা কি বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুথিত হবে। 
৮৩:৫- এক মহা দিবসে 
৮৩:৬- যেদিন মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের সামনে দাঁড়াবে । 
ব্যাখ্যা: 
৫39 শব্দটি আযাব ও হুমকি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। মুতাফফিফীন বা মাপে কম 
দানকারীদের জন্য: তারপর আল্লাহ তাআলা মুতাফফিফীনের ব্যাখ্যাতে বলেন, 
১০৫ 1911 19 5১5 ৯ যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময়: মানুষের 
নিকটে তাদের যেই হক থাকে সেটি মানুষদের নিকট থেকে যখন তারা গ্রহণ করে, তখন 


€১১১১-::৯ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে: কোন ধরনের কমতি ছাড়াই পূর্ণ পরিমাণে গ্রহণ 
করে। 


৩৩০ 


ভ-১3:১$ 9 ১9 1) ৯ আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়: 
তাদের নিকটে মানুষদের যেই হক রয়েছে সেটি যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন 
করে দেয়, এ১১১৮-৯ তখন তারা কম দেয়: অর্থাৎ তারা মাপ ও ওজন যন্ত্র দিয়ে কম 


করে দেয় অথবা মাপ ও ওজন যন্ত্র পূর্ণ করে না। এটি হলো মানুষদের সম্পদ চুরি করার 
ও তাদের সাথে ইনসাফ না করা । 


যারা মাপ ও ওজনে কম দেওয়ার মাধ্যমে মানুষদের ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাদের জন্য যদি 
এমন হুমকি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে মাপ ও ওজনে কম দানকারীর চেয়ে যারা মানুষের 
সম্পদ জোরপূর্বক গ্রহণ করে অথবা চুরি করে, তাদের জন্য এমন হুমকি দেওয়া তো 
আরো বেশি যুক্তিযুক্ত । 


এই পবিত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, মানুষ যেমন নিজের হক অন্য মানুষের নিকট থেকে 
গ্রহণ করে, ঠিক তেমনই তার নিকটে অন্য মানুষের যেসব সম্পদ ও লেনদেন রয়েছে, 
সেগুলো তাদেরকে দিতে হবে । আবার এতে প্রমাণ ও বক্তব্যও অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ 
সাধারণভাবে বাদী ও বিবাদী প্রত্যেকেই যেমন দলীল প্রমাণ দেওয়ার মাধ্যমে নিজের 
সম্পদ নেওয়ার প্রতি আগ্রহী হয়, ঠিক তেমনই তার জন্য আবশ্যক হলো, বিবাদীর 
দলীলসমূহও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা, যা সে জানে না। আর তার জন্য আবশ্যক হলো, সে 
যেমন নিজের দলীলগ্লো পযবেক্ষণ করে, তেমনভাবে সে যেন বিবাদীর দলীলসমূহও 
পর্যবেক্ষণ করে । আর এমন স্থানেই কোন মানুষের তার পক্ষপাতিত্ব ও জুলুম থেকে তার 
ইনসাফ সম্পর্কে জানা যায়, তার অহংকার থেকে বিনয় ও নিরুদ্ধিতা থেকে তার বিবেক 
সম্পর্কে জানা যায়। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে সকল ধরনের কল্যাণের তাওফীক 
চাচ্ছি। 


তারপর আল্লাহ তাআলা মাপ ও ওজনে কম দানকারীদেরকে হুমকি দিচ্ছেন এবং তাদের 
অবস্থা ও তারা সেই অবস্থাতে অবস্থান করছে তা নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলেন, 

কঁ| 21 ০3 ১8 0 ০) 0০86 25 ৫) ৩৯০৪০ 1 এন ভা এডি 
তারা কি বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুখিত হবে। এক মহা দিবসে । যেদিন মানুষ 
সৃষ্টিকুলের রবের সামনে দাঁড়াবে: মাপে ও ওজনে কম দেওয়ার দুঃসাহকিতা তারা দেখায় 
আখিরাতের ওপর তাদের ঈমান না থাকার কারণে । অন্যথায় তারা যদি আখিরাতের ওপর 
ঈমান রাখতো এবং তারা যদি জানতো যে, তারা আল্লাহ তাআলার সামনে দন্ডায়মান হবে, 


সেখানে তাদের কম বেশি সকল কাজের হিসাব নেওয়া হবে, তাহলে তারা অবশ্যই এমন 
কাজ পরিত্যাগ করতো ও তা থেকে তাওবা করতো । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


পল] 


৩৩১ 


এ 8 ৭5 ০5 ০৯ ৮৪০৫8 ও ৩০৪0, ) এ 

1১৬ 7৮5৬ টি 019 4 ১৬ 07) ৩5 ১৮৭ 9৬ এরা 425 তো ঘা (1) 

(07) চা 90 5 0০) ০৯৮৮০০৭2৮৪9 ৬০ 5] ৯ 0.5) ০০ 

0) 9946৫ 5 ত ৪5415 08 

[নল 

৮৩:৭- কখনো না, পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে। 

৮৩:৮- আর কিসে আপনাকে জানাবে সিজ্জীন কী? 

৮৩:৯- লিখিত কিতাব । 

৮৩:১০- সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যারোপকারীদের, 

৮৩:১১ যারা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে 

৮৩:১২- আর শুধু প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালজ্বনকারীই এতে মিথ্যারোপ করে 

৮৩:১৩- যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, 


পূর্ববতীদের উপকথা । 
৮৩:১৪- কখনো নয়; বরং তারা যা অর্জন করেছে তা-ই তাদের হদয়ে জঙ ধরিয়ে 
দয়ে হে। 


৮৩:১৫- কখনো নয়; নিশ্চয় সেদিন তারা তাদের রব হতে অন্তরিত থাকবে 

৮৩:১৬- তারপর নিশ্চয় তারা জাহান্নামে দগ্ধ হবে 

৮৩:১৭- তারপর বলা হবে, এটাই তা যাতে তোমরা মিথ্যারোপ করতে। 

ব্যাখ্যা: 

আল্লাহ তাআলা বলেন, %১-২। 45 $| ১৫৯ কখনো না, পাপাচারীদের আমলনামা: 
সকল ধরনের কাফির, মুনাফিক ও ফাসিকসহ সকল পাপাচারীরাই এর অন্তভুক্তি। 

৪৬৪০৮ এ ঈ সিজ্জীনে রয়েছে: তারপর এর ব্যাখ্যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৩৩২ 


98১5 ০৩৩ ০১ ৬০১৮ ড ঞ9) ৬৯ আর কিসে আপনাকে জানাবে সিজ্জীন কী? 
তা লিখিত কিতাব: অর্থাৎ এমন কিতাব, যাতে তাদের খারাপ আমলসমূহ উল্লিখিত 
রয়েছে। আর সিজ্জীন হলো সংকটপূর্ণ ও সংকীর্ণ স্থান। আর সিজ্জীন হলো ইল্লিয়ীন এর 
বিপরীত। আর ইন্লিয়ীন হলো পৃণ্যবানদের কিতাব, যেমনটি সামনেই এর আলোচনা 
আসছে। 

কেউ কেউ বলেছেন যে, সিজ্জীন হলো সাত জমিনের নিচে অবস্থিত স্থান, যেটি হলো 
পাপচারীদের বাসস্থান ও প্রত্যাবর্তনস্থল। 

মিথ্যারোপকারীদেরকে স্পষ্ট করে আল্লাহ তাআলা বলেন, এ] 25 39:33 ৩850 ৯ 
যারা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে: এখানে ইয়াওমুদ দীন এর অর্থ হলো, প্রতিদান 


দেওয়ার দিন, যেদিন আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান 
দিবেন। 


22 ৪ 31 4 ০৩৫ 0৩ ৯ আর এতে মিথ্যারোপ করে শুধু প্রত্যেক সীমালজ্ঘনকারী: 
যারা আল্লাহর হারাম করা বিষয়গ্তলোতে সীমালজ্বন করে, হালাল থেকে হারামের দিকে 
গিয়ে সীমালজ্বন করে। 


ভি আর যারা পাপিষ্ট: অর্থাৎ যারা অনেক বেশি পাপ করে। এমন ব্যক্তিকেই তার 
সীমালজ্ঘন তাকে মিথ্যারোপ করার দিকে নিয়ে যায়, এবং তার অহংকার হককে 
প্রত্যাখ্যান করাকে তার জন্য আবশ্যক করে । একারণে, 


দ্ঁএডা 45 31১1৯ যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়: 
যেই আয়াতসমূহ হককে প্রমাণ করে ও রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন সেগুলোর সত্যতাকে 
প্রমাণ করে, তখনই তারা মিথ্যারোপ করে ও তার অবাধ্যতা করে । আর বলে, এগ্ডলো তো 
৩:15 ১:৮০ ৯ পূর্ববর্তীদের উপকথা: অর্থাৎ তারা অহংকার ও অবাধ্যতাবশত বলে, 
এগুলো পূরবতীদের ও অতীত জাতিসমূহের মিথ্যা উপকথা, এগ্ডলো আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আগত নয়। 


পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইনসাফ করে ও স্পষ্ট হক পাওয়াই যার উদ্দেশ্য থাকে, সে কখনোই 
প্রতিদান দিবসকে মিথ্যারোপ করতে পারে না। কেননা প্রতিদান দিবসের পক্ষে আল্লাহ 
তাআলা এমনসব অকাট্য দলীল স্থাপন করেছেন, যেগ্জলো এটিকে দৃঢ় বিশ্বাসের বিষয়ে 
পরিণত করেছে এবং এটি চক্ষুম্মানদের নিকটে তাদের অন্তরে সূর্যের মতো স্পষ্ট বিষয়ে 
পরিণত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তির পাপ ও অবাধ্যতার কারণে তার অন্তরে পদাঁ পড়েছে 
এবং মরিচা ধরেছে তার অবস্থা এর সম্পূর্ণবিপরীত । কেননা সে হক থেকে বাধাগ্রস্থ । সে 


৩৩৩ 


তাই এর প্রতিদান হিসেবে সে আল্লাহ তাআলা থেকেও পদাঁবৃত থাকবে । 

6$1 % ৯ তারপর নিশ্চয় তারা: এই ভয়ংকর শাস্তির সাথে সাথে ৮৮] 9৮০৯ 
জাহান্নামে দগ্ধ হবে: তারপর তাদেরকে তিরস্কার ও লাঞ্কনা দেওয়ার জন্য বলা হবে, 
€৩%১৩ এ ৫ ৬০ 1১৪৯ এটাই তা যাতে তোমরা মিথ্যারোপ করতে: এখানে 
আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য তিন ধরনের শাস্তির কথা বর্ণনা করলেন। সেগ্ডলো হলো, 
জাহান্নামের আগুনের শাস্তি, লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করার শাস্তি এবং বিশ্বজগতের রব আল্লাহ 
তাআলা থেকে পদাঁবৃত করার শাস্তি, যেই পদাঁবৃত করাতে রয়েছে তাদের ওপর আল্লাহ 
তাআলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি। আর এটি হবে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুনের শাস্তির 
চেয়ে বেশি কষ্টকর। এই আয়াতের মাফহুম থেকে বুঝা যায় যে, মুমিনরা কিয়ামতের দিনে 
ও জান্নাতে তাদের রবকে দেখতে পাবে। অন্য সকল নিয়ামতের চেয়ে এই নিয়ামতকে 
তারা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করবে । আল্লাহ তাআলার সম্বোধনে ও তার নিকটবর্তী 
হওয়াতে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের কয়েকটি 
আয়াতে বর্ণনা করেছেন এবং এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বর্ণনা মুতাওয়াতির পর্যায়ের । 


এই আয়াতগ্তলোতে পাপকাজ থেকে সতর্ক করা হয়েছে । কেননা পাপকাজ অন্তরে জঙ 
ধরিয়ে দেয় এবং একটু একটু করে অন্তরে পর্দা পড়ে যায়, এমনকি শেষ পযন্ত অন্তরের 
নূর নিভে যায় ও তার দূরদর্শিতার মৃত্যু ঘটে । যার ফলে তার কাছে বাস্তবতা উল্টে যায়। 
তাই সে বাতিলকে হক হিসেবে দেখে এবং হককে বাতিল হিসেবে দেখে । আর এটি হলো 
পাপের শাস্তিগ্রলোর একটি । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


দা 
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৮৩:১৮- কখনো নয়, নিশ্চয় পৃণ্যবানদের আমলনামা থাকবে ইন্লিয়টীনে 
৮৩:১৯- আর কিসে আপনাকে জানাবে ইন্লিয়টান কী? 
৮৩:২০- লিখিত কিতাব। 


৩৩৪ 


৮৩:২১- আল্লাহর) সানিধ্যপ্রাপ্তরাই তা অবলোকন করে । 
৮৩:২২- নিশ্চয় পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, 
৮৩:২৩- সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে । 
৮৩:২৪- আপনি তাদের মুখমগ্লে স্বাচ্ছন্দ্যে দীপ্তি দেখতে পাবেন, 
৮৩:২৫- তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করানো হবে; 
৮৩:২৬- যার মোহর হবে মিসকের, আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। 
৮৩:২৭- আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের 
৮৩:২৮- তা এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে । 
_£ ৮১ 
ব্যাখ্যা; 


পূর্বে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করলেন যে, পাপাচারীদের কিতাব থাকবে সবনিন্ন ও সংকীর্ণ 
স্থানে। এখানে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন যে, পৃণ্যবানদের কিতাব থাকবে উচ্চ ও 
প্রশস্ত স্থানে। আর তাদের কিতাব লিপিবদ্ধ থাকবে, যেটি 9 05:55)| 253৫৯ 


অবলোকন করে (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্তরাই: অর্থাৎ সম্মানিত ফেরেশতাগণ, নবীগণ, 
সিদ্দীক ও শহীদগণের রূহ । আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে বর্ণনা করলেন 
যে, তারা থাকবে উচ্চ স্থানে । ইল্লিয়ীন হলো উচ্চ জান্নাতের নাম । আল্লাহ তাআলা তাদের 


কিতাবের কথা বর্ণনা করার পরে তারা যে নিয়ামতে থাকবে তার বর্ণনা করছেন। ৯) 
শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যাতে অন্তর, রূহ ও শরীরের নিয়ামত অন্তভুক্তি হয়। 


রএ১)৭। 4০৯ সুসজ্জিত আসনে: অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর কাপড় দিয়ে সুসঙ্জিত করা 
বিছানাতে বসে এ355::৯ তারা দেখতে থাকবে: আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যেসব 


নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন সেগুলো তারা দেখতে থাকবে এবং তারা তাদের রবের 
দিকে তাকিয়ে থাকবে । 


১১৫৯ আপনি দেখতে পাবেন: যারা তাদেরকে দেখবে তারা দেখতে পাবে যে, 


বু | ১১ ১৫৯১৩ এ৪৯ তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচন্দ্যের দীন্তি: অর্থাৎ নেয়ামতের 
উজ্জ্বলতা ও সজীবতা। কেননা ধারাবাহিকভাবে আনন্দ ও উপভোগের জিনিস আসতে 
থাকার কারণে মুখমণ্ডল আলোকিত, উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে উঠে। 


৩৩৫ 


3 ৬ ৩১৫৯ তাদেরকে পান করানো হবে বিশুদ্ধ পানীয় হতে: সেটি হলো 
সবচেয়ে উৎকৃষ্টতর ও সুস্বাদু পানীয় । যা হবে ₹৫৮--৯ মোহর করা। আর এই পানীয় 
এর এ £:৩০. ৯ মোহর হবে মিসকের: হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, এই 
পানীয়তে এমন কিছু প্রবেশ করা থেকে মোহর করা থাকবে, যেগ্ডলো এর স্বাদকে কমিয়ে 
দেয় অথবা তার স্বাদকে নষ্ট করে দেয়। আর এই মোহরটা হবে মিসকের ৷ আবার হতে 
পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, তারা যেই পাত্রে এই পানীয় পান করবে সেই পাত্রের 
নিচের দিকে থাকবে মিসক, যেটি হলো পাত্রে থাকার ময়লার মত, যেটি সাধারণত 
দুনিয়াতে এগুলো ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু জান্নাতে সেগুলো হবে এমন উচ্চ প্যাঁয়ের। 


€১4১ ০০৯ আর এ বিষয়ে: অর্থাৎ এই স্থায়ী নিয়ামত পাওয়ার বিষয়ে, যার সৌন্দযতা 
ও পরিমাণ আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। 

রথ 05:5501 ০৮১৬৯ প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক: সেগুলো পাওয়ার জন্য 
আমল করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করুক। এগ্ডলোর জন্য জীবনের মূল্যবান জিনিস ব্যয় 
করা অতি উপযুক্ত এবং যেগুলো পাওয়ার জন্য পুরুষদের পুরুষত্ব প্রতিযোগিতা করে, 
সেগুলোর চেয়ে এই নিয়ামত পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। 

আর এই পানীয় এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের। সেটি একটি বরা ভঁ ১5:5201 0 4০০১8 
যা থেকে নৈকট্য প্রাপ্তরা পান করবে: সেটি হলো সাধারণত জান্নাতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ 
পানীয় । এজন্য এটি শুধুমাত্র নৈকট্য প্রাপ্তদের জন্যই থাকবে, যারা হবে সবশেষ সৃষ্টি । আর 


ডান দিকের লোকদের জন্য (অর্থাৎ অন্যান্য সৎকর্মশীলদের জন্য) থাকবে মিশ্রণ করা 
পানীয়, অর্থাৎ তাতে মধুসহ অন্যান্য সুস্বাদু পানীয় এর মিশ্রণ থাকবে । 


তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[8 
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৮৩:২৯- নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে উপহাস করতো 


৩৩৬ 


৮৩:৩০- আর যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ 
টিপে বিদ্রপ করতো 


৮৩:৩১- আর যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে 
ফিরে আসত। 


৮৩:৩২- আর যখন মুমিনদেরকে দেখত তখন বলত, নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট । 
৮৩:৩৩- অথচ তাদেরকে মুমিনদের তন্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি । 
৮৩:৩৪- অতএব আজ মুমিনগণ কাফিরদেরকে উপহাস করবে 

৮৩:৩৫- সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে । 

৮৩:৩৬- কাফিরদেরকে তাদের কৃতকমের প্রতিদান দেয়া হলো তো? 


১: 
ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তাআলা অপরাধীদের ও মুমিনদের প্রতিদান বর্ণনা করার পরে, এখানে তাদের 
মাঝে যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে তার বর্ণনা করছেন। তিনি বর্ণনা করছেন যে, অপরাধীরা 
মুমিনদেরকে নিয়ে দুনিয়াতে ঠান্রা বিদ্রুপ করতো, তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করতো এবং 
তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রপ করতো । এগুলো করার 
পরেও তাদেরকে আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা প্রশান্ত, তাদের এই অবস্থা নিয়ে তারা 
কোন ভয় করে না। 


(৪৩ 151) 113৯ আর যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসত: 
সকাল ও সন্ধ্যাতে, ৫৩:৫5 1514 ৯ তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসত: অর্থাৎ 
আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে ফিরতো। আর এটি হলো তাদের সবচেয়ে বড় প্রবঞ্চনা । তারা 
খারাপ কাজ করে, আবার নিজেদেরকে দুনিয়াতে নিরাপদও মনে করে । এমনকি মনে হয় 
যে, তাদের নিকটে যেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কিতাব ও ওয়াদা এসেছে যে, তারাই 
হলো সৌভাগ্যবান। আর তারা নিজেদের ব্যাপারে ফায়সালা দেয় যে, তারা হিদায়াতের 


ওপর আছে, মুমিনরা পথভ্রষ্ট । তারা এমন ফায়সালা দেয় আল্লাহ তাআলার ওপর 
মিথ্যারোপ করে এবং তার সম্পর্কে বিনা ইলমে কথা বলার দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে । 


আল্লাহ তাআলা বলেন, ভঁ৮১০ 72 1.2 59৯ অথচ তাদেরকে মুমিনদের 
তত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি: অর্থাৎ তাদেরকে মুমিনদের ওপর তত্বাবধায়ক এবং 


মুমিনদের আমলসমূহ হিফাযতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি যে, তারা মুমিনদেরকে 
গোমরাহ বলবে । একমাত্র একগুয়েমি, অবাধ্যতা ও খেলতামাশা করার কারণে তাদের 


৩৩৭ 


থেকে এমন কাজ হয়। এই বিষয়ে তাদের নিকটে কোন দলীল প্রমাণ নেই । তাই তাদের 
কাজ যেমন ছিল আখিরাতেও তাদেরকে তেমনই প্রতিদান দেওয়া হবে । 


আল্লাহ তাআলা বলেন, দর্ট):1১৯ অতএব আজ: কিয়ামতের দিনে, 


৩১৪০০ ১এ। ৩৪1 850। ৯ মুমিনগণ কাফিরদেরকে উপহাস করবে : যখন 
মুমিনগণ তাদেরকে আযাবের মধ্যে ঘুরপাক খেতে দেখবে, তখন তারা তাদেরকে নিয়ে 
উপহাস করবে । আর সেই অপরাধীরা যে মিথ্যারোপ করেছিল তা তাদের থেকে হারিয়ে 
যাবে । আর মুমিনরা থাকবে অত্যন্ত আরাম ও প্রশান্তির মাঝে । 


%€99৭| ৩৯ সুসজ্জিত আসনে বসে: অর্থাৎ সৌন্দয্ন্ডিত বিছানাতে বসে ৫$১4:৯ 
সেগুলো তারা দেখতে থাকবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে । 


(৩১৪৫19৬৬১৬৪ 5% ৭৪ ৯ কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া 
হলো তো: অর্থাৎ তাদের কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হলো তো? 
দুনিয়াতে যেমন তারা মুমিনদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে এবং তাদেরকে গোমরাহ 


বলেছে, আখিরাতে মুমিনরাও তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এবং মুমিনরা তাদেরকে 
আযাব ও শাস্তির মাঝে দেখতে পাবে, যেটি হবে তাদের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার শাস্তি । 


হ্যাঁ, তারা যেই আমল করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
ন্যায়পরায়ণতা ও হিকমত অনুযায়ী এমন প্রতিদান দেওয়া হয়েছে । আর আল্লাহ তাআলা 
হলেন মহাজ্ঞানী ও হিকমতওয়ালা । 


৩৩৮ 


রে, এ 
2০৫৮৮ 


2285 0৯? 53১] ১৯০৬ 
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৪:9। ৩৪০ এ ৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
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দা 
৮৪:১- যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে 
৮৪:২- আর তার রবের আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয় । 
৮৪:৩- আর যখন জমিনকে সম্প্রসারিত করা হবে । 
৮৪:৪- আর জমিন তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে । 
৮৪:৫- এবং তার রবের আদেশ পালন করবে এটাই তার করণীয় । 


৮৪:৬- হে মানুষ! তুমি তোমার রবের কাছে পৌঁছা পথন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, 
অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে । 


৮৪:৭- অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। 

৮৪:৮- সহজভাবেই তার হিসাব-নিকাশ করা হবে। 

৮৪:৯- এবং সে তার স্বজনদের কাছে প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে; 

৮৪:১০- আর যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছনদিক থেকে দেয়া হবে, 
৮৪:১১- সে অবশ্যই তার ধ্বংস ডাকবে 


৩৩৯ 


৮৪:১২- আর সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। 

৮৪:১৩- নিশ্চয় সে তার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল । 
৮৪:১৪- নিশ্চয় সে মনে করতো যে, সে কখনো ফিরে যাবে না। 
৮৪:১৫- হ্যাঁ, নিশ্চয় তার রব তার ওপর সম্যক দৃষ্টি দানকারী | 


১) 
ব্যাখ্যা: 


কিয়ামতের দিনে বিশাল আকৃতির আসমান পরিবর্তন হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বণনা করে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, %১:। £.2] 1৯ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে: সেটি ভেঙ্গে 
যাবে, তার এক অংশ আরেক অংশ থেকে পৃথক হয়ে যাবে, নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে 
পড়বে এবং সূর্য ও চন্দ্র একে অন্যের সাথে লেগে খসে পড়বে । 


ধু 1$5 ৬১১3৯ আর সে তার রবের আদেশ পালন করবে: অর্থাৎ তার রবের আদেশ 
মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং এটাই তার করণীয়। কেননা সে মহান বাদশাহ আল্লাহ 
তাআলার নিদেঁশের অধীন ও তার আদেশেই পরিচালিত হয়, সে তার আদেশ অমান্য করে 
না এবং তার বিধানের বিপরীত কোন কাজ করে না। 


৩০44 ০৯১১ 1019৯ আর যখন জমিনকে সঙ্সারিত করা হবে: অর্থাৎ জমিনকে 
কাপিয়ে তোলা হবে, পাহাড়গ্ুলো চুর্ণ বিচুর্ণ করা হবে এবং জমিনের ওপর যে ভবন ও 
অন্রালিকা রয়েছে সেগুলোকে ভেঙ্গে এই জমিনকে সমতল করা হবে। আর আল্লাহ 
তাআলা এর উপরিভাগকে সম্প্রসারিত করবেন, এমনকি সেটি এক অনেক প্রশস্ত হয়ে 
যাবে । ফলে এটি সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, যাতে কোন উচু নিচু থাকবে না। 


(৬ ৬3৯ আর জমিন তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে; অর্থাৎ 
যেসব মৃতরা ও সঞ্চিত ধন রয়েছে সেগুলোকে সে বের করে দিবে । 

র4.1559৯ ও খালি হয়ে যাবে: অর্থাৎ সেগুলো থেকে সে খালি হবে । যখন সিঙ্গায় ফুঁক 
দেওয়া হবে, তখন মৃতরা তাদের কবর থেকে জমিনের উপরিভাগে বের হয়ে আসবে, আর 
জমিন তার মধ্যে থাকা সঞ্চিত ধন বের করে দিবে, এমনকি সেগুলো বিশাল স্তস্তের আকার 
ধারণ করবে । মানুষজন সেগুলো দেখবে আর তারা যেগুলো নিয়ে প্রতিযোগিতা করতো 
তার কারণে আফসোস করবে । 

48১45 4৩ 55 এ] ৪ এ ৬০) (৫০) ৬৪৩ ৬9 ৬৫৯৩৯ আর সে 
তার রবের আদেশ পালন করবে, এটাই তার করণীয় । হে মানুষ! তুমি তোমার রবের 


৩৪০ 


কাছে পৌঁছা পযন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে: 
অর্থাৎ তুমি আল্লাহর দিকেই ধাবিত হচ্ছো, তাদের আদেশ নিষেধ অনুযায়ীই কাজ করছো, 
ভালো অথবা মন্দ কাজের মাধ্যমে তার কাছে যাচ্ছো । তারপর কিয়ামতের দিনে আল্লাহ 
তাআলার সামনে তোমার সাক্ষাত হবে। তারপর তুমি সৌভাগ্যবান হলে তোমাকে 
অনুগ্রহের সাথে প্রতিদান দেওয়া হবে, আর হতভাগা হলে ইনসাফের সাথে প্রতিদান 
দেওয়া হবে । এজন্য আল্লাহ তাআলা প্রতিদানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, 


€০০৪ ২৩ 3 ৬০ (49৯ অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া 
হবে: তারা হলো সৌভাগ্যবান 


আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করা হবেমাত্র। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে তার 
পাপগুলো স্বীকার করাবেন, এমনকি সে যখন নিজে ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মনে করবে, 
তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, দুনিয়া এগুলো আমি গোপন রেখেছিলাম । আজকেও 
আমি তোমার জন্য সেগুলো গোপন রাখবো । 


এন | 4459৯ আর সে তার স্বজনদের কাছে ফিরে যাবে: অর্থাৎ জান্নাতে তার 
স্বজনদের কাছে ফিরে যাবে। 


9৯ প্রফুল্লচিত্তে: কেননা সে আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে এবং প্রতিদান পেয়ে 
সফলতা লাভ করেছে। 


৫৯১8৮ 25 খু এ ৬৫ ৬৩৯ আর যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছনদিক 
থেকে দেয়া হবে: অর্থাৎ পিছন দিক থেকে বাম হাতে দেওয়া হবে। 


ক 125 ৯৪4৫ -৪১-$ ৯ সে অবশ্যই তার ধ্বংস ডাকবে: লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণে 
সে তখন নিজের ধ্বংস কামনা করতে থাকবে । আর সে তার আমলনামাতে অগ্রে পাঠানো 
কোন ভালো আমল পাবে না এবং সে সেই খারাপ কাজ থেকে তাওবাও করেনি । 


1০০ ৫৯, আর সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে: অর্থাৎ জাহান্নামের আগ্তন 
চতুদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরবে । আর সেই আযাবের মধ্যে তাকে উলট পালট করা 
হবে। এমন আযাবের কারণ হলো, সে দুনিয়াতে ভূ 139১.5 এ] এ 9৫ ৯ তার 
পরিবার-পরিজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল: সে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত হওয়ার কথা মনে 
করতো না, তাই সে মন্দ কাজ করতো । আর সে বিশ্বাসই করতো না যে, সে তার রবের 
নিকটে ফিরে যাবে, তাকে তার রবের সামনে দাঁড় করানো হবে । 


৩৪১ 


ভ1/-2 & ৩৬ ধু) ৩! এ ৯ হ্যাঁ, নিশ্চয় তার রব তার ওপর সম্যক দৃষ্টি দানকারী: 
সুতরাং কোন আদেশ নিষেধ, প্রতিদান ও শাস্তি না দিয়ে এমনিই তাকে ছেড়ে দেওয়া তার 
জন্য মানায় না। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


রা 
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৮৪:১৬- অতঃপর আমি শপথ করছি পশ্চিম আকাশের লালিমার, 
৮৪:১৭- আর শপথ রাতের এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার, 
৮৪:১৮- এবং শপথ চাঁদের, যখন তা পূর্ণ হয় 
৮৪:১৯- অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে । 
৮৪:২০- অতঃপর তাদের কি হলো যে, তারা ঈমান আনে না? 


৮৪:২১- আর যখন তাদের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা সিজদা করে 
না। সাজদাহ। 


৮৪:২২- বরং কাফিররা মিথ্যারোপ করে । 

৮৪:২৩- আর তারা যা পোষণ করে আল্লাহ্‌ তা সবিশেষ অবগত । 

৮৪:২৪- কাজেই আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন 
৮৪:২৫- কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার । 
ব্যাখ্যা: 


এখানে আল্লাহ তাআলা রাতের নিদর্শনগুলো দিয়ে শপথ করছেন। তারপর পশ্চিম 
আকাশের লাল আভার শপথ করছেন, যেটি হলো, দিনের শেষে, রাতের শুরুতে সুযের 
অবশিষ্ট আলো থাকার সময় । 


৩৪২ 


দ$০$ ৬৩ 4803৯ আর শপথ রাতের এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার: অর্থাৎ 
রাতে যেসব প্রাণীসহ অন্যান্য কিছুর সমাবেশ ঘটে তার শপথ । 


দ-3| 19 ১519৯ এবং শপথ চাঁদের, যখন তা পূর্ণ হয়: অর্থাৎ পূর্নিমার রাতে যখন চাঁদ 
পূর্ণ হয়। আর তখন চাঁদ সবচেয়ে সুন্দর হয় ও তখন তা থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার 
পাওয়া যায়। 


যেই বিষয়ের ওপর কসম করা হচ্ছে, তাহলো, ৮ ৬ 4৮ (554৯ অবশ্যই তোমরা 
এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে: অর্থাৎ স্তরগ্তলো ও অবস্থাপ্তলো অনেক। 
সেগুলো তোমাদেরকে পার করতে হবে । সেপ্তলো হলো, শুক্র থেকে রক্ত পিন্ড, তারপর 
গোস্তপিন্ড, তারপর তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া, তারপর তা ছোট শিশুতে পরিণত হওয়া, 
তারপর ভালো মন্দ পার্থক্য করার পর্যায়ে আসা, তারপর তার ওপর শরীআতের দায়িত্ব, 
আদেশ নিষেধ অর্পিত হয়, তারপর সে মৃত্যুবরণ করে, তারপর কাকে পুনরায় আবার 
জীবিত করা হবে এবং তার আমল অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দেয়া হবে । বান্দাদের ওপর 
এই বিভিন্ন প্যয়ি আসে, যেগ্ডলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা হলেন একমাত্র মাবুদ, 
তিনি এক, তিনি তার রহমত ও হিকমত অনুযায়ী তার বান্দাদেরকে পরিচালনা করেন । 
আর বান্দা হলো অক্ষম, মুখাপেক্ষী ও পরাক্রমশালী দয়ালু আল্লাহর পরিচালনার অধীন। 
কিন্ত এর পরেও অনেক মানুষ ঈমান আনে না। 


দু ০১44- ১ ঠা3) (৪৩ ৬১১ 1১13৯ আর যখন তাদের কাছে কুরআন তিলাওয়াত 
করা হয় তখন তারা সিজদা করে না: কুরআনের প্রতি বিনত হয় না, তার আদেশ ও 
নিষেধসমূহের প্রতি অনুগত হয় না। 

35:31 ৬51 ০৯ বরং কাফিররা মিথ্যারোপ করে: অর্থাৎ হক স্পষ্ট হওয়ার 
পরে তার অবাধ্য হয়। সুতরাং কুরআনের প্রতি তাদের ঈমান না আনাতে ও অনুগত না 
হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা হককে মিথ্যারোপকারী তো মিথ্যারোপ করে 
অহংকারবশত । 


ধু 99১9 ৬৪ (4৩ &$ ৯ আর তারা যা পোষণ করে আল্লাহ্‌ তা সবিশেষ অবগত: অর্থাৎ 


তারা যা করে ও গোপনে যা সংকল্প করে সবই আল্লাহ তাআলা জানেন । আল্লাহ তাআলা 
তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন এবং তাদের আমলসমূহের তিনি যথাযথ 


প্রতিদান দিবেন। এজন্য তিনি বলেন, ৪ 5 ১১১৯ কাজেই আপনি 
তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন: ).২ শব্দটিকে এমন নামকরণ করার কারণ 
হলো, এতে আনন্দ অথবা দুশ্চিন্তাতে মানুষের ত্বকে প্রভাব পড়ে । 


৩৪৩ 


অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হলো এমন । তারা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার ওপর 
ঈমান আনে না। আর মানুষের মধ্যে একদল মানুষকে আল্লাহ তাআলা হিদায়াত দান 
করেন। যার ফলে তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো 
তারা গ্রহণ করে ও তার ওপর ঈমান আনে এবং তারা সৎ কাজ করে। তাদের জন্য 
রয়েছে নিরবচ্ছিন পুরস্কার বরং তাদের জন্য রয়েছে সার্বক্ষণিক এমন পুরস্কার, যা কোন 
চোখ দেখেনি, কোন কান শ্তনেনি, এবং কোন মানুষের অন্তর তা কল্পনাও করতে পারে না। 


টি 
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৩৪৪ 


৮৫:১- শপথ বুরূজবিশিষ্ট আসমানের, 

৮৫:২- আর প্রতিশ্রুত দিনের, 

৮৫:৩- আর কসম সাক্ষ্যদাতার এবং যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হবে তার 
৮৫:৪- ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা 

৮৫:৫- (যোতে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগুন 

৮৫:৬- যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল; 

৮৫:৭- এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল। 


৮৫:৮- আর তারা তাদেরকে নিযতিন করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা 
মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল 


৮৫:৯- আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব যার । আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী 


৮৫:১০- নিশ্চয় যারা মুমিন নরনারীকে বিপদাপন্ন করেছে তারপর তাওবা করেনি, তাদের 
জন্য আছে জাহান্নামের যন্ত্রণা। 


৮৫:১১- নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, 
যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য । 


৮৫:১২- নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন। 

৮৫:১৩- নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন 
৮৫:১৪- আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, প্রেমময় 

৮৫:১৫- আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। 

৮৫:১৬- তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন। 

৮৫:১৭- আপনার কাছে কি পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত 

৮৫:১৮- ফিরআউন ও সামুদের? 

৮৫:১৯- তবু কাফিররা মিথ্যারোপ করায় রত 

৮৫:২০- আর আল্লাহ্‌ সবদিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন । 
৮৫:২১- বস্তত এটা সম্মানিত কুরআন 

৮৫:২২- সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ । 
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ব্যাখ্যা: 


রব 0931 ৩০১ গাও শপথ বুরূজবিশিষ্ট আসমানের: অর্থা্, কক্ষপথবিশিষ্ট 
আসমানের শপথ, যাতে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন নক্ষত্রের চলার পথ । আর সেগুলো 
হলো সবচেয়ে উত্তমভাবে শৃঙ্খলিত ও বিন্যস্ত করা। এগুলো আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ 
ক্ষমতা, রহমত ও তার বিশাল জ্ঞান ও হিকমতকে প্রমাণ করে। 


দ১১৯১৭। 9819৯ আর শপথ প্রতিশ্রুত দিনের: তা হলো, কিয়ামতের দিন, আল্লাহ 
তাআলা যেই দিনের ওয়াদা করেছেন যে, তিনি সেই দিনে সৃষ্টিদেরকে একত্রিত করবেন, 
এবং পৃববর্তী- পরবর্তী, দূরের কাছের সবাইকে তিনি হাযির করবেন। আর এই ওয়াদার 
কোন পরিবর্তন হবে না। | কেননা আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদার খেলাফ করেন না। 


র্বঁ ১১৫২০ ১৯৮১ ৯ আর কসম সাক্ষ্যদাতার এবং যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হবে তার: 
এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত । অর্থাৎ যে দেখে, যা কিছু দেখা হয়, যে 
উপস্থিত, যা উপস্থিত করা হয় সবই এই কসমের অন্তভূক্ত। 


এই কসমে আল্লাহ তাআলার যেই সুন্দর নিদর্শনাবলী, হিকমতসমূহ ও বিরাট রহমত 
রয়েছে সেগুলোর ওপরই এখানে কসম করা হয়েছে। 


আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তা“আলার বাণী, রত ১৫০৭ 98৮1 08৯ 
ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা” এই বাণীর ওপর কসম করা হয়েছে । আর এটি হলো 
তাদের ধ্বংসের জন্য দুআ করা । 


১১০ হলো, জমিনে খনন করা গর্ত। 


গর্তওয়ালা এই সম্প্রদায় কাফির ছিল। আর তাদের মাঝে কিছু মুমিন ব্যক্তি ছিলো। এই 
কাফিররা মুমিনদেরকে তাদের কুফরী দীনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য বলতে লাগলো। 
কিন্ত মুমিনগণ তাদের কুফরী দীনে ফিরে যেতে অস্বীকার করলেন । যার কারণে কাফিররা 
জমিনে গর্ত খনন করলো এবং তাতে আগুন জ্বালালো । আর তারা সেই গর্তের পাশে বসে 
মুমিনদেরকে বিপদাপন্ন করলো । তারা মুমিনদেরকে সেই গর্তের সামনে নিয়ে এসে তাদের 
কুফরী দীনে ফিরে আসার জন্য বললো । তারপর যারা তাদের কথা মেনে নিলো, তাদেরকে 
তারা ছেড়ে দিলো । আর যারা তাদের ইমানের ওপর অটল থাকলো, তাদেরকে তারা 
আগুনে নিক্ষেপ করলো। এটি হলো আল্লাহ ও তার দল মুমিনদের সাথে সবেচ্চি 
বিরোধিতা করা। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লানত করেছেন, তাদেরকে ধ্বংস 


করেছেন। তাদেরকে হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, ১১১ ১০০. 05৯ ধ্বংস হয়েছে 
গর্তের অধিপতিরা: তারপর গর্তের অধিপতিদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 


৩৪৬ 


১৪৫১ ০950 ০54 ৩ ৬ 85৩ ০9 ১91৬6 15 2] ০) ১৯৪ 5০১১৯ 
(যোতে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগ্তন। যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল। এবং তারা মুমিনদের 
সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল: এটি হলো সবেচ্চি প্যঁয়ের স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্তর 
কঠিন হয়ে যাওয়া । কেননা একদিকে তারা আল্লাহ তাআলার আয়াতের সাথে কুফরী 
করেছে ও তার অবাধ্যতা করেছে এং সাথে সাথে তারা মুমিনদের বিরোধিতা করেছে এবং 
তাদেরকে এই ধরনের ভয়াবহ শাস্তি দিয়েছে, যেই শাস্তির কথা শুনলে অন্তর বিদীর্ণ হয়ে 
যায়। আবার এর সাথে সাথে মুমিনদেরকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করার সময়ে তারা 
সেখানেই উপস্থিত ছিল। 

কিন্ত আসলে তারা মুমিনদেরকে নিরযতিন করেছিল এমন একটি গুণের কারণে, যেটির জন্য 
আসলে তারা প্রশধসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই তারা সফলকাম হয়েছে । আর সেই গুণ 
হলো, তারা পরাক্রমশালী ও প্রসংশিত আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান এনেছিল, যেই সন্তার 
রয়েছে সকল ক্ষমতা, যার মাধ্যমে তিনি সকল কিছুর ওপর বিজয়ী । আবার তিনি তার 
কথা, কাজ ও গ্তনাবলিতে প্রসংশিত | 


৪১৭9 51942 4০ হ ৪৯ আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব যার: সেগুলো 
সৃষ্টি করা ও বশীভূত করার দিক থেকে রাজত্ব তারই । সেগুলোতে তিনি তাতে যা ইচ্ছা তা 
করেন। 


১৫ ₹৮৪ ও ৪৩ 3 ৯ আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী: অর্থাৎ শোনা, 
জানা ও দেখার দিক থেকে তিনি প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী । আল্লাহ তাআলার অবাধ্যরা 
কি ভয় করবে না যে, মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
পাকড়াও করবেন অথবা তারা কি এটি জানেনি যে, তারা সকলেই আল্লাহর রাজত্বের মধ্যে 
রয়েছে। মালিক আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া তাদের কারো ওপর কারো কোন ক্ষমতা 
নেই। অথবা তাদের কাছে কি এই বিষয়টি অস্পষ্ট রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের 
দিবেন? কখনোই নয়, বরং কাফিররা প্রতারণার মধ্যে রয়েছে । আর জালিমরা অজ্ঞতার 
মধ্যে ও সঠিক পথ ছেড়ে গোমরাহীতে রয়েছে । 


তারপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন, ভয় প্রদর্শন করছেন এবং তাদেরকে 
তাওবা করার আহ্বান করে বলেন, 


২৩৩৩ নিলি ০4০ 685158 816 ৩৪$০৩ ৩198 ভে ৯ 
৩১০ 
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নিশ্চয় যারা মুমিন নরনারীকে বিপদাপন্ন করেছে তারপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য 
আছে জাহান্নামের যন্ত্রণী: অর্থাৎ দগ্ধকারী কঠিন শাস্তি রয়েছে। 

হাসান বাসরী (রহি) বলেন, তোমরা আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের কথা খেয়াল 
করো । তারা আল্লাহর বন্ধুদেরকে ও সৎকর্মশীল মানুষদেরকে হত্যা করলো । অথচ আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে তাওবা করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন। 

আল্লাহ তাআলা জালিমদের শাস্তির কথা বর্ণনা করার পরে মুমিনদের প্রতিদানের কথা 
বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, এ 19: 6:5$ 01৯ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে: তাদের 
অন্তর দিয়ে, %০/০-].]| 1১/১০$৯ এবং সৎকাজ করেছে: তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে, 
চর 5520 এ 9৬৯ ০ ৬৫ ৩০৫ ৬১৬ ৮৯ তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, 
যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য: যাতে তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও 
সম্মানিত গৃহ পেয়ে তারা সফলতা লাভ করবে । 


১4] 5) ০855 91৯ নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন: অর্থাৎ অপরাধী ও 
বড় পাপকারীদের জন্য তার শাস্তি খুবই কঠিন। আর তিনি জালিমদের জন্য প্রতীক্ষা করে 
আছেন । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 


55 2050৩ 2 ০ ৩ 5980 29] ০ এ এ 5৯ 


এরূপই আপনার রবের পাকড়াও! যখন তিনি পাকড়াও করেন অত্যাচারী জনপদসমূহকে 
নিশ্চয় তার পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক, কঠিন সুরা হুদ: ১০২)। 


নু 455 ডএএ ৩৯ &!৯ নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সুচনা করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি 
করবেন: একমাত্র তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন ও তিনিই আবার সৃষ্টি করবেন । এই কাজে 
কেউ তার সাথে শরীক নেই 


১১] 5১৩৯ আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল: যিনি তাওবাকারীর সকল পাপ ক্ষমা করে 
দেন এবং যে ব্যক্তি ইস্তিগফার করে ও তার অভিমুখী হয় তিনি তার পাপ মোচন করে 
দেন। 


১9১$]৯, প্রেমময়: তার প্রিয়জনরা তাকে এমন ভালোবাসে, যার সাথে কোন কিছু 
তুলনীয় নয়। আল্লাহ তাআলার সম্মানিত সিফাত, তার সৌন্দর্য, সেগুলোর অর্থ ও তার 
কাজসমূহ যেমন অন্য কিছুর সাথে তুলনীয় নয়, তেমনই তার এই ভালোবাসাও অন্য কিছুর 
সাথে তুলনীয় নয়। তার ভালোবাসা রয়েছে তার বিশেষ কিছু সৃষ্টির অন্তরে, যেটির সাথে 
অন্য কোন ধরনের ভালোবাসা তুলনীয় নয়। এজন্যই তার ভালোবাসা থাকাটা হলো 
ইবাদতের মূল। আর এই ভালোবাসাকেই সকল ধরনের ভালোবাসার ওপর অগ্রাধিকার 


৩৪৮ 


দিতে হবে। যদি অন্যান্য ভালোবাসা এই ভালোবাসার অধীন না হয়, তাহলে সেটি সেই 
ব্যক্তির জন্য আযাবে পরিণত হবে। আল্লাহ তাআলা হলেন প্রেমময়, তিনি তার 
প্রির়জনদেরকে ভালোবাসেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, ভূ 4৯৮43 (০4 

তিনি তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে (সুরা আল মায়িদা: ৫৪)। 
আর এই ভালোবাসাটা হলো নির্ভেজাল ও খালেস ভালোবাসা । এই আয়াতে একটি সূক্ষ্ম 
বিষয় রয়েছে। সেটি হলো এখানে ১৪ এর সাথে ১৯৮ শব্দ বলা হয়েছে। এটি প্রমাণ 
করে যে, কোন পাপী ব্যক্তি যদি তার পাপ থেকে আল্লাহ তাআলার নিকটে তাওবা করে 
এবং একমাত্র তারই অভিমুখী হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন 
এবং তাকে ভালোবাসেন । এমনটি বলা যাবে না যে, আল্লাহ তাআলা শুধু তাকে ক্ষমা করে 
দেন, কিন্তু তাকে ভালোবাসেন না, যেমনটি কিছু পথত্রষ্ট লোকজন বলে থাকে । বরং বান্দা 
যখন তাওবা করে, তখন তার তাওবাতে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি 
আনন্দিত হন, যে ব্যক্তির একটি বাহন ছিল, আর তার ওপরেই তার খাবার পানীয় ছিল। 
সেই বাহনটি কোন এক মরুভূমিতে হারিয়ে যায়। সে তার বাহন পাওয়ার বিষয়ে নিরাশ 
হয়ে এক গাছের ছায়ায় শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে । এমন সময় তার বাহন 
তার মাথার নিকট উপস্থিত হয় । তখন সে তার বাহনের লাগাম ধরে নেয়। এই ব্যক্তি তার 
বাহন পেয়ে যেমন খুশি হয়, আল্লাহ তাআলা তার বান্দার তাওবা করাতে এর চেয়েও 
বেশি আনন্দিত হন। 

সুতরাং একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই প্রশংসা, গুনগান ও খালেস ভালোবাসা । কতই 
না তার অনুগ্রহ! কতই না তার কল্যাণ! কতই না তার ইহসান ও কত বেশিই না তার 
নিয়ামত! 


4০] ০৪১] ১১৯ আরশের অধিকারী ও সম্মানিত: অর্থাৎ তিনি বিশাল আরশের 
অধিপতি । সেই আরশ এতোই বিশাল যে, সেটি আসমান, জমিন ও কুরসীকে পরিবেষ্টন 


করে আছে। সেগুলো আরশের তুলনাতে হলো, বিশাল মরু প্রান্তরে ফেলে রাখা বালার 
মতো । আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে আরশের কথা বর্ণনা করলেন তার বড়ত্ব প্রমানের 


জন্য । কেননা সেটি হলো, একান্ত আল্লাহর তাআলার নিকটের সৃষ্টি । এখানে - শব্দটির 
শেষে যের দিয়ে পড়লে এটি হবে আরশের গুণ। আর পেশ দিয়ে পড়লে হবে আল্লাহ 
তাআলা গুণ । অনেক বেশি গুণাবলি ও বড়ত্ব বুঝানোর জন্য ১ শব্দ ব্যবহৃত হয়। 


44981] 4৩৯ তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন: তিনি যেটিই ইচ্ছা করেন, তাই তিনি 
করেন। যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন হও, আর সেটি হয়ে যায়। 
একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ যাই ইচ্ছা তা করতে পারে না। 


৩৪৯ 


সৃষ্টিদের কেউ যদি কোন কিছু করার ইচ্ছা করে, তাহলে তার সেই ইচ্ছা পূরণের পথে 
অবশ্যই সাহায্যকারী থাকে, আবার বিরোধিতাকারীও থাকে । কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা 
পূরণে কোন সাহায্যকারীও প্রয়োজন নেই, আবার কেউ তার ইচ্ছা পূরণের বিরোধিতাও 
করতে পারবে না। তারপর আল্লাহ তাআলা তার কাজের কথা বর্ণনা করছেন, যেটি প্রমাণ 
করে যে, রাসুলগণ যা নিয়ে এসেছিলেন তা সত্য । 


তিনি বলেন, এ45১:5$ 0১৮38 0৬) ১০:। ৬২১০ 0 ৫১ ৯ আপনার কাছে কি 
পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্তঃ ফিরআউন ও সামুদের: তারা কীভাবে রাসূলগণকে 
মিথ্যারোপ করেছে! ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন । 

৪৫ 91555 ৩8এ1| 14৯ তবু কাফিররা মিথ্যারোপ করায় রত: অর্থাৎ তারা সর্বদাই 
মিথ্যারোপ করাতে ও অবাধ্যতা করাতে লিগু। তাদের নিকটে নিদর্শনসমূহ কোন উপকারে 
আসে না, আর উপদেশ তাদের কোন কাজে আসে না। 


4০:৮০ (35 ৩ ঞ3৯ আর আল্লাহ্‌ সবদিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে 
রয়েছেন: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার জ্ঞান ও ক্ষমতার দিক থেকে তাদেরকে চারিদিক 
থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 
১০১০৩ ৫০ ০ 
নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (সূরা আল ফাজর: ১৪)। 

এতে কাফিরদের জন্য ভয়ংকর হুমকি রয়েছে। কেননা তারা তো আল্লাহ তাআলার 
কবজাতেই রয়েছে এবং তারা তারই পরিচালনার অধীনে রয়েছে। 

১৯৮ 0৯ 9৯ ৬৯ বস্তত এটা সম্মানিত কুরআন: যেটি হলো বিশাল অর্থবোধক, 
মহান কিতাব, যাতে রয়েছে অনেক কল্যাণ ও জ্ঞান। 

৮৮০০ (9 ৯ সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ: কোন ধরনের পরিবর্তন হওয়া, বাড়তি ও 
কমতি হওয়া থেকে এটি সংরক্ষিত। আবার শয়তানদের থেকেও এটি সংরক্ষিত। আর 
লাওহে মাহফুজে আল্লাহ তাআলা সকল কিছু সংরক্ষণ করে রেখেছেন। এটি কুরআনের 


সম্মান, মযাদা ও আল্লাহ তাআলার নিকটে কুরআনের উচ্চ ম্যাদাকে প্রমাণ করে । আর 
আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত। 


৩৫০ 


4855751180২ 
৮৬. সূরা আত তারিক মোক্কী, আয়াত ১৭) 


সি ৯1 48158 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
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৮৬:১- শপথ আসমানের এবং রাতে যা আবিভূতি হয় তার 
৮৬:২- আর কিসে আপনাকে জানাবে রাতে যা আবিষ্ভত হয় তা কী? 
৮৬:৩- উজ্জ্বল নক্ষত্র । 
৮৬:৪- প্রত্যেক জীবের ওপরই সংরক্ষক রয়েছে 
৮৬:৫- অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
৮৬:৬- তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দ্রতবেগে নির্গত পানি থেকে 
৮৬:৭- এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে। 
৮৬:৮- নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম । 
৮৬:৯- যে দিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে 
৮৬:১০- সেদিন তার কোন শক্তিও থাকবে না, এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। 
৮৬:১১- বৃষ্টিসম্পন্ন আসমানের কসম 
৮৬:১২- কসম বিদীর্ণ জমিনের 


৩৫১ 


৮৬:১৩- নিশ্চয় এটা ফায়সালাকারী বাণী 

৮৬:১৪- আর তা অনর্থক নয় 

৮৬:১৫- নিশ্চয় তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে। 

৮৬:১৬- এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি। 

৮৬:১৭- অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন; তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু কালের জন্য । 
লি 

ব্যাখ্যাঃ 

আল্লাহ তাআলা বলেন, %33020) %-:19৯ শপথ আসমানের এবং রাতে যা আবির্ভূত 

হয় তার: তারপর তিনি তারিক বা রাতে যা আবির্ভূত হয় এর ব্যাখ্যা করে বলেন, ৯ 

| (5 উজ্জ্বল নক্ষত্র: আলোকিত নক্ষত্র, যার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 

ফলে তা আসমান ভেদ করে জমিনে আসে, এমনকি এর কারণে জমিনে যা আছে তা দেখা 


যায়। সঠিক কথা হলো, এখানে :কএ॥ শব্দটি ইসমে জিনস, যাতে সকল নক্ষত্ররাজিই এর 


অন্তর্ভুক্ত । আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি দিয়ে শনি গ্রহ উদ্দেশ্য, যার আলো সাত 
আসমান ভেদ করে আসে, এমনটি জমিন থেকে দেখা যায়। একে তারিক বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে । কারণ এটি রাতে আগমন করে । 


যেই বিষয়ের ওপরে কসম করা হয়েছে তাহলো, ৪৫১৬ (৫ ৬৫ ৮৪ এ$ ৩] ৯ 
প্রত্যেক জীবের ওপরই সংরক্ষক রয়েছে: যেই সংরক্ষক তাদের ভালো মন্দ সকল আমল 
রক্ষণ করে আর এই সংরক্ষিত আমল অনুযায়ীই তাকে যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হবে । 


(5 ১০০9 95:0$৯ অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি 
করা হয়েছে: অর্থাৎ মানুষ যেন তার সৃষ্টি ও সূচনা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। তাকে তো 
সৃষ্টি করা হয়েছে এ 91১ %৩ ২০৯ দ্রুতবেগে নির্গত পানি থেকে: সেটি হলো মনী থেকে, 
যেটি, 3501 ০০৪] ৩৫ ৩৪ ৫৯ ৯ নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে: 
হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, এই পানি বের হয় পুরুষের মেরুদণ্ড থেকে আর 
মহিলার পঞ্জরাস্থি বা দুই স্তনের মাঝখান থেকে । আবার হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য 
হলো, স্ববেগে নির্গত এই পানি হলো পুরুষের থেকে নির্গত মনী। আর সেটি বের হয় 
মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মাঝ থেকে । আর সম্ভবত এটি বেশি প্রাধান্যযোগ্য মত। কেননা 
এখানে আল্লাহ তাআলা এই পানির বর্ণনা দিলেন যে, এটি স্ববেগে নির্গত হয়। আর 
সকলেই উপলন্ধি ও প্রত্যক্ষ করে যে, স্ববেগে নির্গত হয় পুরুষের মনি। অনুরূপভাবে 


৩৫২ 


মহিলাদের স্তনের স্থলাভিষিক্ত । এখানে যদি মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করা হতো, তাহলে 
এভাবে বলা হতো যে, ৬৯-৬।) ₹০০। ১৫ ১০ অথবা অনুরূপ কিছু। আর আল্লাহ 
তাআলাই অধিক অবগত । 

যেই সত্তা মানুষকে স্ববেগে নির্গত পানি থেকে সৃষ্টি করলেন, যেই পানি এমন দুর্গম স্থান 
থেকে বের হয়, সেই সন্তাই আখিরাতে সবাইকে একত্রিত করার জন্য ও প্রতিদান দেওয়ার 
জন্য আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে ও পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম । আবার কেউ কেউ 
বলেছেন যে, এই আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা এই স্ববেগে নির্গত হওয়া পানিকে 
আবার মেরুদণ্ডে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম । এই অর্থটি সঠিক হলেও, আসলে এই আয়াতে 
এমনটি উদ্দেশ্য নয়। কেননা এর পরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ভূ %12]1 ৮3 636 ৯ 
যে দিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে: অর্থাৎ অন্তরের গোপন বিষয়াদি পরীক্ষা করা 
হবে এবং অন্তরে যে ভালো মন্দ ছিল তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 9 ২৮ ১59 2৬ ০ 68৯ সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্বল হবে, আর 
অনেক মুখমণ্ডল হবে কালো (সুরা আলে ইমরান: ১০৬) । 

দুনিয়াতে অনেক বিষয় গোপন থাকে, মানুষের কাছে তা প্রকাশিত হয় না। কিন্তু 
কিয়ামতের দিনে সৎকর্মীলদের সৎকাজ ও পাপীদের পাপকাজ প্রকাশ হয়ে যাবে, কোন 
কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না। 


29 ৯০ & ৯ সেদিন তার কোন শক্তিও থাকবে না: যা দিয়ে সে নিজেকে প্রতিহত 
করতে পারে। 

৮১ 33৯ এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না: যার থেকে সে সাহায্য পেতে পারে। 
এই কসম হলো আমলকারীদের আমল করা ও প্রতিদান দেওয়ার ক্ষেত্রে কসম করা । 
তারপর আল্লাহ তাআলা কুরআনের সঠিকতার বিষয়ে দ্বিতীয় আরেকটি কসম করছেন। 
তিনি বলেন, ভূ €১০] ৩০১ ০১ 07) ০] ৩০১ 903৯ বৃষ্টিম্পন্ 
আসমানের কসম। কসম বিদীর্ণ জমিনের: অর্থাৎ প্রতি বছর আসমান বৃষ্টি ধারণ করে, 
আর উিদ উৎপন্ন হওয়ার জন্য জমিন ফেটে যায়। এর মাধ্যমে মানুষ ও পশু পাখি 
জীবনধারণ করে । আবার সবর্দাই আসমানে আল্লাহ তাআলার নির্ধরিণ ও বিষয়সমূহ আসে 
এবং সর্বদাই মৃতদের জন্য জমিন বিদীর্ণ হয়। 

নিশ্চয় এটা: অর্থাৎ, কুরআন এ. 421৯ ফায়সালাকারী বাণী: স্পষ্ট হক ও 
সত্য বাণী। 


৩৫৩ 


রব 0১510 $5 0৩ ৯ আর তা অনর্থক নয়: বরং সেটি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ বাণী । এই বাণী 
বিভিন্ন দলের মাঝে এবং বিভিন্ন কথার মাঝে ফায়সালা করে এবং এর মাধ্যমে বিবাদ দূর 
হয়ে যায়। 


1৯ নিশ্চয় তারা: যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআনকে মিথ্যা 


প্রতিপন্ন করে তারা ধু 1535 94:53 ৯ ভীষণ ষড়যন্ত্র করে: যাতে করে তারা তাদের 


ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হককে প্রতিহত করতে পারে এবং তাদের বাতিলকে সাহায্য করতে 
পারে। 


দ্144 45 ৯. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি: অর্থাৎ আমিও কৌশল করি হককে 
প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে এবং তারা যে বাতিল কিছু 
নিয়ে এসেছে সেটিকে প্রতিহত করার জন্য । আর আল্লাহ তাআলা তার কৌশলে তিনি 
বিজয়ী । কেননা আদম সন্তান কখনোই শক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর কৌশলের সাথে 
বিজয়ী হতে পারবে না। এটা থেকে আদম সন্তান অনেক দুবল ও তুচ্ছ। 


355) (মী ৩১১৩ ০৯ অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন; তাদেরকে 
অবকাশ দিন কিছু কালের জন্য: অর্থাৎ তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিন। 


অচিরেই তারা তাদের কাজের পরিণাম জানতে পারবে, যখন তাদের কাছে আযাব চলে 
আসবে। 


সুরা আত তরিকের তাফসীর শেষ। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার 
জন্য । 
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25 ৫83 ০31 ১৯০-১৭ 
৮৭. সূরা আল আলা (মাক্কী, আয়াত ১৯) 


৪9 ৩০ এ 6৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
দা 


১9 ৫৮) 55$ 548 ১09 0) 56 ৪ ৬ (৭) | ০১ ১। ত্ে্ট 

৫ ঠা 21 মা (5৮৮ ১৬ ৪০42 (০) টি 2৬৬ ৯০ ৫) ১৫] ₹০সা 

(6 48 বে) 95201 ৬৪৪ ৩1545 4) 5522] 45585 0) ০০৪৭ 51 2 

8 4১১ রি 01) 5901 9৫1 এ ওক 0১) 88 উঠ 0১) এন 
0০) ৩৮৯৪ 49 8। 5533 02) 2৪ ৩৮ শি ও ঢা) এ 

এ] 

৮৭:১- আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিভ্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন 

৮৭:২- যিনি সৃষ্টি করেন অতঃপর সুঠাম করেন। 

৮৭:৩- আর যিনি নিধরিণ করেন অতঃপর পথনিদেশ করেন, 

৮৭:৪- আর যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন 

৮৭:৫- পরে তা ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন। 

৮৭:৬- শীঘ্রই আমরা আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না, 

৮৭:৭- আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া । নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয় । 

৮৭:৮- আর আমরা আপনার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ । 

৮৭:৯- অতঃপর উপদেশ দিন; যদি উপদেশ ফলপ্রসু হয় 

৮৭:১০- সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে, যে ভয় করে 

৮৭:১১- আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগ্য, 

৮৭:১২- যে ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে 

৮৭:১৩- তারপর সে সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না 


৩৫৫ 


৮৭:১৪- অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে পরিশুদ্ধ হয়। 

৮৭:১৫- আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে 

৮৭:১৬- বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও, 

৮৭:১৭- অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী । 

৮৭:১৮- নিশ্চয় এটা আছে পৃববর্তী সহীফাসমূহে 

৮৭:১৯- ইবরাহীম ও মুসার সহীফাসমূহে। 

ব্যাখ্যাঃ 

ইবাদত, তার বড়ত্ব ও মহেত্বর সামনে নত এবং অনুগত হওয়া । আর এই তাসবীহটা 
হবে যেমন আল্লাহ তাআলার জন্য মানায়। সেটি হলো, আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর 
গুণবাচক নামসমূহ বণনা করা, যেই প্রতিটি নামের রয়েছে অত্যন্ত সুন্দর অর্থ এবং এর 
সাথে তার কাজসমূহও বর্ণনা করা। তার কাজগুলোর একটি হলো, তিনি সকল সৃষ্টিকে 


সৃষ্টি করেছেন, তারপর সুঠাম করেছেন অর্থাৎ সেগুলোকে সুদৃঢ় করেছেন ও সবেত্তিমভাবে 
সৃষ্টি করেছেন । 


43 ১3৯ আর যিনি নির্ধারণ করেন: সকল ধরনের নির্ধারণই এর অন্ততভূক্তি। 


৭56৯ অতঃপর পথনিেশ করেন: অর্থাৎ সকল সৃষ্টিদেরকেই পথনিদেশ দেন। এটি 
হলো ব্যাপক অর্থে হিদায়াত বা পথনিদেশ করা । যার অর্থ হলো, তিনি সকল সৃষ্টিকেই 
তার কল্যাণের দিকে পথনিদেশ করেন। 

আবার এখানে তার দুনিয়াবী নিয়ামতসমূহও বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা 
এখানে বলেন, এ (51 3119৯ আর যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন: আল্লাহ 
তাআলা আসমান থেকে বৃষ্টি বণ করেন, এর মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ধরনের উত্ভিদ ও 
অনেক তৃণলতা উৎপন্ন করেন। সেগুলো থেকে মানুষ ও সকল প্রাণী আহার করে । তারপর 
সেগুলো পরিপূর্ণ হওয়ার পরে আবার সেগুলো শুষ্ক হয়ে যায়। 


(55০1 2৬৯ 40০৯ পরে তা ধুসর আবর্জনায় পরিণত করেন: অর্থাৎ সেগুলোকে 
কালো ও শুষ্ক খড়কুটাতে পরিণত করেন। 


আবার এখানে আল্লাহ তাআলার দীনী নিয়ামতের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে । এই দীনী 
নিয়ামতের মূল হলো কুরআন । এই কুরআনের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৩৫৬ 


০: ১৬ 4$১:০৯ শীঘ্রই আমরা আপনাকে পাঠ করাবো, ফলে আপনি ভুলবেন না: 
অর্থাৎ আমরা কিতাব থেকে আপনার নিকটে যা ওহী করি সেগুলো আমরাই হিফাযত 
করবো এবং আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করবো । যার ফলে আপনি সেগুলোর কোন কিছুই 
ভুলে যাবেন না। এটি হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিরাট সুসংবাদ যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন 
ইলম শিক্ষা দিবেন যা তিনি ভুলে যাবেন না। 


ও 2 উ 31৯ আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়াঃ আল্লাহ তাআলার হিকমাতের দাবি 
অনুযায়ী কোন বিশেষ মাসলাহাতের কারণে যেটি তিনি আপনাকে ভুলিয়ে দিবেন তা 
ছাড়া । 


৬ ৩০ 5৭1 (এ 81৯ নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয়: এর 
অন্তর্ভুক্ত হলো, আল্লাহ তাআলা জানেন যে কীসে বান্দাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে । এজন্যই 
তিনি তার ইচ্ছা অনুযায়ী বিধান দেন ও যা ইচ্ছা তা হুকুম করেন। 


দু 5541 45585 ৯ আর আমরা আপনার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ: এটিও 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিরাট একটি সুসংবাদ যে, তিনি তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সকল বিষয়ে সহজ বিষয়টি সহজ করে দিবেন এবং তার 
শরীআত ও দীনকে সহজ বানাবেন। 


€১$১৯ অতঃপর উপদেশ দিন: আল্লাহ তাআলার বিধান ও আয়াতগুলো দিয়ে । 


5850 ৬০০ ৪! ৯ যদি উপদেশ ফলপ্রসু হয়: অর্থাৎ যতক্ষণ উপদেশ গ্রহণযোগ্য হয় 
এবং মানুষজন তা শোনে, সেই উপদেশের মাধ্যমে পুরো উদ্দেশ্য অর্জিত হোক অথবা কিছু 
উদ্দেশ্য অর্জিত হোক না কেন। 


এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যদি উপদেশ উপকারে না আসে, যেমন উপদেশ দেওয়ার 
ফলে অকল্যাণ আরো বেড়ে যাচ্ছে অথবা কল্যাণ কমে যাচ্ছে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে উপদেশ 
দেওয়ার আদেশ করা হয়নি । বরং তখন উপদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ । 


উপদেশের ক্ষেত্রে মানুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত: যারা উপদেশ থেকে উপকৃত হয়, আর যারা 
উপকৃত হয় না। 

যারা উপদেশের মাধ্যমে উপকৃত হয়, তাদের কথা বণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৬১৪৭ ৩৪ 5৪4৯৯, সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে, যে ভয় করে: অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ 
তাআলাকে ভয় করে সেই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। কেননা আল্লাহ তাআলার ভয় এবং 


৩৫৭ 


এটি জানা যে, আল্লাহ তাআলা তার আমলগ্তলোর যথাযথ প্রতিদান দিবেন এগুলো 
বান্দাকে পাপকাজ পরিত্যাগ করতে ও কল্যাণের দিকে প্রচেষ্টা চালানোকে আবশ্যক করে। 
আর যারা উপদেশ থেকে উপকৃত হয় না তাদের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
ক্০৪3| 93 ৬১০৫ ০ 0) ৬৪৯৭ 1$5৯ আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত 
হতভাগ্য । যে ভয়াবহ আগ্তনে প্রবেশ করবে: সেটি এমন জ্বলন্ত আগুন, যা অন্তর পযন্ত 
পৌঁছে যাবে। 

৬ 3 ৬৪ ৬০৯৬ ১৯ তারপর সে সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও নাঃ অর্থাৎ 
সবাই তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেওয়া হবে, তাতে সে কোন আরাম ও শান্তি পাবে না, 
এমনকি সে মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু তাদের মৃত্যু হবে না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন, 


045 ৬০1৩ ০১০৭ 3155 885 এ ২৯ 


তাদের ওপর ফায়সালা দেয়া হবে না যে, তারা মারবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের 
শাস্তিও লাঘব করা হবে না (সূরা ফাতির: ৩৬)। 


5 ৩৫ ০01 3৯ অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে পরিশুদ্ধ হয়: অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
নিজেকে শিরক, জুলুম ও খারাপ চরিত্র থেকে পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করবে, সেই সফলতা 
লাভ করবে । 


বু প-০১ 49091 ০৫১৯ আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, অতঃপর সালাত আদায় 
করবে: অর্থাৎ সে ব্যক্তির গুণাবলির একটি হলো, আল্লাহকে স্মরণ করা ও তার অন্তর 
তাতে নিমজ্জিত হওয়া । এটির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যাতে সন্তুষ্ট হন সেই অনুযায়ী 
মানদন্ড । এটি হলো এই পবিত্র আয়াতের অর্থ। আর কেউ কেউ এই আয়াতদু'*টির 


পণ 


তাফসীরে বলেছেন যে, ৫ বা পরিশুদ্ধ করে এর অর্থ হলো, যাকাতুল ফিতর বের করা । 


আর তার রবের নাম স্মরণ করবে অতঃপর সালাত আদায় করবে' অর্থাৎ ঈদের সালাত 
আদায় করবে । এই তাফসীরটি এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত হলেও এবং এর একটি অংশ হলেও 
এটিই একক অর্থ নয়। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


দা 
1222 | 50155 ৩1 0৬) ঠ$ ১ ১৭ুও (91331 পো 952$ 00৯ 


0৭) ৮49 0৮৯12] 4৮০৮ 0 


৩৫৮ 


না 

৮৭:১৬- বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও, 
৮৭:১৭- অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী । 
৮৭:১৮- নিশ্চয় এটা আছে পৃববর্তী সহীফাসমূহে 
৮৭:১৯- ইবরাহীম ও মুসার সহীফাসমূহে । 

১2 
ব্যাখ্যা: 
40 ৪৩] 632% ০৯ বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রীধান্য দাও: অর্থাৎ তোমরা 
আখিরাতের ওপরে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাক এবং দুনিয়ার অস্থায়ী ও নিম্নমানের 
নিয়ামতকে আখিরাতের নিয়ামতের ওপরে পছন্দ করে থাক। 
79 %৯ ৯৭19৯ অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী: আখিরাত সবদিক থেকেই 
উত্তম ও স্থায়ী। কেননা সেটি হলো চিরস্থায়ী আবাস, আর দুনিয়া হলো অস্থায়ী আবাস। 
আর একজন বিবেকবান কখনোই উৎকৃষ্টের চেয়ে নিকৃষ্ট জিনিসকে পছন্দ করতে পারে না, 
ক্ষণিকের আনন্দের জন্য স্থায়ী দুঃখকে মেনে নিতে পারে না। সুতরাং দুনিয়ার প্রতি 
ভালোবাসা ও আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হলো সকল পাপের মূল। 
1১ ৩1৯ নিশ্চয় এটাঃ অর্থাৎ তোমাদের জন্য এই বরকতময় সূরাতে উত্তম আদেশ ও 
উৎকৃষ্ট সংবাদসহ অন্যান্য বর্ণিত বিষয়গুলো, 
(৮5585 চি21 ৪০৮ 0১ 91852) 2৯ আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে। 


ইবরাহীম ও মুসার সহীফাসমূহে: ইবরাহীম ও মুসা আলাইহিমাস সালাম হলেন মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সবশ্রেষ্ঠ রাসূল । 


এই আদেশগুলো প্রতিটি শরীআতেই ছিল। কেননা এগ্তলো হলো উভয় জগতের জন্যই 
কল্যাণকর ৷ আর সেগুলো সকল যুগ ও স্থানে কল্যাণকর । 


সুরা আল আলার তাফসীর শেষ। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য । 


৫ ৬ 
পে 


228৩5 0৯7 ৯৪১৯০ /৩৬ 
৮৮. সূরা আল গশিয়াহ (মাক্কী, আয়াত ২৬) 


৯0 ৩৯০ 01৮১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) । 
[3] 
150 ০6 0) 8০ পুত 0) 8৬ ৮ 23 0) জ। ৬৪৪ এ এ 
ভি ২ ৮ ০১ ৪০৪ ৬ 3] 0৬৮ ০8 ০ ০) ভা ০ ৬৫ এ ৫) ৪৩ 
তত ৩৫ 2৬ মুর ও ৭) 90 ৭ 4) ৪৫ ১5৮ ৪3 €) (৬৮ 
015) 25৯5 এ৭)ঠ$ 0) 355855 552 ( 07) পক ৩ ৩ 0) ৪১ ৩৪ 
07) 8555 41955 0০) ০৯০০ 395 
[3] 
৮৮:১- আপনার কাছে কি আচ্ছন্নকারীর (কিয়ামতের) সংবাদ এসেছে? 
৮৮:২- সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত 
৮৮:৩- কমক্লান্ত, পরিশ্রান্ত 
৮৮:৪- তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগ্তনে 
৮৮:৫- তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে 
৮৮:৬- তাদের জন্য কাঁটাযুক্ত গুল্ম ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না 
৮৮:৭- যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে না। 
৮৮:৮- অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্বল, 
৮৮:৯- নিজেদের কাজের সাফল্যে পরিতৃপ্ত 
৮৮:১০- সুউচ্চ জান্নাতে 
৮৮:১১- সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না 
৮৮:১২- সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণধারা 
৮৮:১৩- সেখানে থাকবে সুউচ্চ আসনসমূহ 


৩৬০ 


৮৮:১৪- আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, 
৮৮:১৫- আর সারি সারি বালিশসমূহ 
৮৮:১৬- আর বিস্তৃত বিছানো কার্পেটিরাজি 


ভগ) 

ব্যাখ্যা: 

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের অবস্থা ও তাতে যেসব ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে তার বণনা 
দিচ্ছেন । আর কিয়ামতের এই সংকট সকল সৃষ্টিকেই আচ্ছন্ন করবে । তারপর বান্দাদেরকে 
তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে । আর সেদিন মানুষজন দুই শ্রেণিতে ভাগ 
হয়ে যাবে । একদল হবে জান্নাতের অধিবাসী আর আরেকদল হবে জাহান্নামের অধিবাসী । 
এখানে আল্লাহ তাআলা উভয় দলেরই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন। জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য 
বর্ণনাতে তিনি বলেন, 


5522 ২৯১৯ সেদিন অনেক চেহারা হবে: অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে, এঁঃ-১৮-৯ 
অবনত: লাঞ্ঞনা ও অপমানের কারণে । 


2৮ ০৩৯ কমক্রান্ত, পরিশ্রান্ত: আযাবে পরিশ্রান্ত হবে, তাদেরকে মুখের ভরে 
টানতে টানতে নেওয়া হবে এবং জাহান্নামের আগুন তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিবে । আবার 
হতে পারে আল্লাহ তা'আলার বাণী, ভূ ₹-৮$ 5০৬ 0৫) ৮-১০ 455) ১৮৩ ৯ সেদিন 
অনেক চেহারা হবে অবনত। কর্মরান্ত, পরিশ্রান্ত: অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা আমল করতে 
করতে পরিশ্রান্ত। কেননা দুনিয়াতে তারা অনেক ইবাদতগুজার ছিল। কিন্তু যেহেতু আমল 
কবুলের শর্ত ছিল না অর্থাৎ তারা ঈমানদার ছিল না, তাই সেগুলো কিয়ামতের দিনে 
বিক্ষিপ্ত ধুলিকণাতে পরিণত হবে। এই ব্যাখ্যাটি অর্থের দিক থেকে সঠিক হলেও, 
আলোচনার প্রসঙ্গ এমনটি প্রমাণ করে না। বরং প্রথম ব্যাখ্যাটিই হলো সঠিক। কেননা 
যরফের সাথে শতযুক্ত করা হয়েছে, সেটি হলো কিয়ামতের দিন। আর এখানে 
ব্যাপকভাবে জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য বণনা করাই উদ্দেশ্য । কিন্তু পরের ব্যাখ্যাটিতে 
জাহান্নামীদের খুবই কম অংশকেই বর্ণনা করে । আবার এখানে আচ্ছন্নকারীর আচ্ছন্ন করা 
অর্থাৎ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে মানুষদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। ফলে এখানে 
দুনিয়াতে তাদের অবস্থা বণনা করা উদ্দেশ্য হয় না। 


4৬1 1০ ৯ তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগ্তনে: অর্থাৎ অত্যন্ত গরম আগুনে, যা 
তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে। 


 গুটা ০১০ ৩ ৬৫ ৯ তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে: অর্থাৎ অত্যন্ত গরম 
পানি থেকে । আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 


৩৬১ 


ক6ঠ| ৪৪৯৫ 085 2519304158৯ 91$ ৯ তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে 
দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে (সূরা আল কাহাফ: 
557 


উজ তত ০ 
ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে না: সাধারণত খাবারের উদ্দেশ্য দু'টির একটি হবে । হয় সেটি ক্ষুধা 
নিবৃত্ত করবে ও ক্ষুধার কষ্ট দূর করে দিবে অথবা সেটি শরীরের দুর্বলতাকে দূর করবে । 
কিন্ত জাহান্নামীদের এই খাবারের এই দু'টির কোন বৈশিষ্ট্যই থাকবে না। বরং সেই খাবার 
হবে অত্যন্ত তিক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত ও নিকৃষ্ট । আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে নিরাপত্তা কামনা 
করছি। 


পক্ষান্তরে কিয়ামতের দিনে জান্নাতীদের মুখমণ্ডল হবে এঁ,০১৯ আনন্দোজ্বল: অর্থাৎ 
তাদের মধ্যে নিয়ামতের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে । যার ফলে তাদের শরীরগুলো আলোকিত 
হবে এবং তাদের মুখমগ্ডলও উজ্জ্বল হবে । আর তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে। 


€৯০৯ নিজেদের কাজের সাফল্যে: দুনিয়াতে থেকে সে যে সৎ আমলগুলো ও 
আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ইহসান করার আমলসমূহ প্রেরণ করেছে তার জন্য সে হবে 
291৯ পরিতৃপ্ত: যখন সে সেখানে সংরক্ষিত ও অনেক বেশি প্রতিদান পাবে, তখন 
তার এই পরিণাম প্রশর্সিত হবে এবং সে যা কামনা করবে তাই সে পাবে। এর কারণ 
হলে, সে থাকবে ধ2- ১৯ জান্নাতে: যাতে রয়েছে সকল ধরনের ও সবপ্রকার নিয়ামত। 


৫2৯, সুউচ্চ: তার স্থান ও মর্যদার স্তর হবে অনেক উচ্চ। তার স্থান হবে সবেচ্চি 
ইল্লিয়ীনে, তার বাসস্থান হবে অনেক উচু । তাতে থাকবে বহু প্রাসাদ ও তার ওপরে আরো 
বহু প্রাসাদ । আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যেসব সম্মান প্রস্তুত করে রেখেছেন তা তারা 
দেখতে থাকবে । 

জান্নাতের ফলসমূহ খুবই নিকটবর্তী থাকবে । অর্থাৎ সেখানে বহু সুস্বাদু ফলমূল থাকবে, 
যেগ্তলো অত্যন্ত সুন্দর ও সেখানে গ্রহণ করাও খুবই সহজ হবে। এমনকি তারা যে 
অবস্থাতে থাকবে সেই অবস্থাতেই সেই ফলমূল গ্রহণ করতে পারবে । ফল গ্রহণ করার 
জন্য গাছে উঠার প্রয়োজন হবে না এবং কোন ফল তাদের নিকটে নিয়ে আসা কঠিনও 
হবেনা। 


(১ ৫553 ১৯ সেখানে তারা শুনবে নাঃ অর্থাৎ জান্নাতে, ৫৮১৯ অসার বাক্যঃ হারাম 
কথা তো দুরের কথা, সেখানে তারা অসার ও বাতিল কথাও শুনবে না। বরং তাদের সকল 
কথা হবে সুন্দর ও উপকারী, যাতে থাকবে আল্লাহ তাআলার যিকির, সাবক্ষণিক তাদেরকে 


৩৬২ 


দেওয়া আল্লাহর নিয়ামতের স্মরণ, এবং একে অপরের সাথে উত্তম আচরণ, যেটি অন্তরকে 
আনন্দিত করবে ও যাতে বক্ষ প্রসারিত হবে । 
2) ২৪ ৪১৯ সেখানে থাকবে প্রবাহমান বর্ণাধারাঃ এটি ইসমে জিনস, অর্থাৎ 
সেখানে প্রবাহিত ঝর্ণাপ্তলো তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে প্রবাহিত করবে। 
২০১১১ 5 ১৯, সেখানে থাকবে সুউচ্চ আসনসমূহ: শব্দটি শব্দের বহুবচন। সেটি 
হলো, বসার উচু স্থান, আর তার ওপর থাকবে নরম বিছানা । 
২০১১১ ০9১5৯ আর প্রস্তুত থাকবে পানপান্র: অর্থাৎ এমন পাত্র, যেগুলো বিভিন্ন 
ধরনের সুস্বাদু পানীয় দিয়ে পূর্ণ করা থাকবে । আর সেগুলো তাদের সামনেই রাখা থাকবে 
ও তাদের জন্যই প্রস্তুত করা থাকবে । আর তাদের ইচ্ছা ও আদেশ মোতাবেকই সেগুলো 
তাদের নিকট আসতে থাকবে । সেগুলো তাদের সামনে চির কিশোররা ঘোরাফেরা করবে । 
৭১০5 595৯ আর সারি সারি বালিশসমূহ: মোটা রেশম ও চিকন রেশমসহ আরো 
অন্যান্য কিছুর বালিশ থাকবে, যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। সেগুলোতে 
বসা ও হেলান দেওয়ার জন্য সেগ্তলো সারিবদ্ধ করা থাকবে । সেই বালিশগুলোকে সেই 
স্থানে স্থাপন করতে ও নিজেদের মাধ্যমে সারিবদ্ধ করতে তাদেরকে কোন কষ্ট করা লাগবে 
না। বরং সেগুলো সারিবদ্ধ করাই থাকবে । 
555 459৯ আর বিস্তৃত বিছানো কার্পেটরাজি: সেই কার্পেটগুলো হবে অত্যন্ত 
সুন্দর । আর সকল দিক থেকে সেগুলো দিয়ে তাদের মাজলিশ পরিপূর্ণ করা থাকবে । 
তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
রা 
219 0) ০১ শু সা এ 0০ এ এ এ এ 655 এম ৯ 
01) 585 এ ৪% 556 0) ৬৮৫ ০৪৪ ০9৪১৭ 25 0৭) ৫৫০৪৪ এজ 
€ 0) 7৮০৪ (পর ৩০৫ 
[3] 
৮৮:১৭- তবে কি তারা উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে 
৮৮:১৮- এবং আসমানের দিকে, কীভাবে তা উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে? 
৮৮:১৯- আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে 
৮৮:২০- আর জমিনের দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে 


৩৬৩ 


৮৮:২১- অতএব আপনি উপদেশ দিন; আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা 
৮৮:২২- আপনি তাদের ওপর শক্তি প্রয়োগকারী নন। 
৮৮:২৩- তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে 
৮৮:২৪- আল্লাহ তাদেরকে মহাশাস্তি দেবেন। 
৮৮:২৫- নিশ্চয় তাদের ফিরে আসা আমাদেরই কাছে; 
৮৮:২৬- তারপর তাদের হিসেব-নিকেশ আমাদেরই কাজ। 
_€ ৮ 
ব্যাখ্যাঃ 
যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য মনে করে না তাদেরকেসহ অন্যান্য 


মানুষদেরকে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করার প্রতি উৎসাহিত করছেন। 
আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগুলো তার একত্বকে প্রমাণ করে । তিনি বলেন, 


৬০ ০৫৫ (১91 5 935৫ ১ তবে কি তারা উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, 
কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে: অর্থাৎ তারা কি এই উটের অপূর্ব সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করে 
না। কীভাবে আল্লাহ তাআলা উটকে বান্দাদের জন্য বশীভূত করেছেন, বান্দাদের জন্য 
অতি আবশ্যক অনেক উপকারী কাজের জন্য সেগুলোকে তাদের অধীন করে দিয়েছেন। 


৬ ২৪ 0৩৭। এ19৯ আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে: 
এর মাধ্যমে জমিন স্থির থাকে, এবং নড়াচড়া করে না। এবং পাহাড়ে আল্লাহ তাআলা 
অনেক উপকার নিহিত রেখেছেন । 


বু ০০০৩ ২৪৫ ০৪১৭ 15৯ আর জমিনের দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে: 
অর্থাৎ অনেক প্রশস্ত করা হয়েছে এবং অনেক সহজ করা হয়েছে, যাতে করে সৃষ্টিরা এর 
ওপর চলাফেরা করতে পারে এবং তাতে চাষাবাদ, প্রাসাদ নির্মান ও বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণ 
করার জন্য বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে চলতে পারে। 


জেনে রেখো যে, জমিনকে বিস্তৃত করাটা সেটি গোলাকার হওয়ার বিপরীত নয়। সেটির 
সকল দিক থেকে বিভিন্ন কক্ষপথ ঘিরে আছে, যেমনটি কুরআন ও হাদীসের বণনা, 
বিবেক, এবং বাহ্যিক অনুভবের মাধ্যমেও জানা যায়। আর এমনটি অধিকাংশ মানুষের 
নিকট সুপরিচিত, বিশেষ করে এই যুগের মানুষদের নিকটে । কেননা এখন মানুষজন 
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত সম্পর্কে জানতে পেরেছে । কারণ দূরের জিনিসকে দেখার জন্য 
বিভিন্ন মাধ্যম আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দান করেছেন। আর বিস্তৃত হওয়াটা ছোট 


৩৬৪ 


আকৃতির গোলাকার বস্তুর বিপরীত হবে । কেননা ছোট আকৃতির গোলাকার বস্তুকে বিস্তৃত 
করলে সেটি আর সেই আকৃতিতে থাকবে না। 


কিন্ত জমিনের আকৃতিটি হলো বিশাল প্রশস্ত। ফলে তার আকৃতি হলো বিস্তৃত গোলাকার 
এই দুইয়ের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। আর জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এই বিষয়টি বুঝতে পারে। 
১২ ৬০৬ ১০৬৯ অতএব আপনি উপদেশ দিনঃ আপনি তো কেবল একজন 
উপদেশদাতা: মানুষদেরকে উপদেশ দিন ও স্মরণ করিয়ে দেন, তাদেরকে সতর্ক করুন ও 
সুসংবাদ দিন। কেননা সৃষ্টিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা ও তাদেরকে উপদেশ দেওয়ার 
জন্যই আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের ওপর শক্তি প্রয়োগকারী, তাদের 
আমলসমূহের কমবিধায়ক হিসেবে আপনাকে প্রেরণ করা হয়নি। সুতরাং আপনার দায়িত্ব 
যদি আপনি পালন করেন, তাহলে এর পরে আপনি আর তিরক্কৃত হবেন না। আল্লাহ 
তাআলা অন্যত্র বলেন, 


০ 9৩5 ৬৪ ঢা 9৩৭ (ও ওটা ৬৯ 


আর আপনি তাদের ওপর জবরদস্তি কারী নন, কাজেই যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে 
উপদেশ দান করুন কুরআনের সাহায্যে (সুরা কাফ: ৪৫) 


5559 9 ৩০ ১1৯ তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে: কিন্তু কেউ যদি 
আনুগত্য না করে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী করে। 

খু 5] এ £:54$৯ আল্লাহ তাদেরকে মহাশাস্তি দেবেন: অর্থাৎ ভয়াবহ ও স্থায়ী 
আযাব দিবেন। 

| এ ৩! ৯ নিশ্চয় তাদের ফিরে আসা আমাদেরই কাছে: অর্থাৎ সৃষ্টিদের ফিরে 
আসা ও কিয়ামতের দিনে একত্রিত হওয়া হবে আমাদেরই কাছে। 

যে ভালো মন্দ আমল করেছে সেগুলোর হিসাব আমরাই নেবো । 


সুরা আল গাশিয়াহ এর তাফসীর শেষ। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার 
জন্য । 
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৮৯. সূরা আল ফাজর (মাক্কী, আয়াত ৩০) 


91৯01 491৯5 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
2 41 2৪ 05 ৫) ৮:19] 9205 0) 2909 0 0) 2৪ ৪এ$ 0) এ 
(৩) ০৮ ৬ 
দা 
৮৯:১- শপথ ফজরের 
৮৯:২- শপথ দশ রাতের 
৮৯:৩- শপথ জোড় ও বেজোড়ের 
৮৯:৪- শপথ রাতের যখন তা গত হয়ে থাকে 
৮৯:৫- নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য। 
হর্স 
ব্যাখ্যা: 


সঠিক কথা হলো, এখানে যা দিয়ে কসম করা হয়েছে তার ওপরই কসম করা হয়েছে। 
আর এমনটি করা জায়েয ও এমনটি ব্যবহৃত হয়, যখন সেই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
থাকে । আর এই স্থানে সেই বিষয়টি তেমনই। 


আল্লাহ তাআলা ফজরের কসম করছেন। ফজর হলো, রাতের শেষাংশ ও দিনের 
প্রথমভাগ | রাত চলে যাওয়া ও দিনের আগমন ঘটার মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে, 
যেগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী । আর একমাত্র তিনিই 
সকল কিছুর পরিচালনা করেন। সুতরাং সকল ধরনের ইবাদত একমাত্র তার জন্যই করা 
উচিত। আবার ফজরের সময়ে বিরাট ফযীলতপূর্ণ সালাত আদায় করা হয়ে থাকে, যার 
জন্য আল্লাহ তাআলার ফজরের কসম করা উপযুক্ত হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা 
এরপরে দশ রাতের কসম করছেন । আর সঠিক মতে, এই দশ রাত হলো, রমাযানের দশ 
রাত অথবা জিলহাজ্জ মাসের দশ রাত। কেননা এই দশ রাত অত্যন্ত ম্যাদাপূর্ণ। এই দশ 
রাতে এমন ইবাদত হয়ে থাকে, যা অন্য কোন সময়ে হয় না। 
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রমজানের শেষ দশ রাতে রয়েছে লাইলাতুল কাদর, যেটি হলো এক হাজার মাসের চেয়েও 
ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। আর জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে রয়েছে 
আরাফার দিন, যেই দিনে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে এত পরিমাণে ক্ষমা করেন 
যে, শয়তান চিন্তিত হয়ে পড়ে । আরাফার দিনের মতো অন্য কোন দিনে শয়তানকে এতো 
অবনত ও তুচ্ছ হিসেবে দেখা যায় না। কেননা সে সেই দিনে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
তার বান্দাদের প্রতি অনেক রহমত ও অনুগ্রহ নাযিল হতে দেখে । তাছাড়া এই দশ দিনে 
হাজ্জ ও উমরাহ এর অনেক কাযবিলি হয়ে থাকে । এই বিষয়গ্তলো অনেক উচ্চ পর্যায়ের, 
তাই এগুলো দিয়ে আল্লাহ তাআলার কসম করা উপযুক্ত হয়েছে। 
বু ১19] ৫303 ৯ শপথ রাতের যখন তা গত হয়ে থাকে: অর্থাৎ যখন রাত চলে ও 
বান্দাদের ওপর তার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দেয়। ফলে বান্দারা তাদের বাসস্থানে আশ্রয় 
নেয় এবং সেখানে আরাম করে প্রশান্ত হয়। এগ্তলো হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
রহমত ও তার হিকমত । 
€-41১ এ ০৯৯ এর মধ্যে কি রয়েছে: অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে ১] (29৯ 
রঁ+-৯ বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শপথ: অর্থাৎ যেসব মানুষের বিবেক রয়েছে তাদের 
জন্য কি এগ্তলোর শপথ রয়েছে? হ্যাঁ, যে ব্যক্তির অন্তর রয়েছে অথবা মনোযোগ দিয়ে 
শোনে তার জন্য এগুলোর কিছু শপথই যথেষ্ট । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[| 
১৯০ এ পতি ৬০৭ 2 | ০১ সা 5১ 691 09 9 4৫০ ০4 ৪ 5 তক 
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01৫) ১০০৯৪ 
রা 
৮৯:৬- আপনি দেখেননি আপনার রব কী (আচরণ) করেছিলেন আদ বংশের সাথে? 
৮৯:৭- ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ছিল? 
৮৯:৮- যার সমতুল্য কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি 
৮৯:৯- এবং সামূদের প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল; 
৮৯:১০- এবং কীলকওয়ালা ফিরআউনের প্রতি? 


৩৬৭ 


৮৯:১১- যারা দেশে সীমালজ্বন করেছিল 
৮৯:১২- অতঃপর সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল। 
৮৯:১৩- ফলে আপনার রব তাদের ওপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। 
৮৯:১৪- নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। 
_€ ৮ 
ব্যাখ্যা: 
ভর (্ি আপনি দেখেননি: অর্থাৎ আপনি কি আপনার অন্তর ও দূরৃষ্টি দিয়ে দেখেননি 
যে, এই সীমালজ্ঘনকারী উম্মতগ্ুলোর সাথে আল্লাহ কেমন করেছিলেন? 
্ট৯ ইরাম: ইরাম হলো প্রসিদ্ধ একটি গোত্রের নাম। %€১০০। 1১৯ যারা সুউচ্চ 
প্রাসাদের অধিকারী ছিল: অর্থাৎ অত্যন্ত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল। 


(3, 9124 1 ৯ যার সমতুল্য সৃষ্টি করা হয়নি: অর্থাৎ আদ জাতির মতো, 


্ব ১১৩| ০১৯ কোন দেশে: অর্থাৎ শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে অন্য কোন দেশেই 
ঞ| ০11954১৬20৪ 15905 ০৯ 69 এ ৩2 2৯ ( 211935১3৯ 

রও 2 হতো 
আর তোমরা স্মরণ করো যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তোমাদেরকে 
(তোমাদের আগের লোকদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং সৃষ্টিতে দৈহিক গঠন ও শক্তিতে 


সমৃদ্ধ করেছেন। কাজেই তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করো, যাতে তোমরা 
সফলকাম হতে পার (সূরা আল আরাফ: ৬৯)। 


2191২ ০২০111945৪5 5549৯ আর সামুদের প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে 
ঘর নির্মাণ করেছিল: অর্থাৎ তাদেরকে এমন শক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা সেই 
জনপদের উপত্যকতাতে পাথর কেটে তাতে তাদের বাসস্থান নির্মন করতো । 


৫১ ১ ৩১০১০৯, এবং কীলকওয়ালা ফিরআউনের প্রতি: অর্থাৎ অনেক 
সৈন্যবাহিনীওয়ালা ফিরআউনের প্রতি, যেই সৈন্যবাহিনীরা তার রাজত্বকে টিকিয়ে 


রেখেছিল, যেমনভাবে যা আটকে রাখতে চাওয়া হয়, সেটিকে কীলকের মাধ্যমে আটকে 
রাখা হয়। 
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১৯৪] ৪1১৮ ৩44 ৯ যারা দেশে সীমালজ্ঘন করেছিল: এই বৈশিষ্ট্যটি আদ, সামূদ, 
ফিরআউন ও তাদের অনুসারী সকলের জন্যই প্রযোজ্য । কেননা তারা আল্লাহর জমিনে 
সীমালজ্বন করেছিল এবং আল্লাহর বান্দাদের দীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে কষ্ট 
দিয়েছিল। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, 
5.2 (9 15350৯ অতঃপর সেখানে তারা অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল: এখানে ফাসাদ 
হলো কুফরীসহ সকল ধরনের পাপাচার করা। তারা কুফরী করাসহ সকল ধরনের 
পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল, রসূলগণের বিরোধিতা করা ও আল্লাহ তাআলার পথ থেকে 
মানুষদেরকে বিরত রাখার জন্য প্রচেষ্টা করেছিল । যখন তারা সীমালজ্বনের এমন পর্যাঁয়ে 
পৌঁছে গিয়েছিল, যা তাদের ধ্বংসকে আবশ্যক করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর 
তার আযাবের কষাঘাত করলেন। 
১০১০৩] 4৫) ৩৯ নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ 
অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করেন । তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[| 
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[3] 
৮৯:১৫. আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে 
সম্মান দান করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে বলে, “আমার রব 
আমাকে সম্মানিত করেছেন । 


৮৯:১৬. আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার ওপর তার রিযককে সঙ্কুচিত 
করে দেন, তখন সে বলে, “আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন' 


৮৯:১৭. কখনো নয় । বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না, 
৮৯:১৮. এবং তোমরা মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না 
৮৯:১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ কর 


৩৬৯ 


৮৯:২০. আর তোমরা ধন-সম্পদ খুবই ভালোবাস 


ক 
ব্যাখ্যা: 


এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাবের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে কেমন! সে হলো অজ্ঞ ও 
জালিম । শেষ পরিণতির বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই। সে মনে করে যে, সে যেই 
অবস্থাতে আছে সেটিই স্থায়ী থাকবে, তা শেষ হবে না। আর সে মনে করে যে, দুনিয়াতে 
আল্লাহ তাআলা তাকে যে সম্মান ও নিয়ামত দিয়েছেন তা প্রমাণ করে, সে আল্লাহ 
তাআলার নিকটেও সম্মানিত ও তার নিকটবর্তী । পক্ষান্তরে যখন আল্লাহ তাআলা তার 
রিযিককে সংকুচিত করেন, যার ফলে তারা রিঘিকে উদ্ধৃত কোন কিছু থাকে না, তখন সে 
মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে অপমানিত করেছেন । আল্লাহ তাআলা তার এই 
ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ৪১৩৯ কখনো নয়: অর্থাৎ যাদেরকেই দুনিয়াতে 
নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তারা সকলেই আমার নিকটে সম্মানিত নয় এবং যাদের রিযিক 
আমি সংকুচিত করেছি, তারা সকলেই আমার নিকটে অপমানিত নয় । দরিদ্রতা-স্বচ্ছলতা, 
রিষিক প্রসারিত করা-সংকুচিত করা, এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার 
বান্দাদের জন্য পরীক্ষা, যার মাধ্যমে তিনি বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন, যাতে তিনি এটি 
প্রকাশ করে দেন যে, কে তার শুকরিয়া আদায় করে ও কে ধৈযধারণ করে। যার ফলে 
আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অঢেল সওয়াব দান করেন । পক্ষান্তরে যারা এমনটি করবে না, 
আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিন আযাব দেন। 

শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা বান্দার নীচু চিন্তাধারার প্রমাণ । তাই অভাবী 
মানুষদের অবস্থার দিকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের তিরস্কার করে 
বলেন, এ 2:| ৩১:১৩ ১৯ বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না: ইয়াতীম হলো, 
যে তার বাবা ও উপার্জনকারীকে হারিয়েছে এবং তাকে সান্তনা দেওয়ার ও তার প্রতি 
ইহসান করার সে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। কিন্তু তোমরা সেই ইয়াতীমকে সম্মান কর না, 
বরং অপমান কর। এটি প্রমাণ করে যে, তোমাদের অন্তরে রহমত নেই এবং কল্যাণের 
প্রতি আগ্রহও নেই। 


বু ৩৮৩৯] 9১৮ ৬৩ ৩৯৯৬ ১ ৯ এবং তোমরা মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে 
উৎসাহিত কর না: অর্থাৎ ফকীর মিসকীনসহ প্রয়োজনগ্রস্থ লোকদেরকে খাবার দানে 
তোমরা একে অন্যকে উৎসাহিত কর না। এর কারণ হলো, দুনিয়ার প্রতি তোমাদের প্রচণ্ড 
ভালোবাসা ও লোভ থাকা । এজন্য আল্লাহু তাআলা বলেন, এ] ১ 51950 05565৯ 
আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ কর: অর্থাৎ এমনভাবে দ্রুত 
তোমরা ভক্ষণ কর, যার ফলে তোমরা সেই সম্পত্তির কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখ না। 


৩৭০ 


05 ৬ 4৮]। ১৯৮৩৯ আর তোমরা ধন-সম্পদ খুবই ভালোবাস: অর্থাৎ প্রচণ্ড 
ভালোবাসো । যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 

0৯) এও ১০ $০থুড 0৭) ৪30 ৪ 999% ০ ৯ কিন্তু তোমরা দুনিয়ার 
জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী (সুরা আল আলা: ১৬-১৭)। 
আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ভূত?) 6 99555 0) ধু০]। ০৮৯ 0৫ ১৯ 
কখনো না, বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাস । আর তোমরা আখেরাতকে উপেক্ষা 
কর সুরা আল কিয়ামাহ: ২০-২১)। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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তে) এক ৯ তব) 


|] 
৮৯:২১- কখনো নয়। যখন জমিনকে চুর্ণ-বিচুর্ণকরা হবে 
৮৯:২২- আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও 


৮৯:২৩- আর যেদিন জাহান্নামকে আনা হবে সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, তখন এ স্মরণ 
তার কি কাজে আসবে? 


৮৯:২৪- সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম? 
৮৯:২৫- অতঃপর সেদিন তাঁর আযাবের মত আযাব কেউ দিতে পারবে না 
৮৯:২৬- আর কেউ তাঁর বাঁধার মত বাঁধতে পারবে না 

৮৯:২৭- হে প্রশান্ত আত্মা! 

৮৯:২৮- তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে 

৮৯:২৯- অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তভুক্ত হও 

৮৯:৩০- আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো । 


৩৭১ 


ব্যাখ্যা: 

€১৩৯ কখনো নয়: অর্থাৎ যেই ধনসম্পদ তোমরা ভালোবাসছো এবং যেই ভোগসম্ভারের 
জন্য তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছো, সেগুলো স্থায়ী নয়। বরং তোমাদের সামনে 
রয়েছে মহান একটি দিন, যেদিনে অত্যন্ত ভয়বহ ঘটনা ঘটবে। সেদিনে জমিন ও 
পাহাড়সমূহ চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে একেবারে সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, যাতে থাকবে না কোন 
উচু ন্চু। 

সম্মানিত ফেরেশতাগণও আসবেন । আসমানবাসীগণ সকলেই সারিবদ্ধভাবে অর্থাৎ এক 
সারির পরে আরেক সারিতে দাঁড়িয়ে যাবে । প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ এসে 
সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে । তারা সৃষ্টিদেরকে পরিবেষ্টন করে নিবে । এই সারিগুলো হলো, 
প্রতাপশালী মালিক আল্লাহ তাআলার সামনে বিনয় ও নত হওয়ার সারি । 


(৫ ১১ ৪৬৯৩৯ আর যেদিন জাহান্নামকে আনা হবে: ফেরেশতাগণ শিকলে করে 
সেটিকে নিয়ে আসবেন। এই ঘটনাগুলো যখন ঘটবে, ১.১ 455 455:৯ সেদিন 
মানুষ স্মরণ করবে: যে,সে কী ভালো-মন্দ জিনিস প্রেরণ করেছে? এ/5| হ 9৯ 
তখন এ স্মরণ তার কি কাজে আসবে: কেননা তার সময় তো শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ 
তাআলার ক্ষেত্রে সে যে অবহেলা করেছে তার জন্য সে আফসোস করে বলবে, ৫ 
৪৮ 4০4৪ হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম: অর্থাৎ 
এই স্থায়ী জীবনের জন্য সৎ আমল প্রেরণ করতাম! যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্যত্র 
বলেন, 

4396 0৯) ১৮5 ০৪1 26 4২০ জি ৫১৪ এডি লি ০৯ টড 
জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের 


সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম । হায়, দুভোঁগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ না করতাম (সুরা আল ফুরকান:২৭-২৮)। 


এই আয়াত প্রমাণ করে যে, যেই জীবন অর্জন করা, পূর্ণতা নিয়ে আসা ও তার ভোগসম্ভার 
পূর্ণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, সেটি হলো, পরকালের স্থায়ী আবাসের জীবনের জন্য । 
কেননা সেটিই হলো চিরস্থায়ী আবাস। 


৩৭২ 


4 হ45 ০০১৩ 357৯ অতঃপর সেদিন তাঁর আযাবের মত আযাব কেউ দিতে 
পারবে না: অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই দিনকে উপেক্ষা করবে ও সেই দিনের জন্য আমল 
করাকে ভুলে যাবে তাকে, 


 +1 &$$ 9 ১5৯ আর কেউ তাঁর বাঁধার মত বাঁধতে পারবে না: কেননা তাদেরকে 
জাহান্নামের আগুনের শিকল দিয়ে বাঁধা হবে এবং মুখের ভরে টানতে টানতে জলন্ত 


আগ্তণে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর তাদেরকে জাহান্নামের আগ্তনে পোড়ানো হবে । এটিই 
হলো অপরাধীদের প্রতিদান । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে পেয়ে প্রশান্ত, তার 


ওপর ঈমান আনে, তার রসূলগণকে সত্যায়ন করে, তাকে বলা হবে, ১:40 ৫ ৯ 
ক 25 হে প্রশান্ত আআ: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার স্মরণে যে আত্মা প্রশান্ত, তার 
ভালোবাসাতে শান্ত এবং আল্লাহতেই যার চক্ষুর স্থির, 

5) এ! ৬৯১৯ তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে আসো: যেই তোমাকে তার 
নিয়ামত দিয়ে লালিতপালিত করেছেন এবং তোমার ওপর তার অনুগ্রহ ঢেলে দিয়েছেন, 
যা ফলে তুমি তার বন্ধু ও প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হতে পেরেছো, ভূ £95 913৯ 
সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে এবং আল্লাহ তাকে 


যেই প্রতিদান দিয়ে সম্মানিত করেছেন তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসো, আর আল্লাহ 
তাআলাও তার ওপর সন্তুষ্ট । 


4 ৯ (৭) ৯৬৮ ৬৪ ৪৯৯৬৯ অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হও। 
আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো: এমনটি কিয়ামতের দিনেও এই আত্মাকে সম্বোধন করে 
বলা হবে এবং মৃত্যুর সময় তাকে সম্বোধন করে বলা হবে। 


৩৭৩ 


৯০. সুরা আল বালাদ (মাক্ৰী, আয়াত ২০) 


9 ৩৪০1 2৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
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দা 
৯০:১- আমি শপথ করছি এ নগরের 
৯০:২- আর আপনি এ নগরের অধিবাসী 
৯০:৩- শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে। 
৯০:৪- নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে । 
৯০:৫- সে কি মনে করে যে, কখনো তার ওপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? 
৯০:৬- সে বলে, “আমি প্রচুর ধন-সম্পদ নিঃশেষ করেছি 
৯০:৭- সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? 
৯০:৮- আমরা কি তার জন্য দুচোখ সৃষ্টি করিনিঃ 
৯০:৯- আর জিস্থা ও দুই ঠোঁট? 
৯০:১০- আর আমরা তাকে দেখিয়েছি দু'টি পথ । 
৯০:১১- তবে সে তো দুর্গম গিরিপথে প্রবেশ করেনি । 


৩৭৪ 


৯০:১২- আর কিসে আপনাকে জানাবে দুর্গম গিরিপথ কী? 

৯০:১৩- এটা হচ্ছে দাসমুক্তি 

৯০:১৪- অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান 

৯০:১৫- ইয়াতীম আত্মীয়কে 

৯০:১৬- অথবা ধুলি-মলিন মিসকীনকে 

৯০:১৭- তদুপরি সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে 
উপদেশ দিয়েছে ধৈযধারণের, আর পরস্পর উপদেশ দিয়েছে দয়া অনুগ্রহের 

৯০:১৮- তারাই সৌভাগ্যবান। 

৯০:১৯- আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে কুফরী করেছে, তারাই হতভাগা । 

৯০:২০- তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ আগ্তনে । 

ব্যাখ্যাঃ 

আল্লাহ তাআলা এই নিরাপদ নগরীর শপথ করছেন। সেই শহরটি হলো, পবিত্র মন্কা 

শহর, যেটি সাধারণভাবে সবেত্তিম শহর, বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এই শহরের অধিবাসী হওয়ার কারণে । 

505 ৬ 5193৯ আর শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে: অর্থাৎ আদম 

আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরের শপথ । যার ওপর শপথ করা হচ্ছে সেটি হলো, 

বু এত ৪ ০৬০91 2. 4৫৯ নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্রেশের 

মধ্যে: হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, মানুষ দুনিয়াতে অনেক কষ্ট ভোগ করে এবং 

এই কষ্টের মধ্য দিয়ে সে বারযাখী জীবন এবং কিয়ামত, যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়াবে 

সেদিনও পৌঁছে যাবে। সুতরাং মানুষের উচিত হবে, এমন আমল করার জন্য প্রচেষ্টা 

চালানো, যা তাকে এই কষ্ট থেকে আরাম দিবে, তাকে আনন্দিত করবে ও স্থায়ীভাবে 


আরাম দিবে । আর যদি সে এটি না করে, তাহলে সে চিরকাল কঠিন শাস্তির মধ্যে 
থাকবে । 


আবার হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি মানুষকে 
সবেত্তিম আকৃতিতে ও গঠনে সৃষ্টি করেছি এবং তাকে বিভিন্ন ধরনের কঠিন কাজ করার 
সক্ষমতা দান করেছি। কিন্তু তারপরেও সে এই বিশাল নিয়ামতের জন্য আল্লাহ তাআলার 
শুকরিয়া আদায় করেনি ৷ বরং সে অহংকার করেছে এবং তার শ্রষ্টার সাথে উদ্যত হয়েছে। 
আর সে তার অজ্ঞতা ও জুলুমের কারণে ধারণা করেছে যে, তার এই অবস্থা চলতেই 


৩৭৫ 


থাকবে এবং তার এমন কাজ করার ক্ষমতা কখনোই শেষ হবে না। এজন্য আল্লাহ 
তাআলা বলেন, ধু ১ 424 9১5 8] ঠ ৬-০শুষ্চি সে কি মনে করে যে, কখনো তার 
ওপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না: যেকারণে সে উদ্ধ্যত হয় এবং নিজের চাহিদা অনুযায়ী 
যেই সম্পদ ব্যয় করে তার জন্য অহংকার করে। আর সে বলেন, % 15) ১ ২৫৯ 
“আমি প্রচুর ধন-সম্পদ নিঃশেষ করেছি: অর্থাৎ একের পর এক অনেক সম্পদ ব্যয় 
করেছি। 

এখানে আল্লাহ তাআলা নিজের প্রবৃত্তি ও পাপাচারের জন্য সম্পদ খরচ করাকে ধ্বংস করা 
বলে অভিহিত করেছেন। কারণ খরচকারী যা খরচ করে তা থেকে সে নিজেও উপকৃত হয় 
না এবং সেই খরচ করা সম্পদ আর তার কাছে ফিরেও আসে না। বরং শুধু থাকে 
অনুতাপ, ক্ষতিগ্রস্ততা ও কষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কল্যাণের 
পথে ব্যয় করে তার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে আল্লাহ তাআলার সাথে ব্যবসা করে এবং 
সে যা খরচ করেছে তার চেয়ে বহু বেশি লাভবান হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তি 
অনুযায়ী সম্পদ খরচ করে অহংকার করে আল্লাহ তাআলা তাকে হুমকি দিচ্ছেন। 


4155 £1 ৬০টি সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি: অর্থাৎ সে কি তার 
কাজে মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেননি এবং তার ছোট বড় সকল কাজের 
হিসাব নিবেন না। বরং আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন, তার আমলসমূহ সংরক্ষণ করে 
রাখেন এবং সে যে ভালো মন্দ কাজ করে তার জন্য তিনি সম্মানিত লেখকগণকে 
রেখেছেন । 

তারপর আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, 7 
৩৪০2৪ ১০০ ০১ ৩৪৪৪ & ৭০ আমরা কি তার জন্য দুচোখ সৃষ্টি করিনি? আর 
জিহ্বা ও দুই ঠোঁট: সৌন্দর্য; দেখার জন্য এবং কথা বলাসহ আরো জরুরী প্রয়োজনগুলো 
পুরণ করার জন্যঃ এগুলো হলো দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ ৷ তারপর আল্লাহ তাআলা দীনের 
নিয়ামতের কথা বলছেন, তিনি বলেন, %৫-| )3-১৯$৯ আর আমরা তাকে দেখিয়েছি 
দুটি পথ: অর্থাৎ ভালো পথ ও মন্দ পথ । আমরা তার জন্য ভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াতকে স্পষ্ট 
করে দিয়েছি এবং বাকা পথ থেকে সঠিক পথকে সুস্পষ্টভাবে বণনা করে দিয়েছি । 
এগ্তলো হলো বিরাট নিয়ামত, যেগুলোর জন্য বান্দার কর্তব্য হলো আল্লাহ তাআলার 
হকসমূহ আদায় করা, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতগুলোর জন্য তার শুকরিয়া আদায় করা 
এবং এগ্ডলো পাপাচারের কাজে ব্যবহার না করা। কিন্তু মানুষ এমন কাজ করে না। 

বু 221 (| ১৬৯ তবে সে তো দুর্গম গিরিপথে প্রবেশ করেনি: অর্থাৎ সে প্রবেশ 
করেনি এবং সেখান থেকে শিক্ষা নেয়নি । কেননা সে শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। 


৩৭৬ 


আর এই দুর্গম গিরিপথ বড়ই কঠিন। তারপর এই দুর্গম গিরিপথের ব্যাখ্যা করে তিনি 
বলেন, ধর 2) 9 ৯ এটা হচ্ছে দাসমুক্তি: অর্থাৎ দাস মুক্ত করা অথবা দাস মুক্ত করণে 
মুকাতাব দাসকে সহযোগিতা করা । এর চেয়েও অধিক উপযুক্ত হলো, কাফিরদের থেকে 
মুসলিম বন্দিদেরকে মুক্ত করা । 


225 ১ 6 ৬১ ০. 38 অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান: অর্থাৎ প্রচণ্ড ক্ষুধার 
দিনে খাদ্যদান করা । কেননা প্রচণ্ড ক্ষুধার দিনে মানুষের খাবারের অনেক প্রয়োজন থাকে । 


ক 2558515 ৮5৫৯ ইয়াতীম আত্মীয়কে: অর্থাৎ এমন ইয়াতীম, যে ইয়াতীম হওয়ার সাথে 
সাথে দরিদ্র নিকটাত্মীয় । 


289515৩৩০3৯ অথবা ধুলি-মলিন মিসকীনকে: অর্থাৎ অভাব ও জরুরী 
প্রয়োজনের জন্য যার কাছে ধুলা লেগেই থাকে। 


19৭ 9:| ৩০ ৩৬ ৯ তদুপরি সে তাদের অন্ত্ূক্ত হয়ে যায় যারা ঈমান এনেছে: 
অর্থাৎ যেগুলোর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব সেগুলোর ওপর তারা অন্তর দিয়ে ঈমান 
এনেছে, এবং তাদের অন্প্রত্যঙ্গ দিয়ে সকল ধরনের ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কথা ও কাজ 
করার মাধ্যমে সৎ আমল করেছে। 


রব ১১210 1-153৯ এবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যধারণের: অর্থাৎ্ণ আল্লাহ 
তাআলার আনুগত্যে, তার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকতে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
কষ্টদায়ক নিধরিণের ওপর তারা একে অন্যকে ধৈযর্ধারণের প্রতি উৎসাহিত করে, এবং 
তারা সেগুলো প্রশস্ত ও প্রশান্ত অন্তর নিয়ে পরিপূর্ণভাবে পালন করে। 


বু 25218 1১1%5৯ আর পরস্পর উপদেশ দিয়েছে দয়া অনুগ্রহের: অর্থাৎ সৃষ্টির 
ওপর দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। যেমন, তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া, 
অজ্ঞদেরকে শিক্ষা দেওয়া, সবদিক থেকে তাদের প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের দীন ও 
দুনিয়াবী কল্যাণ পূরণে তাদেরকে সহযোগিতা করা। তাছাড়াও নিজের জন্য যেটি 
ভালোবাসবে সেটি তাদের জন্যও ভালোবাসবে, নিজের জন্য যেটি অপছন্দ করবে, সেটি 
তাদের জন্যও অপছন্দ করবে। তারাই এই গুণাবলির অধিকারী হবে, যাদেরকে আল্লাহ 
তাআলা এই দুর্গম গিরিপথ পার হওয়ার তাওফীক দিবেন। 


কন ১০০৮৮ এ৪%৯ তারাই সৌভাগ্যবান: কেননা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তার 
হকসমূহ ও তার বান্দাদের হকগুলোর যেগুলো পালন করতে আদেশ করেছেন সেগুলো 
তারা পালন করেছে এবং যেই বিষয়গ্তলো থেকে তাদেরকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে 
তারা বিরত থেকেছে। আর এটিই হলো সফলতা ও সৌভাগ্যের নিদর্শন । 


৩৭৭ 


91544 64419 আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে কুফরী করেছে: যে, তারা এই 
বিষয়গ্তলোকে তাদের পিছনে নিক্ষেপ করেছে, তারা আল্লাহ তাআলাকে সত্যায়ন করেনি, 
তার ওপর ঈমান আনেনি, সৎ কাজও করেনি এবং আল্লাহর বান্দাদের ওপর অনুগ্রহও 
করেনি, ভঃ:-০%৫ 53 265 0৭) ৪ ৩০০৮ ৪১৯  তারাই হতভাগা । তারা 
পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ আগুনে: দীর্ঘায়িত স্তম্তসমূহে পিছন দিক থেকে বাধা থাকবে, 
যাতে করে তার দরজাগুলো খুলে না যায়, এমনকি তারা থাকবে অনেক সংকীর্ণতার ও 
অনেক কষ্টের মধ্যে । 
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৯১:১- শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের 

৯১:২- শপথ চাঁদের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয় 

৯১:৩- শপথ দিনের, যখন সে সূর্যকে প্রকাশ করে 

৯১:৪- শপথ রাতের, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে 

৯১:৫- শপথ আসমানের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর 


৩৭৮ 


৯১:৬- শপথ জমিনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তার 

৯১:৭- শপথ নফসের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তার 

৯১:৮- অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাকওয়া সম্পর্কে 
৯১:৯- সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। 

৯১:১০- আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে। 

৯১:১১- সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ করেছিল। 

৯১:১২- তাদের মধ্যে যে সবাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল, 


৯১:১৩- তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উন্ত্রী ও তাকে পানি পান 
করানোর বিষয়ে সাবধান হও। 


৯১:১৪- কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করলো এবং উন্তীকে জবাই করলো । ফলে 
তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে সমুলে ধ্বংস করে একাকার করে 
দলেন। 


৯১:১৫- আর তিনি এর পরিণামকে ভয় করেন না । 

ব্যাখ্যা; 

আল্লাহ তাআলা সফল আত্মা ও পাপী আত্মার বিষয়ে এই মহান নিদর্শনগ্তলো দিয়ে শপথ 
করছেন। তিনি বলেন, ভূ ৬.১ ৮২-১/19৯ শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের: অর্থাৎ 
তার আলোর ও তা থেকে যে উপকার আসে তার। 

১১৩1] ০০19৯ শপথ চাঁদের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়: স্থান ও আলোতে 
সুষের অনুসরণ করে। 

১৩ 1)! 909৯ শপথ দিনের, যখন সে প্রকাশ করে: অর্থাৎ যখন সে জমিনের 
উপরিভাগকে প্রকাশ করে ও স্পষ্ট করে। 

রব 50৫19] 5209৯ শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছাদিত করে: অর্থাৎ জমিনের 
উপরিভাগকে আচ্ছাদিত করে, ফলে জমিনের উপরিভাগ অন্ধকার হয়ে যায়। এই 
বিশ্বজগতে অন্ধকার ও আলো ও সূর্য ও চন্দ্র সুনিদিষ্ঠ নিয়মে এবং বান্দাদের কল্যাণের 
জন্য একের পর এক আসে, যেটি সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু 


সম্পর্কে মহাজ্ঞানী এবং সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর তিনিই একমাত্র সত্য মাবুদ, 
তিনি ব্যতীত যত মাবুদ রয়েছে সবই বাতিল । 


৩৭৯ 


১৫ ৬৩ ৮5৯ শপথ আসমানের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর: হতে পারে 
এখানে ৮ শব্দটি মাওসুলাহ। সেক্ষেত্রে কসমটি হলো, আসমানের ও যিনি তা নির্মান 
করেছেন তার অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার । আবার হতে পারে এখানে « শব্দটি মাসদারিয়াহ, 
সেক্ষেত্রে কসমটি হলো, আসমানের ও তার নির্মানের, যেই আসমানকে সুগঠিত ও 
শক্তিশালী করে নির্মনি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার পরের বাণীটিও এমন 
যে, ০০৮ ৬$ ১৯১৭।০৯ শপথ জমিনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তার: অর্থাৎ 
আল্লাহ তাআলা জমিনকে বিস্তৃত ও প্রশস্ত করেছেন । যার ফলে সৃষ্টিরা সেখান থেকে সকল 
প্রকার উপকার পেতে পারে। 


(০ ৩ ০৮:৪৯ শপথ নফসের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তার: হতে পারে 
এখানে নফস দিয়ে অন্য সকল প্রাণীর নফস উদ্দেশ্য, যেমনটি আম অর্থ এটিকে সমর্থন 
করে। আবার হতে পারে, এখানে শরীআতের দায়িত্প্রাপ্ত মানুষদের নফসের কসম করা 
হয়েছে । এর দলীল হলো পরবর্তী কথাগুলো । 


যাহোক, নফস হলো বিরাট একটি নিদর্শন, যা দিয়ে কসম করার উপযুক্ত। কারণ এটি 
হলো খুবই কোমল, হালকা, খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল ও এতে দ্রুত প্রভাব পড়ে । এছাড়াও 
এতে চিন্তা ভাবনা, ইচ্ছা, ভালোবাসা ও ঘৃণা করাসহ অনেক কাজ সম্পন্ন হয়। নফস যদি 
না থাকতো, তাহলে শরীর শুধুমাত্র মূর্তির মতো হতো, যাতে কোন উপকার নেই । আর 
নফসকে এভাবে সুবিন্যস্ত করা হলো আল্লাহ তাআলার বিরাট নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত । 


(৬) ৩ 0৬ ১৯ সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে: অর্থাৎ পাপ 
থেকে নিজেকে পবিত্র করেছেন ও দোষ ক্রুটি থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করেছে, আল্লাহ 
তাআলার আনুগত্য করার মাধ্যমে নিজেকে উন্নত করেছে এবং উপকারী জ্ঞান ও সৎ 
আমলের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা পেয়েছে। 


(৬৬৩১ ৬০ ০৮১ ১৪৯ আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে: অর্থাৎ 
নিজের সম্মানিত আত্মাকে গোপন করেছে, যেটি কলুষতা, নোংরামি, দোষ ত্রুটি দিয়ে, 
পাপকাজ করার মাধ্যমে, নফসকে পরিপূর্ণতা দান করে ও তার মরাদা বৃদ্ধি করে এমন 
কিছুকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে এবং নফসকে কলুষিত করে ও ত্রটিযুক্ত করে এমন 
বিষয়গ্তলো করার মাধ্যমে নফসকে গোপন করা তার জন্য উচিত নয় । 


(৪19৮ ১৯৫ ৩৫৯ সামুদ সম্পদায় মিথ্যারোপ করেছিল অবাধ্যতাবশত: অর্থাৎ 
তারা তাদের সীমালজ্ঘন, হক থেকে অহংকার করা এবং আল্লাহর রসূলগণের সাথে 
বাড়াবাড়ি করার কারণে তারা মিথ্যারোপ করেছিল । 


৩৮০ 


১১ ৬০৪ 21৯ তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল: 
অর্থাৎ সেই গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি, যার নাম হরো কুদার ইবনু সালিফ। 
যখন তারা উদ্ত্রীকে জবাই করার বিষয়ে একমত হয়েছিল এবং তারা তাকে আদেশ 
করেছিল । ফলে সেই ব্যক্তি উন্তীকে জবাই করেছিল। 


রব &॥ ০৯০১ 2 ০৪৯ তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন: অর্থাৎ সলিহ 
আলাইহিস সালাম তাদেরকে সতর্ক করে বললেন, ৪5534 4 2১ ৯ আল্লাহর উদ্বী ও 
তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও: তোমরা আল্লাহ তাআলার এই উন্ত্রীকে 
হত্যা করা থেকে সতর্ক থাকো, যেই উ্ত্রীকে আল্লাহ তাআলা বিরাট নিদর্শন বানিয়েছেন। 


এই উন্ত্রীর দুধ পান করার নিয়ামতের বিনিময়ে তোমরা তাকে হত্যা করো না। কিন্তু তারা 
তাদের নবী সলিহ আলাইহিস সালামকে মিথ্যারোপ করলো । 


১1০৪ 66353) 8826 6555৬ ৬9১৪৯ তারা উদ্থীকে জবাই করলো। ফলে 
তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন: 
অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন এবং তাদের ওপর ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল 
করলেন, ওপর থেকে তাদের ওপর বিকট আওয়াজ পাঠালেন এবং নিচের দিক থেকে 
ভুমিকম্প পাঠালেন। ফলে তারা সবাই উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো । আপনি তাদের মধ্যে 
কাউকে আহবানকারী ও সাড়াদানকারী পাবেন না। 


১৮০ ৬ 33৯ আর তিনি এর পরিণামকে ভয় করেন না: অর্থাৎ এর পরে যা হবে 
তাকে তিনি ভয় করেন না। যিনি পরাক্রমশালী তিনি কীভাবে তাকে ভয় করবেন, যে তার 
শক্তি ও কর্তৃত্ব থেকে বের হতে পারে না, যিনি তার প্রতিটি নিধারণ ও বিধি বিধাণ 
প্রণয়ণে হিকমতওয়ালা । 


৩৮১ 


হু 


2৫৩ ০ ৯9 1201 8)৯৮ ৭ 
৯২. সূরা আল লাইল (মাক্কী, আয়াত২১) 


9 ৩৪০1 এ ৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[লন 
(৯5 ৩1 ০) এসডি 2 ৬6 0) এ 91 905 0) ০৪৪৫ 2 8409৯ 
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রিটা চিতা রা 
দা 
৯২:১- শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে, 
৯২:২- শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয় 
৯২:৩- শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন 
৯২:৪- নিশ্চয় তোমাদের কমপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির 
৯২:৫- কাজেই কেউ দান করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে, 
৯২:৬- আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে 
৯২:৭- আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ । 
৯২:৮- আর কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজেরা অমুখাপেক্ষী মনে করলে, 
৯২:৯- আর যা উত্তম তাতে মিথ্যারোপ করলে, 
৯২:১০- তার জন্য আমরা সুগম করে দেব কঠোর পথ । 
৯২:১১- আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে। 


৩৮২ 


৯২:১২- নিশ্চয় আমাদের কাজ শুধু পথনিদেশ করা 

৯২:১৩- আর আমরাই তো মালিক আখেরাতের ও ইহকালের। 

৯২:১৪- অতঃপর আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। 
৯২:১৫- তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য, 

৯২:১৬- যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। 

৯২:১৭- আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুস্তাকীকে, 

৯২:১৮- যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মসুদ্ধির জন্য 

৯২:১৯- এবং তার প্রতি কারও এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান দিতে হবে 
৯২:২০- শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় 

৯২:২১- আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে। 

ব্যাখ্যা: 

বান্দাদের কাজকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 9.৮ 131 (3019৯ 
শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে: অর্থাৎ রাত তার অন্ধকার দিয়ে পুরো সৃষ্টিকেই আচ্ছন্ন 
করে। ফলে তারা সকলেই তাদের আবাসস্থানে আশ্রয় নেয় এবং কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে 
বান্দারা বিশ্রাম নেয়। 

4519 ১৬৪9 ৯ শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়: অর্থাৎ সৃষ্টিদের জন্য উদ্ভাসিত 
হয়। দিনের আলোতে তারা আলোকিত হয় এবং তাদের কল্যাণে তারা ছড়িয়ে পড়ে । 
ও 540| 9০ ৩০৯ শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন: এখানে (০ শব্দটি 
যদি মাওসুলাহ হয়, তাহলে সেই কসম হবে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সম্মানিত গুণাবলীর 
যে, তিনিই পুরুষ ও নারীর শ্রষ্টা। আর « শব্দটি মাসদার হয়, তাহলে সেই কসম হবে 
তারই সৃষ্টি পুরুষ ও নারীর । আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ হিকমাতের অন্তভুক্তি হলো, তিনি 
যেইসব পশু প্রাণীকে অবশিষ্ট রাখতে চেয়েছেন সেগুলোর প্রতিটির মধ্যে পুরুষ ও নারী 
বানিয়েছেন, যাতে করে সেই প্রাণী অবশিষ্ট থাকতে, নিঃশেষ না হয়ে যায়। পুরুষ ও 
নারীর প্রত্যেকেই নিজেদের কামনা বাসনার মাধ্যমে তারা এটি অবশিষ্ট রাখে । আর আল্লাহ 


তাআলা পুরুষ ও নারীর প্রত্যেককেই একে অপরের উপযোগী করে বানিয়েছেন । সুতরাং 
সবেত্তিম অষ্টা আল্লাহ তাআলা কতই না বরকতময় । 


৩৮৩ 


আল্লাহ তাআলার বাণী, এ ৮] ৪.০ ৬! ৯ নিশ্চয় তোমাদের কমপ্রচেষ্টা বিভিন্ন 
প্রকৃতির: এই বিষয়ের ওপরই এখানে কসম করা হয়েছে। অর্থাৎ হে শরীআতের 
দায়িত্বপ্রাপ্তরা! তোমাদের প্রচেষ্টা বহু পায়ের । আর এই পধাঁয় হয়, আমল, তার পরিমাণ 
এবং আমল করার উদ্দীপনার ওপর ভিত্তি করে এবং এই আমলগুলোর উদ্দেশ্যের ওপর 
ভিত্তি করে যে, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হচ্ছে কিনা, যিনি হলেন 
সুমহান এবং যিনি সব্দাই থাকবেন । এমনটি হলে তার প্রচেষ্টা অবশিষ্ট থাকবে এবং এটি 
দিয়ে সে নিজে উপকৃত হবে । আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় এই অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল 
দুনিয়ার জন্য, তাহলে তার প্রচেষ্টা বাতিল হয়ে যাবে এবং তা নিঃশেষ হয়ে যাবে । আল্লাহ 
তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যেই আমলই করা হবে, সবগুলোই এমন হবে। 
এজন্য আল্লাহ তাআলা আমলকারীদের ও তাদের আমলগুলোর বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে 
বণনা করছেন। তিনি বলেন, এ. $ ১৯ কাজেই কেউ দান করলে: অর্থাৎ যেসব 
সাদাকাহ করা এবং কল্যাণকর পথে ব্যয় করা এগুলো যদি পালন করে, এর সাথে সাথে 
শারীরিক ইবাদত যেমন সালাত, সিয়াম ইত্যাদি পালন করলে, এবং শারীরিক ও আর্থিক 
উভয় ইবাদতই যেমন হাজ্জ, উমরাহ ইত্যাদি পালন করলে, এঁ.$5৯ তাকওয়া অবলম্বন 
করলে: অর্থাৎ যেসব বিভিন্ন ধরনের পাপাচার ও হারাম কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে 
সেগুলো থেকে বিরত থাকলে, এ: $--০5৯ আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস 
করলে: অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে সত্যায়ন করলে, এবং এর দাবি দীনী সকল 
আকীদার বিষয়কে সত্যায়ন করলে এবং এর জন্য আখিরাতে যেই প্রতিদানের কথা বলা 


৪০০] ৪৮৫০৯, আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ: অর্থাৎ তার 
বিষয়গুলোকে আমরা সহজ করে দিবো । সকল ধরনের কল্যাণের পথকে তার জন্য সহজ 
করে দিবো এবং সকল ধরনের অকল্যাণের পথ ত্যাগ করাকে তার জন্য সহজ করে 
দিবো। কেননা সে সহজ করার মাধ্যমগ্ুলোকে গ্রহণ করেছে, তাই আল্লাহ তাআলা তার 
জন্য সহজ করে দিবেন। 


55 ৩: (9৯ আর কেউ কার্পণ্য করলে: অর্থাৎ যা আদেশ করা হয়েছে তা যদি পালন 


না করে, বরং তারা যদি ফরয ও মুস্তাহাব দানগুলো না করে এবং আল্লাহ তাআলা যা 
তাদের ওপর ওয়াজিব করেছেন সেটি পালন করতে যদি তাদের মন সায় না দেয়, 


দু45219৯ এবং নিজেরা অমুখাপেক্ষী মনে করলে: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার থেকে 
অমুখাপেক্ষী মনে করলে, সে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ছেড়ে দেয়, কিন্ত তারপরও সে 
নিজেকে তার রবের একান্ত মুখাপেক্ষী হিসেবে মনেই করে না, যেই রব ছাড়া তার কোন 


৩৮৪ 


মুক্তি নেই, কোন সফলতা নেই, যদি না তার রবই তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হয় এবং তার 
একমাত্র মাবুদ হয়, একমাত্র তাকেই উদ্দেশ্য করা হবে এবং তারই অভিমুখী হতে হবে । 


(৪-:4-0২ 4০455 ৯ আর যা উত্তম তাতে মিথ্যারোপ করলে: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার 
বান্দাদের ওপর যেসব বিশ্বাসের বিষয়সমূহকে সত্যায়ন করা ফরয করেছেন সেগুলো যদি 
মিথ্যারোপ করে, 


55:40 ১৮5৫4$৯ তাহলে তার জন্য আমরা সুগম করে দেব কঠোর পথ: অর্থাৎ কঠিন 
অবস্থা ও মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলো তার জন্য সহজ করে দিবো । সে যেখানেই থাকুক না কেন 
মন্দ কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে, পাপের কাজেই তাকে নিযুক্ত রাখা হবে । আমরা 
আল্লাহ তাআলার নিকটে এ থেকে নিরাপত্তা চাই। 


্থ £৬ 4৫০ ৬৯ ড৩৯ আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না: অর্থাৎ যেই 
সম্পদের জন্য সে সীমালজ্বন করেছে, নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করেছে এবং কৃপণতা 
করেছে, যখন সে ধ্বংস হবে ও মৃত্যুবরণ করবে, এগুলো তার কোন কাজে আসবে না। 
কেননা তখন সৎ আমল ছাড়া তার সাথে আর কিছুই থাকবে না। 


আর সম্পদের যেই অংশ দেওয়া ওয়াজিব সেটি যদি দেওয়া না হয়, তাহলে সে সেই 
মালিকের জন্য আযাবের কারণ হবে, যদি সে তার আখিরাতের জন্য কিছু প্রেরণ না করে। 
5০] ৩ ৩৯ নিশ্চয় আমাদের কাজ শুধু পথনির্দেশি করা: অর্থাৎ সঠিক হিদায়াত 
হলো আল্লাহর পথ, যেটি আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় এবং তার সন্তুষ্টির নিকটবর্তী করে 


দেয়। পক্ষান্তরে ভ্রষ্টতার পথগ্ডলো আল্লাহ তাআলার থেকে বন্ধ । সেই পথগ্তলো একমাত্র 
কঠিন শাস্তির দিকেই নিয়ে যায়। 


৪3315 ৪90 ৫ ৩19৯ আর আমরাই তো মালিক আখেরাতের ও ইহকালের: অর্থাৎ 
মালিকানা ও স্বাধীনভাবে কাজ করার দিক থেকে ইহকাল ও পরকাল আমাদেরই, 
সেগুলোতে কোন শরীক নেই। সুতরাং তার কাছেই আবেদন করার জন্য যেমন আগ্রহীরা 
আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সৃষ্টিদের থেকে তাদের আশাকে ছিন্ন করে। 

136 24১3৯ অতঃপর আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক 
করে দিয়েছি: অর্থাৎ জলন্ত ও প্রজ্জলিত আগুন থেকে সতর্ক করে দিয়েছি । 

রব ৩৫৩ ৬ 05) ৮৭ 31 ৪৯০ ২৯ তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত 
হতভাগ্য। যে মিথ্যারোপ করে: অর্থাৎ ভালোকে মিথ্যারোপ করে এ. 59৯ ও মুখ 
ফিরিয়ে নেয়: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । 


৩৮৫ 


55 খু এ এএ। 0%) এঠখি। 43৯ আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম 
সুত্তাকীকে। যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য: অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হলো, 
নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, পাপ ও ত্রুটি থেকে নিজেকে পবিত্র করা । আর এতে সে একমাত্র 
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করে । এই আয়াত প্রমাণ করে যে, কোন মুস্তাহাব দানের 
কারণে যদি কোন ওয়াজিব দান ছুটে যায়, যেমন খণ পরিশোধ করাসহ অন্যান্য ওয়াজিব 
দান, তাহলে সেটি শরীআতসম্মত নয় । বরং অধিকাংশ আলেমের নিকটে, সেটি মুস্তাহাব 
দান পরিত্যাজ্য হবে । কেননা ফরয কাজ ছেড়ে মুস্তাহাব কাজ করার মাধ্যমে সে নিজেকে 
পরিশুদ্ধ করতে পারবে না। 


5০ 2৯) ৩০ 443০ ১০৭ ৬৩৯ এবং তার প্রতি কারও এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার 
প্রতিদান দিতে হবে: অর্থাৎ এই পরম মুত্তাকী ওপর সৃষ্টির কারো কোন নিয়ামত নেই যে, 
সে তার প্রতিদান দিবে । বরং অন্যান্য মানুষের ওপর তারই রয়েছে অনুগ্রহ ও উপকার। 
আর সে একমাত্র আল্লাহ তাআলারই দাস হয়েছে । কেননা সে তো দাস, অনুগ্রহ একমাত্র 
আল্লাহ তাআলারই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির ওপর মানুষের অনুগ্রহ রয়েছে, যেটির সে 
প্রতিদান ও বদলা দেয়নি, তাকে অবশ্যই মানুষের জন্য কিছু ত্যাগ করতে হবে এবং সে 
তাদের জন্য এমন কিছু করবে, যাতে তার ইখলাসে কমতি হয়ে যাবে । 


এই আয়াতটি যদিও আবু বকর সিদ্দীক (তস) কে অন্তভুক্ত করে, বরং বলা হয়েছে যে, 
এই আয়াতটি তার কারণেই নািল হয়েছে । কেননা আবু বকর ঞস্) এর ওপর কারো 
কোন অনুগ্রহ ছিল না যে, তার প্রতিদান দিতে হবে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি 
অনুগ্রহ ছিল যার প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। সেটি হলো, দীন ইসলামের দিকে দাওয়াত 
দেওয়া, হিদায়াত ও সত্য দীন শিক্ষা দেওয়ার নিয়ামত । কেননা সকলের ওপরই আল্লাহ 
ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিয়ামত রয়েছে, যার বদলা বা 
প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। যাহোক যার মধ্যেই এই সুন্দর গুণ থাকবে, তার ওপর সৃষ্টির 
কারো কোন অনুগ্রহ থাকবে না যে, তার প্রতিদান দিবে । বরং তার আমলসমূহ একমাত্র 
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হবে, সে ব্যক্তিই এই আয়াতের অন্তভূক্ত হবে । 


এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ভূঁ৮5% ৪১-1$ তে.) ৬৭ 4) ৯5 2 3৯ শুধু 
তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় । আর অচিরেই সে সন্তষ্ট হবে: অর্থাৎ এই পরম 


মুত্তাকী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে বিভিন্ন প্রকার সম্মান ও প্রতিদান দিবেন তাতে সে 
সন্তষ্ট হয়ে যাবে। 


সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য । 


৩৮৬ 


৯৩. সূরা আদ দুহা (মান্কী, আয়াত ১১) 


সিিঠ। ০৯] 49198 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[1 
(৩৫ ১৯ ৪94 ৫) 915 এ$9 ৬৩১৪ ঢ 0) পদ গু 203 0) পা 
১০ 404559 3 90 15 ০৩ ৫) ০১ ৩০ এ০এ ০4 ৫) ০9৭1 
€* ) 56 ১৬ 0১ ৫ ৫১১68 ১৩ লি 3 ০১ ০৯ ১১৬ 47533 0) ৬৭৬ 
(1) 4০০০ 5290 
[3] 
৯৩:১- শপথ পূর্বের, 
৯৩:২- শপথ রাতের যখন তা হয় নিঝুম 
৯৩:৩- আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং শত্রতাও করেননি । 
৯৩:৪- আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পুববর্তা সময়ের চেয়ে শ্রেয় । 


৯৩:৫- আর অচিরেই আপনার রব আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, ফলে আপনি সন্তুষ্ট 
হবেন। 


৯৩:৬- তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন 


৯৩:৭- আর তিনি আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নিদেশ 
দিলেন । 


৯৩:৮- আর তিনি আপনাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন 
৯৩:৯- কাজেই আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না। 

৯৩:১০- এবং ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না। 

৯৩:১১- আর আপনি আপনার রবের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করুন। 

ব্যাখ্যা: 
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আল্লাহ তাআলা যে তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখাশুনা করেন বা যত্ব 
নেন এই বিষয়ের জন্য তিনি দিনের কসম করছেন, যখন তার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে এবং রাতের, যখন সে তার গাঢ় অন্ধকার দিয়ে সবকিছুকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, এ44) ০59 ৯ আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননি: 
অর্থাৎ আপনার দেখাশোনা করার পর থেকে তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করেননি, 
আপনাকে লালনপালন করা ও যত্র নেওয়ার পর থেকে আপনাকে উপেক্ষা করেননি, বরং 
তিনি সবর্দাই আপনাকে সর্বেক্তিমভাবে লালনপালন করেন এবং আপনার একের পর এক 
মাদার স্তর বৃদ্ধি করেন। 


রব ৬ ৯ এবং শক্রতাও করেননি: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আপনাকে ভালোবাসার 
পর থেকে তিনি আপনাকে ঘৃণা করেননি । কোন কিছুকে নাকোচ করাটা তার বিপরীতটাকে 
সাব্যস্ত করার প্রমাণ । কেননা শুধু নাকচ করাটা কোন প্রশংসনীয় নয়, যতক্ষণ না তার 
বিপরীত পরিপূর্ণতাকে সাব্যস্ত করা হয়। এটি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পূর্বের ও বর্তমান অবস্থা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
অবস্থা হলো সবেত্তিম অবস্থা। আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবেসেছেন। আর এই 
ভালোবাসা সব্দাই চলমান, তার পরিপূর্ণতার স্তরকে উচ্চ করতেই আছেন এবং সবাই 
আল্লাহ তাআলা তাকে দেখাশোনা করছেন। 


(5151 ৩৪ এ 5৮ $০-9$$ ৯ আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী 
সময়ের চেয়ে শ্রেয়: অর্থাৎ আপনার এই অবস্থার চেয়ে পরে যেই অবস্থাগ্তলো আসবে 
সেগুলো পৃবের চেয়ে মরযাঁদাবান হবে । কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সবর্দাই উচ্চ মযাঁদাতে উন্নীত হতেই আছেন, আল্লাহ তাআলা তাকে দীনের ওপর প্রতিষ্টিত 
রেখেছেন, শত্রুদের ওপর তাকে সাহায্য করেছেন এবং তার মৃত্যু পযন্ত তার অবস্থাকে 
সংশোধন করে দিয়েছেন । তিনি ফযীলত ও চক্ষু শীতলকারী ও অন্তরকে আনন্দিত করে 
এমন নিয়ামতের স্তরে পৌঁছেছেন, যেখানে পুববর্তী ও পরবতীদের কেউ পৌঁছাতে পারবে 
না। 

এরপরে তার জন্য আখিরাতে বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত ও মর্যাদার স্তরের বিষয়ে জিজ্ঞেস 
করো না। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, এ ৮৮৪ 41) ১৮ ১১০9৯ আর 
অচিরেই আপনার রব আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, ফলে আপনি সন্তষ্ট হবেন: এই 
ধরনের ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য ছাড়া সেই বিষয়টি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। 

তারপর আল্লাহ তাআলা সেই বিষয় বর্ণনা করছেন, যেখানে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যা তিনি নিজেই জানেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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রথ এ9 এ এএতএু 0৯ তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি 
আশ্রয় দিয়েছেন: অর্থাৎ আপনাকে তিনি এমন অবস্থায় পেয়েছেন যে, আপনার বাবাও 
ছিল না, মাও ছিল না। বরং বাবা মা উভয়ই মারা গিয়েছিলেন, আর তিনি নিজেই নিজের 
তন্বাবধান করতে পারেননি । বরং আল্লাহ তাআলা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন । তার দাদা 
আব্দুল মুত্তালিবকে এর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তারপর তার দাদা মারা গেলে আল্লাহ 
তাআলা এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার চাচা আবু তালিবকে, এমনকি আল্লাহ তাআলা তার 
মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ও মুসলিমদেরকে সাহায্য করেছেন। 


5556 3৮০ ১45৯ আর তিনি আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর 
তিনি পথের নিশি দিলেন: অর্থাৎ আপনাকে তিনি এমন অবস্থাতে পেয়েছেন যে, আপনি 
জানতেন না কিতাব , ঈমান কী? আর তিনি আপনাকে শিখিয়েছেন, যা আপনি জানতেন 
না এবং তিনি আপনাকে সবেত্তিম আমল ও আখলাকের তাওফীক দিয়েছেন । 


১৩৬ 4১০9৯ আর তিনি আপনাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়: অর্থাৎ দরিদ্র অবস্থাতে, 
2১৯ অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন: আল্লাহ তাআলা আপনাকে বিভিন্ন দেশ বিজয় 
দেওয়ার মাধ্যমে আপনাকে অভাবমুক্ত করেন। সেখান থেকে ধনসম্পদ ও কর খাজনা 
আসতে থাকে । যেই সত্তা আপনার থেকে এই কমতিগুলো দূর করেছেন, সেই সত্তাই 
আপনার থেকে সকল ধরনের কমতিই দূর করে দিবেন। যেই সত্তা আপনাকে অভাবমুক্ত 


করেছেন, আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন এবং হিদায়াত দান করেছেন, 
সেই সত্তার দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন। 


এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, %$2 ১৬ (| ১৯ কাজেই আপনি ইয়াতীমের প্রতি 
কঠোর হবেন না: অর্থাৎ ইয়াতীমের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না, তাকে দেখে যেন 
আপনার বক্ষ সংকুচিত হয়ে না যায় এবং তাকে ধমক দিবেন না। বরং তাকে সম্মান 
করুন, যথাসম্ভব তাকে কিছু দিন। আপনার পরে আপনার সন্তানের সাথে যেমন আচরণ 
করাকে আপনি পছন্দ করুন ইয়াতীমের সাথে তেমন আচরণই করুন। 


১১ ৯৬ | ডাও৯ এবং ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না: অর্থাৎ আপনার থেকে যেন 
এমন কথা বের না হয়, যা তাকে তার উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে দিবে, যেমন ধমক দেওয়া, 
রূঢ় আচরণ করা ইত্যাদি । বরং যতটা সম্ভব হয় তাকে দিন অথবা ভালোভাবে ইহসানের 
সাথে তাকে বিদায় করুন। 

এতে ধনসম্পদ যাঙ্জাকারী ও ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হবে । এজন্য 
শিক্ষককে আদেশ করা হয়েছে, তিনি যেন শিক্ষার্থীদের সাথে উত্তম আচরণ করেন । 
তাদের সাথে সম্মান ও সহানুভূতিশীল হয়ে কথাবার্তা বলেন। কেননা এতে তার উদ্দেশ্য 


৩৮৯ 


পূরণে সহায়ক হবে এবং যারা দেশ ও বান্দাদের উপকার করার প্রচেষ্টা করে তাদেরকে 
সম্মান করা হবে। 

55 25৯ 3৯ আর আপনি আপনার রবের অনুগ্রহের কথা: এতে দীনি নিয়ামত ও 
দুনিয়াবী নিয়ামত উভয়েই অন্তর্ভূক্ত হবে। 

৩১০০৯ বর্ণনা করুন: অর্থাৎ এগুলোর জন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করুন, আর যদি 
কোন কল্যাণ থাকে তাহলে এগুলো বিশেষভাবে বর্ণনা করুন। আর কল্যাণ না থাকলে 
সাধারণভাবে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কথা বর্ণনা করুন। কেননা আল্লাহ তাআলার 
নিয়ামতের বর্ণনা করার মাধ্যমে সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করা যাবে, এবং যেই সত্তা এই 
নিয়ামতগ্ুলো দান করেছেন অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে । কেননা যে ইহসান 
করে তাকে ভালোবাসার ওপরই অন্তরসমূহকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 


৯৪. সুরা আল ইনশিরাহ (মক্কী, আয়াত ৮) 


| ৩৯০1 4৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
(5825 0) 455৮ ০৫ ৬5) পে) 9939 4:55 0) ৪০০০ 40 (১ 0 
(৫) ০2১৬ ৯1১ 09154 ৮ ০ ৩1 0০)172৫ ৮ ১ ৫) 835১ এ] 
৫১ ০০৬ 4৫) ০৪13 
লন 
৯৪:১- আমরা কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিনি? 
৯৪:২- আর আমরা আপনার থেকে আপনার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি 
৯৪:৩- যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল । 
৯৪:৪- আর আমরা আপনার (মর্যাদা বৃদ্ধির) জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি 
৯৪:৫- সুতরাং কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে 
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৯৪:৬- নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। 
৯৪:৭- অতএব আপনি যখনই অবসর পান তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হোন। 
৯৪:৮- আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগী হোন। 


ভু 

ব্যাখ্যা; 

আল্লাহ তাআলা তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন 
সেই কথা বণনা করে বলেন, 49১-৮ এ) (553 ৮৯ আমরা কি আপনার জন্য আপনার 
বক্ষ প্রশস্ত করিনি: অর্থাৎ আমরা কি দীনের বিধি-বিধান, আল্লাহর দিকে দাওয়াত, উত্তম 
চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া, আখিরাতমুখী হওয়া এবং কল্যাণের কাজগুলোকে সহজ করার 
জন্য আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করিনি? যার ফলে আপনার বক্ষ সংকুচিত হয়নি, যা কল্যাণের 
সামনে নত হয় না এবং যাতে কোন প্রফুল্পতা থাকে না। 


€509)5 ১০ ০ ৯ আর আমরা আপনার থেকে আপনার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি: 
অর্থাৎ আপনার পাপ মিটিয়ে দিয়েছি । 


(০22 5৯ যা ভেঙ্গে দিচ্ছিল: অর্থাৎ খুবই ভারী হচ্ছিল, 5$৮৯ আপনার পিঠ: 
যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 


যেন আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ক্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তাঁর 
অনুগ্রহ পূর্ণ করেন (সুরা আল ফাতহ: ২)। 


455১ এ (599 ৯ আর আমরা আপনার (মর্যাদা বৃদ্ধির) জন্য আপনার স্মরণকে 
সমুন্নত করেছি: অর্থাৎ আপনার মর্যাদাকে অনেক উচু করেছি এবং আপনার জন্য উত্তম 

₹সার ব্যবস্থা করেছি, যেখানে সৃষ্টির কেউই পৌঁছতে পারেনি । আল্লাহ তাআলাকে 
স্মরণ করা হলে, তার সাথেই তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও স্মরণ করা 
খুতবাতে, এছাড়াও অনেক স্থানে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার রাসূল মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মযাদাকে সমুন্নত করেছেন । 


তাছাড়াও আল্লাহ তাআলার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তার 
উম্মতের অন্তরে যেই ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, যা অন্য কারো জন্য নেই। 
আল্লাহ তাআলা অন্য নবীকে তাদের উম্মতের পক্ষ থেকে যেই প্রতিদান দিয়েছেন রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার উম্মতের পক্ষ থেকে তাদের চেয়ে অনেক উত্তম 
প্রতিদান দিয়েছেন । 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, এ 152৫ ৮-4]| 65 ৩1 0)1১-৫ ১২| ৮5 ৩৮ ৯ সুতরাং কষ্টের 
সাথেই তো স্বস্তি আছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে: এখানে বিরাট সুসংবাদ দেওয়া 
হচ্ছে। সেটি হলো, যখনই কোন কষ্ট ও কঠিনতা আসবে, তার সাথেই রয়েছে স্বস্তি ও 
সহজতা, এমনকি কঠিনতা যদি সান্ডার গর্তেও প্রবেশ করে, তাহলে সেখানেও সহজতা 
এসে তাকে বের করে দিবে । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 


1৮237: 4 ই 1০5৯ 
অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কষ্টের পরে স্বস্তি দিবেন (সুরা আত তালাক: ৭)। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর নিশ্চয় কষ্টের পরেই স্বাচ্ছন্দ আসে। 
কঠিন অবস্থার পরেই স্বচ্ছলতা আসে (তিরমিযী, হা/২৫১৬)। 


এই দুই আয়াতেই 7) শব্দটি নিদিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেটি প্রমাণ করে যে সেটি 
একটিই । আর ২ শব্দটি অনিদিষ্টভাবে বণনা করাতে প্রমাণ হয় যে, সেটি একের 


অধিক। সুতরাং একটি কঠিনতা দুটি সহজতার ওপর জয়লাভ করতে পারে না। »-এ)| 
শব্দটিতে আলিফ লাম দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যেটি ইস্তেগরাক ও আম অর্থবোধক 
হওয়াকে প্রমাণ করে । আর এটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেকটি কঠিনতা, সেটি যত কঠিনই 
হোক না কেন, তার পরেই রয়েছে সহজতা। 

তারপর আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মূলত উদ্দেশ্য করে 
তার দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে বলছেন, যেই সম্বোধনে মুমিনরাও এর 
অনুগামী । আল্লাহ তাআলা বলেন, %৫--০১৬ ৯1১৬৯ অতএব আপনি যখনই অবসর 
পান তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হোন: অর্থাৎ যখন আপনি আপনার ব্যস্ততা থেকে 
অবসর পান এবং আপনার অন্তরকে ব্যস্ত রাখে এমন কিছু যখন থাকবে না, তখন আপনি 
ইবাদত ও দুআতে পরিশ্রম করুন । 


০০৬ 459 ০19৯ আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগী হোন: অর্থাৎ আপনি 
আপনার দুআ ও ইবাদত কবুল হওয়ার বিষয়ে অনেক বেশি আকাঙ্থা করেন। আর আপনি 
তাদের মতো হবেন না, যারা অবসর পেলেই খেল তামাশাতে লিপ্ত হয় এবং তাদের রব ও 
তাঁর যিকির থেকে বিমুখ হয়। আপনি যদি তাদের মত হন, তাহলে আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের 


রা 


অন্ততুক্ত হবেন। 


৩৯২ 


আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার এই বাণীর অর্থ হলো, যখন আপনি 
সালাত আদায় শেষ করবেন বা সালাতকে পূর্ণভাবে আদায় করবেন, তারপর আপনি 
দুআতে মনোযোগী হন। একমাত্র আপনার রবের নিকটেই আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়গ্তলো 
চাওয়ার দিকে মনোযোগী হন। যারা বলেন যে, ফরয সালাতের পরে দুআ ও যিকির করা 
শরীআতসম্মত, তারা এই আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করেন। আর আল্লাহ তাআলাই 
সবাধিক অবগত। 


রনি 
নু 


রি ৫৯? ৭ 5১৯০, ৭০ 
৯৫. সূরা আত তীন (মাক্কী, আয়াত ৮) 


9 ৩৪০ 2৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
দা 
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৯৫:১- শপথ তীন ও যায়তুন এর, 
৯৫:২- কসম “সিনাই” পর্বতের 
৯৫:৩- শপথ এই নিরাপদ নগরীর 
৯৫:৪- অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে 
৯৫:৫- তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি হীনদের হীনতম রূপে 


৯৫:৬- কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; এদের জন্য তো 
আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। 


৯৫:৭- সুতরাং এরপরও কিসে তোমাকে কমল সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে তোলে 


৩৯৩ 


৯৫:৮- আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সবশরেষ্ঠ বিচারক নন? 
১ 


ব্যাখ্যা: 


১:9৯ শপথ তীন এর: তীন খুবই প্রসিদ্ধ, অনুরূপভাবে যায়তুনও । আল্লাহ তাআলা 
এই দুই ধরনের গাছের কসম করলেন । কারণ এই গাছগ্তলো ও তার ফলগ্তলোতে রয়েছে 
অনেক উপকার । আবার শাম অঞ্চলে এগুলোর প্রভাব রয়েছে, যেই শাম হলো ঈসা ইবনু 
মারইয়াম আলাইহিস সালামের নবুওয়তের এলাকা । 


৬০:০৬ ১১৮৩ ৯ কসম “সিনাই পর্বতের: সাইনাহ পর্বত হলো মুসা আলাইহিস 
সালামের নবুয়তের এলাকা । 


 ০খ। এ 1459৯ শপথ এই নিরাপদ নগরীর: সেটি হলো পবিত্র মন্কা শহর, যেটি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের এলাকা । আল্লাহ তাআলা এই 
পবিত্র স্থানগুলোর কসম করলেন, যেগুলো তিনিই পছন্দ করেছেন এবং এগুলোতে তিনি 
সবেত্তিম ও সবচেয়ে মযাদাবান নবীগণকে পাঠিয়েছেন । 


যেই বিষয়ের ওপর তিনি কসম করলেন, তাহলো, 


29 ০1 ৪ ৩০০। ০ এএ ৯ অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম 
গঠনে: অর্থাৎ আমরা মানুষকে পূর্ণ সৃষ্টিরপে ও যথোপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছি। বাহ্যিক ও 
অভ্যন্তরীণভাবে যেগুলো প্রয়োজন সেপগ্তলোর কোন কিছুই বাদ পড়েনি। এই বিরাট 
নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা উচিত। অথচ এই বিরাট নিয়ামত থাকার পরেও 
অধিকাংশ মানুষ নিয়ামতদাতা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে না। বরং তারা খেল 
তামাশাতে লিপ্ত থাকে, নিজেদের জন্য নিকৃষ্ট বিষয় ও খারাপ গুণাবলি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে । 
ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সবনিন্নে অর্থাৎ জাহান্নামের সবচেয়ে নিচে তাদেরকে 
ফিরিয়ে দিয়েছেন, যেটি হলো পাপী ও আল্লাহ তাআলার অবাধ্যদের স্থান। পক্ষান্তরে 
আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ঈমান আনার, সৎ কাজ করার, ও উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান 
হওয়ার জন্য অনুগ্রহ করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে, 9 ১৯২ ৮৮ ২৯ নিরবচ্ছিন্ন 
পুরস্কার: অর্থাৎ এমন পুরস্কার, যা শেষ হবে না, বরং তাদের জন্য থাকবে অফুরন্ত আনন্দ 
ও সুখ, এবং বহু নিয়ামত, যা কখনো শেষ হবে না, এবং এমন নিয়ামত থাকবে যা 
পরিবর্তনও হবে না, বরং তার ফল ফলাদি ও ছায়া সবর্দাই থাকবে। 


এ 44 41৭৩৫ ৩০৯ সুতরাং এরপরও কিসে তোমাকে কর্মফল সম্পর্কে অবিশ্বাসী 
করে তোলে: অর্থাৎ হে মানুষ! এরপরও আমলসমূহের প্রতিদান দিবস সম্পর্কে তোমাকে 
কিসে অবিশ্বাসী করে তোলে? অথচ তুমি আল্লাহ তাআলার বহু নিদর্শন দেখেছো, 


৩৯৪ 


যেগুলোর কারণে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া উচিত এবং তোমার নিকটে আল্লাহ তাআলার 
দেওয়া এমন নিয়ামত রয়েছে, যেগুলোর কারণে তোমার জন্য আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ 
তাআলা তোমাকে যা জানিয়েছেন, সেগুলোর কোন কিছুই তুমি অস্বীকার করবে না। 


৩:৯০] ১৪৩ ঞ| ০ আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন: সেই 
আল্লাহর হিকমতের সাথে মানায় কি? যিনি সৃষ্টি করেছেন অথচ তাদেরকে কোন আদেশ, 
নিষেধ, প্রতিদান ও শাস্তি না দিয়ে এমনিই তাদেরকে ছেড়ে দিবেন? যেই সত্তা মানুষকে 
স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বহু নিয়ামত দিয়েছেন ও অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো 
গণনা করা সম্ভব নয় এবং তাদেরকে তিনি সবো্তিমভাবে প্রতিপালন করেছেন, সেই সন্ত 
অবশ্যই তাদেরকে এমন এক জগতে ফিরিয়ে দিবেন, যেটি হলো স্থায়ী জগত, সেই 
দিকেই তাদেরকে মনস্থ করানো হয় এবং নিদেশ দেওয়া হয়। 


হু 


2৫০5 9 ৬০ ৪০৯৮ -৪৭ 
৯৬. সুরা আল আলাক ফমোক্ী, আয়াত ১৯) 
১9 ৩৪০ 48৯২ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
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৯৬:১- পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন 
৯৬:২- তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে 


৩৯৫ 


৯৬:৩- পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত 

৯৬:৪- যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন 

৯৬:৫- তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না 

৯৬:৬- কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালজ্ঘন করে থাকে 

৯৬:৭- কারণ সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে 

৯৬:৮- নিশ্চয় আপনার রবের কাছেই ফিরে যাওয়া । 

৯৬:৯- আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিষেধ করে 

৯৬:১০. এক বান্দাকে, যখন তিনি সালাত আদায় করেন। 

৯৬:১১- আপনি কি দেখেছেন, যদি তিনি হিদায়াতের ওপর থাকে 

৯৬:১২- অথবা তাকওয়ার নিদেশ দেন; 

৯৬:১৩- আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে মিথ্যা মনে করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? 

৯৬:১৪- সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ দেখেন? 

৯৬:১৫- কখনো নয়, সে যদি বিরত না হয় তবে আমরা তাকে অবশ্যই হেঁচড়ে নিয়ে যাব, 
মাথার সামনের চুলের গুচ্ছ ধরে 

৯৬:১৬- মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠ সম্মুখ-চুলের-গুচ্ছ। 

৯৬:১৭- অতএব সে তার পারিষদবর্গকে ডেকে আনুক! 

৯৬:১৮- অচিরেই আমরা ডেকে আনবো জাহান্নামের প্রহরীদেরকে 


৯৬:১৯- কখনো নয়! আপনি তার অনুসরণ করবেন না। আর আপনি সিজদা করুন এবং 
নিকটবর্তী হোন। [সাজদাহ] 


১) 
ব্যাখ্যা: 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল হওয়ার দিক থেকে এটি হলো 
কুরআনের সবপ্রথম সুরা । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের শুরুতেই তার 
ওপর এই সুরা নাধিল হয়েছে, যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না যে, 
কিতাব কী? ঈমান কী? জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার নিকটে রিসালাত নিয়ে এসে 
তাকে পড়ার আদেশ করলেন । কিন্ত তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে পারলেন 
না। বরং তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। এরকম হতেই থাকলো, এমনকি শেষ 
পযন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে পারলেন । আল্লাহ তাআলা তার ওপর 


৩৯৬ 


নাধিল করলেন, ভূ | 457 ৮৩ 191৯ পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি 
করেছেন: সকল সৃষ্টিকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আর বিশেষভাবে মানুষকে তিনিই সৃষ্টি 
করেছেন। আর মানুষ সৃষ্টির সূচনা তিনি বর্ণনা করছেন যে, তা হলো, ভূ 1০ ২৯ 
'আলাক' থেকে: যেই সত্তা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের পরিচালনার দিকে লক্ষ্য 
রেখেছেন, সেই সত্তা তাদেরকে অবশ্যই আদেশ ও নিষেধ করবেন। আর সেটি হবে 
তাদের নিকটে রাসূল প্রেরণ করার মাধ্যমে এবং কিতাব নাধিল করার মাধ্যমে । এজন্য 
আল্লাহ তাআলা পড়ার আদেশ করে এবং মানুষ সৃষ্টির কথা বর্ণনা করার পরে বলেন, 


(5৪৭ 4453৯ পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত: অর্থাৎ যেই সত্তার রয়েছে বহু 
গুণাবলি, অগণিত অনুগ্রহ ও ইহসান, যেই অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হলো, তিনি জ্ঞান শিক্ষা 
দিয়েছেন। 


দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না: আল্লাহ তাআলা মানুষকে 
তার মায়ের পেট থেকে এমন অবস্থাতে বের করেছেন যে, সে কিছুই জানতো না, তারপর 
আল্লাহ তাআলা তাকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর দান করেছেন এবং জ্ঞানের 
মাধ্যমগুলোকে তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন । তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে কুরআন 
শিক্ষা দিয়েছেন এবং হিকমতও শিক্ষা দিয়েছেন । আর তাকে শিক্ষা দিয়েছেন কলমের 
মাধ্যমে, যেটির দ্বারা জ্ঞান ও বিভিন্ন ধরনের হক সংরক্ষিত থাকে এবং তা মানুষের জন্য 
রসূলগণের মতো হয়, যেটি তার সম্বোধনের স্থলাভিষিক্ত হবে । সুতরাং একমাত্র আল্লাহ 
তাআলার জন্যই রয়েছে সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ, যেই সত্তা তার বান্দাদের ওপর এই 
নিয়ামতগ্ুলো দিয়েছেন, যেই নিয়ামতগ্ুলোর প্রতিদান দেওয়া এবং শুকরিয়া আদায় করা 
তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর তিনি তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন এবং প্রচুর রিযিক 
দান করেছেন। কিন্তু মানুষ তার অজ্ঞতা ও জুলুমের কারণে যখন নিজেকে ধনী হিসেবে 
দেখে, তখন সে সীমালজ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করে এবং হিদায়াতের ওপর অহংকার করে। 
আর সে যে তার রবের নিকটে ফিরে যাবে এটি ভুলে যায় ও প্রতিদানের কোন ভয় করে 
না। এমনকি তার অবস্থা এমনও হয় যে, সে নিজে হিদায়াত পরিত্যাগ করে, সাথে সাথে 
অন্যকে সেই হিদায়াত পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান করে। ফলে সে অন্যকে সালাত 
আদায় করতে নিষেধ করে, অথচ সালাত হলো সবেত্তিম আমল। আল্লাহ তাআলা এই 


ধরনের অবাধ্যতাকারী ও সীমালজ্ঘনকারীকে বলেন, 4319 তুমি কি তাকে দেখেছো: 
অর্থাৎ হে নিষেধকারী! যে ব্যক্তি কোন বান্দা সালাত আদায় করলে তাকে নিষেধ করে, 
১1৯ যদি তিনি: অর্থাৎ সালাত আদায়কারী বান্দা, ভব 5440| ০ 94৯, হিদায়াতের 
ওপর থাকেন: অর্থাৎ সঠিক জ্ঞান ও সেই অনুযায়ী আমলের ওপর থাকেন, এ ৮ ৯ 


৩৯৭ 


অথবা নিশি দেন: অর্থাৎ অন্যকে নিদেশ দেন, %5$82৯ তাকওয়ার: যে ব্যক্তির এমন 
বৈশিষ্ট্য, তাকে নিষেধ করা কি ভালো কাজ? তাকে নিষেধ করা কি সবচেয়ে বড় আল্লাহ 
তাআলা ও হকের বিরোধিতা করা নয়? যে ব্যক্তি হিদায়াতের ওপর নেই অথবা অন্যকেও 
হিদায়াতের ওপর না থাকার জন্য আদেশ করে এই নিষেধটি তাদের ওপরই বর্তাবে। যে 
ব্যক্তি তাকওয়ার আদেশ করে, তার ওপর নয়। 


35 8] ৩3০৯ আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে মিথ্যা মনে করে: অর্থাৎ সেই 
নিষেধকারী যদি হককে মিথ্যারোপ করে, ভু 565৯ ও যুখ ফিরিয়ে নেয়: অর্থাৎ আদেশ 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে কি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে না ও তার শাস্তিকে ভয় করে 
না? 

ধু 5% ঞ| 30 2154 21 ৯ সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ দেখেন: সে যা করে 
সবই। যদি সে এই অবস্থাতে চলতেই থাকে, তাহলে তাকে হুমকি দিয়ে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, ধ 4£$ 21 ৬ ১৫৯কখনো নয়, সে যদি বিরত না হয়ঃ অর্থাৎ সে যা বলে ও যেই 
কাজ করে তা থেকে যদি বিরত না হয়, % 4-%$ -১:৯ তবে আমরা তাকে অবশ্যই 
হেঁচড়ে নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের গুচ্ছ ধরে: অর্থাৎ তার মাথার সামনের দিকটা 
খুবই শক্তভাবে ধরবো । আর এটি হবে প্রকৃত অথেই। 

্ ৮০ 2১৬ ৮৬ ৯ মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠ সম্মুখ-চুলের-গুচ্ছ: অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার 
কথাতে মিথ্যাবাদী ও কাজে পাপিষ্ঠ। 


১৪৬৯ অতএব সে ডেকে আনু: অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেছে সে ডেকে 


আনুক 4৫১৯ তার পারিষদবর্গকে: অর্থাৎ তার মাজলিসের লোকজন, তার সাথী ও তার 


আশে পাশের লোকদেরকে, যাতে করে তার ওপর যা আপতিত হচ্ছে, তা থেকে তারা 
তাকে সাহায্য করতে পারে। 


বু 2050 ১৩০৯ অচিরেই আমরা ডেকে আনবো জাহান্নামের প্রহরীদেরকে: তাকে 
পাকড়াও করার জন্য ও শাস্তি দেওয়ার জন্য । এই দুই দলের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী ও 
ক্ষমতার অধিকারী তা ভেবে দেখা উচিত। কেননা এটি হলো নিষেধকারীর অবস্থা ও তাকে 
যে শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে তার বর্ণনা । পক্ষান্তরে যাকে নিষেধ করা হয়েছে, তাকে 
আল্লাহ তাআলা আদেশ করছেন যে, সে যেন এই নিষেধকারীর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে 
এবং তার নিষেধে যেন সে কোন কান না দেয়। 


৩৯৮ 


আল্লাহ তাআলা বলেন, এ £৯৮ 3 ১৩৯, কখনো নয়! আপনি তার অনুসরণ করবেন না: 
কেননা সে শুধু তারই আদেশ করবে, যাতে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ততা । 


€ু+4-213৯ আর আপনি সিজদা করুন: অর্থাৎ একমাত্র আপনার রবকে সিজদা করুন। 
১9913 এবং নিকটবর্তী হোন: অর্থাৎ সিজদাহ করাসহ অন্যান্য আনুগত্য করার 


মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হোন। কেননা এই আনুগত্যমূলক কাজগুলোর সবই 
তার সন্তুষ্টির নিকটে নিয়ে যায় এবং তার নিকটবর্তাঁ করে দেয় । 


যে ব্যক্তি কল্যাণ থেকে নিষেধ করে এবং যাকে নিষেধ করা হয় সকলের জন্যই এই 
আয়াত প্রযোজ্য, যদিও আবু জাহলের একটি ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যখন সে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন এবং 
তাকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ও কষ্ট দিয়েছে। 


৫ ৬ 
পি পে 


2285 0৯9 ১১] ৯১৯০ ৭৭ 
৯৭. সুরা আল কাদর মোক্কী, আয়াত ৫) 
৯৯ ৩৯০ 9৮২ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
765 গা ৩ ঠ৮ ১ ধু 0) ১২2 ধু ও এ 9 0) ১১৫ হ ৪ 449 ৯ 
সে পভ ৩৪ ৫৯ (0) এ এ ৬৮ 5 9১৮ ও 013 উসুল এ তে) 
০) 
দা 
৯৭:১- নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে 
৯৭:২- আর আপনাকে কিসে জানাবে লাইলাতুল কদর কী? 
৯৭:৩- লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । 


৩৯৯ 


৯৭:৪- সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল 
সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে 


৯৭:৫- শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পযন্ত 
১ 

ব্যাখ্যা: 
কুরআনের ফযীলত ও তার উচ্চ মর্যাদার কথা বণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
১২৫] গু ৪3) (৯ নিশ্চয় আমরা কুরআন নাধিল করেছি লাইলাতুল কদরে: 
যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 

3৩ গু ও 8৫9 ৫ 
নিশ্চয় আমরা এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে (সুরা আদ দুখান: ৩)। 
আল্লাহ তাআলা রমজান মাসের লাইলাতুল কাদরে এই কুরআন নাযিলের সূচনা করেন 


এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের ওপর বিরাট অনুগ্রহ করেন, বান্দারা যার 
শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম হবে না। 


এই রাতকে লাইলাতুল কাদর বলে নামকরণ করা হয়েছে । কারণ হলো, আল্লাহ তাআলার 


নিকটে এর রয়েছে অনেক মযাদা ও ফযীলত । আবার এই রাতে সামনের বছরের জন্য 
সবকিছুর বয়স, রিযিক ও সৃষ্টিগত পরিমাণ নির্ধরিণ করা হয়। 


তারপর আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টিকে মর্যাদা দিয়ে বলেন, %355| &2 ৬ 4192 5৯ 
আর আপনাকে কিসে জানাবে লাইলাতুল কদর কী: কেননা এই বিষয়টি অনেক মর্যাদাবান 
এবং অনেক বড়। 


০5 ২৪7 ০ 5 ১এ। 4৩৯ লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ: অর্থাৎ এটি 
ফযীলতের দিক থেকে এক হাজার মাসের সমান । এই রাতে আমল করা লাইলাতুল কাদর 
বিহীন এক হাজার মাসের আমলের চেয়েও উত্তম । এতে মানুষের জ্ঞান দিশেহারা হয়ে 
যায় এবং তাদের বিবেকসমূহ কিংকর্তব্যবিমূট় হয়ে পড়ে । কেননা আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ 
করে এই দুবল উম্মতকে এমন এক রাত দিয়েছে, যেই রাতের আমল এক হাজার মাসের 
সমান। কোন ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন পেলেও তার বয়স সাধারণত হয়ে থাকে আশি বছরের 
কিছু বেশি। 


৯ (১০ ৫) এ ০৬ ৩০8৮ ০৯৬ ৬ 855 ৪১৭ 4%$ ৯ সে রাতে 
ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ 


৪০০ 


করে। শান্তিময় সেই রাত: অর্থাৎ সেই রাত সকল ধরনের বিপদাপদ ও অকল্যাণ থেকে 
মুক্ত, আর তাতে রয়েছে বহু কল্যাণ । 


৮২ ০১০ ০৪৯ ফজরের সূচনা পর্যন্ত: এটি শুরু হয় সূর্য অন্ত যাওয়া থেকে, আর 
শেষ হয় ফজর উদিত হওয়া পযন্ত । 


লাইলাতুল কদরের ফযীলত সম্পকীতি হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের । আর লাইলাতুল 
এটি কিয়ামত পযন্ত প্রতি বছরই হবে । 


একারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কাদর পাওয়ার আশায় রমজানের 
শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন এবং বেশি বেশি ইবাদত করতেন । আর আল্লাহ তাআলাই 
অধিক অবগত । 


85555 ৯9 হল 8১৪৮ এ 
৯৮. সুরা আল বায়্যিনাহ (মাদানী, আয়াত ৮) 
৮৯১৯ 41০১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[1 
() ধা 46 ০ ৩৫৩৪ ০5৮১0 ৮৬ ৯৬ এ 
// ০১৪ 52 
১৫ রি রা (০) ক: ০2১ চি 245] 148; 81 | 2৯229 2027 ঠ 
ঢের ১৪ ১:42135 ০১১০ শিক ৩203 অনি ৪৪৪৫ 

(65 45 (৯৬ &) 991 9৯ ১5 এ) ০)৮)। 92 9: | ৩| 
:০1১১5$ 285 হ। ৫০ এ ও ভাজ সি ৬০ ৩০ এ) ০৬৩ 4৬৪ 
ক /১) 2) ৯ ৫৮০ এ 


৪০১ 


[| 
৯৮:১- আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং মুশরিকরণ, তারা নিবৃত্ত হবে 
না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসবে 
৯৮:২- আল্লাহর কাছ থেকে এক রাসূল, যিনি তেলাওয়াত করেন পবিত্র কিতাবসমূহ 
৯৮:৩- যাতে আছে সঠিক বিধিবদ্ধ বিধান । 
৯৮:৪- আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো তাদের কাছে সুস্পষ্ট 
প্রমাণ আসার পর। 


৯৮:৫- আর তাদেরকে কেবল এ নিদেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 
ইবাদত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও 
যাকাত প্রদান করে । আর এটাই সঠিক দীন । 

৯৮:৬- নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের 
আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম। 

৯৮:৭- নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। 

৯৮:৮- তাদের রবের কাছে আছে তাদের পুরস্কার : স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী 
প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তষ্ট এবং তারাও 
তার প্রতি সন্তুষ্ট । এটি তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে। 


 ্র্ 

ব্যাখ্যা: 

৩ 4১ ১519১56 ৩৪3$| ০৪৫ £)৯ আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে: 
অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, এ: ১১৯ এবং মুশরিকরা: 
ইয়াহুদী ও নাসারা ব্যতীত অন্যান্য উম্মতের মধ্যে মুশরিকরা, ০:5৯ তারা নিবৃত্ত 
হবে না: অর্থাৎ তাদের কুফরী ও তারা যে ভ্রষ্টতার মধ্যে আছে সেখান থেকে নিবৃত্ত হবে 
না, | ৪ ০৪০৯ যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসবে: তারপর এই 
সুস্পষ্ট প্রমাণের ব্যাখ্যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, এঞ&| ০০ 0১১১৯ আল্লাহর কাছ 
থেকে এক রাসূল: আল্লাহ তাআলা তাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি মানুষকে হকের দিকে 
আহ্বান করেন, এবং আল্লাহ তাআলা তার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন, যিনি তা 
তিলাওয়াত করেন, যাতে করে তিনি মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ 


করেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। এজন্য আল্লাহ তাআল 
বলেন, 


৪০২ 


নিকটবর্তী হওয়া থেকে সেগ্জলো সংরক্ষিত, পবিভ্রগণ ছাড়া কেউ সেগুলো স্পর্শ করে না। 
কেননা সেগুলো হলো সবচেয়ে উচ্চ মযাদা সম্পন্ন কথা । এজন্য আল্লাহ তাআলা সেগুলোর 


সম্পর্কে বলেন, এঁ৪৯যাতে আছে: অর্থাৎ সেই কিতাবগুলোতে আছে, 


২2 ৬4৫৯, সঠিক বিধিবদ্ধ বিধান: সত্য সংবাদ ও ইনসাফপূর্ণ আদেশসমূহ, যেগুলো 
হক ও সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে হিদায়াত দান করে। তারপর যখন এই সুস্পষ্ট 
প্রমাণসমূহ আসবে, তখন কার উদ্দেশ্য হক তালাশ করা আর কার উদ্দেশ্য হক তালাশ 
করা নয় তা স্পষ্ট হয়ে যাবে । যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার 
পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর জীবিত থাকে । 


কিন্তু তারপরও আহলে কিতাবরা যদি এই রাসূলের ওপর ঈমান না আনে ও তার অনুগত 
না হয়, তাহলে এটিই তাদের গোমরাহী ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নতুন নয়। কেননা তাদের 
নিকটে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই তারা মতভেদ করেছন, বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং দলে দলে 
বিভক্ত হয়েছে। অথচ সেই সুস্পষ্ট প্রমাণগ্লো তাদেরকে একমত ও একত্রিত হওয়াকে 
আবশ্যক করে। কিন্তু তাদের হীনতা ও নিকৃষ্টতার কারণে, হিদায়াত বৃদ্ধি না পেয়ে শুধু 
গোমরাহীই বৃদ্ধি পেয়েছে, দূরদর্শিতা না এসে অন্ধত্ৃতাই বেড়ে গেছে, অথচ সকল কিতাব 
একই মূল ও একই দীন নিয়ে এসেছে । সকল শরীআতেই শুধু এই আদেশই করা হয়েছে 
যে, তারা যেন এ%র5855| $) ০:4০ এ 194৯ তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই 
জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে: অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল ধরনের ইবাদতই যেন 
তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও তার নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে 
করে। 


৫৪৩৯ একনিষ্ঠ হয়ে: তাওহীদের বিপরীত অন্যান্য সকল দীন থেকে বিমুখ হয়ে তারা 
যেন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে। “তারা যেন একনিষ্ঠ হয়ে একমাত্র আল্লাহ 
তাআলারই ইবাদত করে এই বাক্যের মধ্যে সালাত ও যাকাত অন্তভূক্ত হলেও 
বিশেষভাবে এই দুটির কথা বণনা করা হয়েছে, এগুলোর বিরাট ফযীলত ও মবযাঁদা থাকার 
কারণে । সাথে সাথে এটিও কারণ যে, যে ব্যক্তি এই দু'টি ইবাদত করবে, সে দীনের 
অন্যান্য বিধানগ্লোও পালন করবে। 


১০৯ আর এটাই: অর্থাৎ তাওহীদ ও দীনে ইখলাস থাকাই হলো, ক ১৯৯ 


সঠিক দীন: অর্থাৎ সঠিক দীন, যেই দীন নিয়ামত ভরা জান্নাতে নিয়ে যায় । এই দীন বাদে 
অন্যান্য রাস্তাগুলো জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যায় । 


সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও যারা কুফরী করে, এবার তাদের প্রতিদানের কথা বণনা করে 


আল্লাহ তাআলা বলেন, ক 9৫ ০৪ (575215 | 051৬? হা ৩৯ 
নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে 
অবস্থান করবে: তাদেরকে জাহান্নামের আগুন পরিবেষ্টন করে নিবে, এবং তাদের শাস্তি 
অনেক কঠিন হবে । 


দ্বঁ ৬১ $১১০৯তারা সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে: তাদের থেকে শাস্তি লাঘব 
করাও হবে না, এবং তারা সেখানে নিরাশ হয়ে পড়বে । 


থু 57৬ 449৯ তারাই সৃষ্টির অধম: কেননা তারা হক জানার পরে তা 
পরিত্যাগ করেছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 


গু “(১ এ৩% ১০০৮৪1১1০৪৪ 1% ৩244 91৯ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে 
এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ: কেননা তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই 
ইবাদত করেছে, তাকে জেনেছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের নিয়ামত পেয়ে তারা 
সফলকাম হয়েছে। 


ভব ১ 4১৬ ₹%9 4২৪ (১$1৯তাদের রবের কাছে আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী 
জান্নাত: যেটার কোন পরিবর্তন হবে না ও সেখানে থেকে স্থানান্তরও হবে না। আর তারা 
সেখানে এর চেয়ে উন্নতমানের কোন কিছু আবেদনও করবে না। 


র্২:০1১৯$ (86 এ 9 1৬ ১ ৪৪০০ 2৭ (৯5 ৬ ১৯৯ যার নিচে 
নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তার 
প্রতি সন্তুষ্ট: তারা আল্লাহ তাআলার সন্তষ্টিমলক কাজ করেছে, সেকারণে আল্লাহ তাআলাও 
তাদের ওপর সন্তুষ্ট, আর আল্লাহ তাআলা যে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সম্মান ও অঢেল 
প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন, সেজন্য তারাও আল্লাহ তাআলার ওপর সন্তুষ্ট । 


€১১৯, এটি: অর্থাৎ এই উত্তম প্রতিদান, %) ২০ ৪) ৯ তার জন্য, যে তার 
রবকে ভয় করে: অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, ফলে সে আল্লাহর 
অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে এবং সে ওয়াজিব বিধানগুলো পালন করে। 
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৫ 
হু 


455৩ ৫9 931 8)৪০ ৭৭ 
তির (মাদানী, আয়াত ৮) 


সি) এগ 2৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
4559 তা) 6 ১৬০ 03 ০১ ১৯৭] ০০3 0) 19) ০৯১৭ 49) ঘা 
৩৪) ₹৮৮ 117 ৩5 ৮1 ১০৫ 355 ০) ৮ 157 5৫) ৬০৩৮ লা 
0) 8521555১০৬৪ 09৭ 855 (95215 59১ ০৬৪০ ০০ 
[নল 
৯৯:১- যখন প্রবল কম্পনে জমিন প্রকম্পিত করা হবে 
৯৯:২- আর জমিন তার ভার বের করে দেবে 
৯৯:৩- আর মানুষ বলবে, এর কী হলো? 
৯৯:৪- সেদিন জমিন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে 
৯৯:৫- কারণ আপনার রব তাকে নিদেশ দিয়েছেন, 
৯৯:৬- সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায় 
৯৯:৭- কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে। 
৯৯:৮- আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে । 
ক 
ব্যাখ্যা 


কিয়ামতের দিনে যা ঘটবে আল্লাহ তাআলা তার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সেদিন জমিনে ভূমিকম্প হবে 
ও সেটি প্রকম্পিত হবে, এমনকি এর ওপর যে নির্মান ও নিদর্শন রয়েছে সেগুলো পড়ে যাবে । 
পাহাড়গুলো ভেঙ্গে মাটি সমান হয়ে যাবে । পরে তা একটি সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, যাতে 
থাকবে না কোন উঠু নিচু। 


বড ০৯১৭ ৬৪০9৯ আর জমিন তার ভার বের করে দেবে: অর্থাৎ তার অভ্যন্তরে 
যেসব মৃতরা ও সঞ্চিত ধনসম্পদ রয়েছে সেগুলো সেদিন জমিন বের করে দিবে । 


8০৫ 


ধু ১০০১। ৩৬৩৯ আর মানুষ বলবে: এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটা দেখে মানুষ বলবে, এ ৬ ৬৯ 
এর কী হলো: অর্থাৎ এতে কী আপতিত হলো? 


০৩৮ ৬০০ 25% ৯ সেদিন জমিন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে: অর্থাৎ আমলকারীরা এই 
জমিনের বুকে ভালো মন্দ কী আমল করেছে তা সেই বিষয়ে এই জমিন সাক্ষ্য দিবে । এর কারণ 
হলো, ৪ হি ১৯ আপনার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা 
তাকে আদেশ করবেন যেন সে তার ওপর যে আমল করা হয়েছে তা বর্ণনা করে। আর সে 
আল্লাহ তাআলার আদেশের অবাধ্যতা করবে না। 


০০001 54৫ 55৯৯ সেদিন মানুষ বের হবে: অর্থাৎ যখন আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে 


ফায়সালা করবেন, তখন তারা কিয়ামতের অবস্থানস্থলে বের হবে, ৫3:১৯ ভিন্ন ভিন্ন দলে: 
অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের দলে দলে । 


এ$1.৮135৯ যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়: অর্থাৎ যাতে করে তারা যে 
ভালো মন্দ আমল করেছে সেগুলো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখান এবং সেগুলোর পুরোপুরি 
প্রতিদানও তাদেরকে দেখান । 


55155 29১ 00 0০4 ৩2৩ 0) 8% 15 2১ 00০ 3৫ ২৪৯ কেউ অণু পরিমাণ 
সৎকাজ করলে সে তা দেখবে । আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে: এতে 
সকল ধরনের সৎকাজ ও অসৎকাজই অন্তুক্ত হবে। কেননা যদি অনু পরিমাণ সৎকাজ ও 
অসৎকাজও দেখতে পায়, যেটি হলো সবচেয়ে ছোট জিনিস, এবং সেগুলোরও যদি প্রতিদান 
দেওয়া হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় সৎকাজ ও অসৎকাজ দেখতে পাওয়া ও তার প্রতিদান দেওয়া 
তো আরো বেশি যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


এ 259 ৬ 09 ৯৪ £% ৩ ৩০৩ ৩৪১৯ 2৪৯ ৬০ ৩০৮ ও পে ওঠ এন 8 
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যেদিন প্রত্যেকে সে যা ভালো আমল করেছে এবং সে যা মন্দ কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে, 
সেদিন সে কামনা করবে, যদি তার এবং এর মধ্যে বিশাল ব্যবধান থাকত (সূরা আলে ইমরান: 


৩০)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ভূ 1/৮৬-1১৯০ 194433৯ 


আর তারা যা আমল করেছে তার সবগুলোই সামনে উপস্থিত পাবে (সুরা আল কাহাফ: ৪৯)। 
এই আয়াতে সৎকাজ করতে খুবই উৎসাহিত করা হয়েছে, যদিও সেই কাজ খুবই কম হোক । 
আবার এই আয়াতে অসৎকাজ থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যদিও তা ছোট হোক। 


৪8০৬ 


5 ৫৯3 ১৬১৬৭ ৪)৪ 1 খে 
১০০. সুরা আল আদিয়াত (মাক্বী, আয়াত ১১) 


81 91 2018 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
০55 ৫) ৬৪ & ৩৪ 0) ০৬ 5০০৯2 0) 8 593520$ 0) ৮০৩ ৩১৩৯ 
35251 ১৫৪] ৩০০ এড ০) ১5 ১ এড এড ০ ১ পু 9 ০1০ ৪ 
3 0% 80 9] 07) ১4] ও ৬ 025 0) ১৪1 ও 6 210 চি সভা ও) 
0) ৮০ 
নর 
১০০:১- শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির 
১০০:২- অতঃপর যারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছরিত করে 
১০০:৩- অতঃপর যারা অভিযান করে প্রভাতকালে 
১০০:৪- ফলে তারা তা দ্বারা ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে 
১০০:৫- অতঃপর তা দ্বারা শত্রু দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। 
১০০:৬- নিশ্চয় মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ 
১০০:৭- আর নিশ্চয় সে এ বিষয়ে সাক্ষী 
১০০:৮- আর নিশ্চয় সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল 
১০০:৯- তবে কি সে জানে না যখন কবরে যা আছে তা উথিত হবে 
১০০:১০- আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? 
১০০:১১- নিশ্চয় তাদের রব সেদিন তাদের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত। 
গল 
ব্যাখ্যা; 


ও নিয়ামত, যা সৃষ্টির নিকট সুপরিচিত। আল্লাহ তাআলা ঘোড়ার এমন অবস্থা দিয়ে কসম 
করছেন, যাতে অন্য কোন প্রাণীই শরীক নয়। 


8৪০৭ 


আল্লাহ তাআলা বলেন, ভব ৬. ০১৫১৬1৩৯ শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির: অর্থাৎ শপথ 
অত্যন্ত শক্তি ও দ্রুতগতিতে ধাবমান ঘোড়ার। শক্তিশালী শত্রুদের সামনে এভাবে চলার সময় 
তার থেকে এক ধরনের শব্দ হয় । 


€৬১5১১৯ অতঃপর যারা ক্ষুরের আঘাতে: অর্থাৎ চলার সময় ক্ষতের আঘাতে পাথরে, 


€৮-২৩৯ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে: অর্থাৎ যখন তারা দৌড়ায়, তখন তাদের ক্ষুরের শক্ত 
অবস্থা ও শক্তিমত্তার কারণে আগুন বিচ্ছুরিত হয়। 


৬12:৯1৬৯ অতঃপর যারা অভিযান করে: অর্থাৎ শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান করে ধ্৬-০৯ 
প্রভাতকালে: অধিকাংশ ক্ষেত্রে সকালেই অভিযান হয় বলে এভাবে বলা হয়েছে। 


এ 3৯ ফলে তারা তা দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করে: তাদের দৌড়ানো ও আক্রমণের মাধ্যমে তারা 
উৎক্ষিপ্ত করে, ভ৬১৯ ধূলি। 


এ ০০৯ অতঃপর তা দ্বারা ঢুকে পড়ে: তাদের ওপর আরোহীদেরকে নিয়ে এ৬১৯ শক্র 
দলের অভ্যন্তরে: তাদেরকে নিয়ে তারা শত্রুর দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, যারা তাদের বিরুদ্ধে 
আক্রমন চালিয়েছে। 


যেই বিষয়ের ওপর কসম করা হচ্ছে, তাহলো, এ ২৮৫ 49) ০০১ ৩1৯ নিশ্চয় মানুষ তার 
রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ: কল্যাণকর জিনিস দিতে বাধাদানকারী, যেই কল্যাণ তাদের নিকটে 
তার রবের পক্ষ থেকেই এসেছে। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি হলো, তার ওপর যেই হকগুলো 
রয়েছে সেগুলো পরিপূর্ণভাবে পালনে সে উদার হয় না। বরং তার স্বভাব হলো, তার ওপর যেই 
আর্থিক ও শারীরিক হক রয়েছে সেগুলো পালনে সে কৃপণতা করে এবং সেগুলো আদায় করে 
না। 


45651 এ১ ৪৩ &15৯ আর নিশ্চয় সে এ বিষয়ে সাক্ষী: অর্থাৎ মানুষের নিজের মধ্যে যে হক 
আদায় না করার প্রবণতা রয়েছে সেই বিষয়ে সে নিজেই সাক্ষী, সে এটিকে অস্বীকার করতে 
পারবে না। কেননা এই বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট । আবার হতে পারে, এখানে এই সবনাম দিয়ে 
আল্লাহ তাআলাকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর আল্লাহ 
তাআলা এই বিষয়ে সাক্ষী। এতে যে ব্যক্তি তার রবের অকৃতজ্ঞ হয়, তার বিষয়ে কঠোর 
সতর্কবাণী ও হুমকি রয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তার এই বিষয়ে সাক্ষী । 


২15৯ আর নিশ্চয় সে: অর্থাৎ মানুষ । ভূ :৫২-:] ১৫৯ ৬০০৯ ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল: 
অর্থাৎ সে ধনসম্পদকে অত্যন্ত ভালোবাসে । আর এই ভালোবাসাই তাকে তার ওপর যেই ফরয 
হকসমূহ রয়েছে তা আদায় করা থেকে দূরে থাকতে বাধা দেয়। আর সে তার রবের হকের 
ওপরে নিজের প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয়। এই সবগুলোর কারণ হলো, সে তার দৃষ্টিকে শুধু এই 
দুনিয়ার জীবনের ওপরই সীমাবদ্ধ করেছে এবং আখিরাত থেকে উদাসীন থেকেছে। এজন্য 


8০৮ 


আল্লাহ তাআলা সেই ভয়ংকর দিনকে ভয় করার জন্য উৎসাহিত করে বলেন, ভূ (1৫ ১৯ তবে 
কি সে জানে না: অর্থাৎ এই প্রতারিত ব্যক্তি কি জানে না যে, ১51 এট ৩ 541১1 যখন 


কবরে যা আছে তা উথিত হবে: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মৃতদেরকে হাশরের মাঠে উপস্থিত 
হওয়ার জন্য তাদেরকে তাদের কবর থেকে বের করবেন। 


€১৪--৯। ০৪ 4-+৩৯ আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে: অর্থাৎ অন্তরে ভালো মন্দ 
যা ছিল ও যা কিছু গোপন ছিল সবগুলো সেদিন প্রকাশ পেয়ে যাবে । ফলে সেদিন গোপন জিনিস 
প্রকাশ্য হয়ে যাবে । আর তাদের আমলের পরিণাম সৃষ্টির স্পষ্ট হয়ে যাবে । 


বু ১ 45586 88 8) ৩ ৯ নিশ্চয় তাদের রব সেদিন তাদের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত: 
অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের বাহ্যিক- অভ্যন্তরীণ, গোপন - প্রকাশ্য সকল আমল সম্পর্কে 
অবহিত এবং তাদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তাআলা শুধু সে দিন সবিশেষ 
অবহিত বলে বর্ণনা করলেন অথচ তিনি সবাই তাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত । এর কারণ, 
এখানে উদ্দেশ্য হলো, আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়া, যেটি আল্লাহ তাআলার অবহিত হওয়া ও 
জ্ঞান থেকেই আসে। 


5 ৫8 ৯০) ৯১৯০-১০) 
১০১. সুরা আল কারি'আ মক্কী, আয়াত ১১) 
৮৪2]1 ৩০। 4১৮১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
দা 

এত ০৮৫ ৬১৪ ডর ৮) এ এ 995 5$ 0) 851 0) 89৯ 
৬১ 58 0) 2506 ৩4৪ ৬ ৬৪ ০১) ৬৯০ ১৪৯৪ এ] ১১৪৩ ৫) ৯৭ 
চা ) মক ৬ 29 5৩ ৭) 5৬ ৫ 09 42015 4০৫৪ 8৪ 5 0) 0 29 
01) %০৬- 


প্রন 
১০১:১- ভীতিপ্রদ মহা বিপদ 


৪০৯ 


১০১:২- ভীতিপ্রদ মহা বিপদ কী? 
১০১:৩- আর ভীতিপ্রদ মহা বিপদ সম্পর্কে আপনাকে কিসে জানাবে? 
১০১:৪- সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত 
১০১:৫- আর পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত। 
১০১:৬- অতঃপর যার (নেকীর) পাল্লাসমূহ ভারী হবে 
১০১:৭- সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে । 
১০১:৮- আর যার পাল্লাসমূহ হালকা হবে 
১০১:৯- তার স্থান হবে “হাবিয়াহ' 
১০১:১০- আর আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী? 
১০১:১১- অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুন । 

গু 
ব্যাখ্যা: 
€৭০)এ1$বা ভীতিপ্রদ মহা বিপদ: এটি হলো কিয়ামতের একটি নাম। এই নামে 
নামকরণ করার কারণ হলো, এটি মানুষের নিকটে হঠাৎ করেই কড়া নাড়বে এবং তার 
ভয়াবহতা মানুষকে অস্থির করে তুলবে । এজন্য এই বিষয়ের বড়ত্ব ও মহত্ব বণনা করে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
0০80 ০5৩৫ 69 0) 2০9] ৫ 13 5৩ ৫) 22320 171) 2০)1ঈভীতিপ্রদ 
মহা বিপদ । ভীতিপ্রদ মহা বিপদ কী? আর ভীতিপ্রদ মহা বিপদ সম্পর্কে আপনাকে কিসে 
জানাবে? সেদিন মানুষ হবে: প্রচণ্ড ভয়াবহ অবস্থার কারণে, এ ০১92৭| ০১194৯ 
বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত: ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পতঙ্গের মতো, যেগুলো একটি আরেকটির 
মাঝে দোল খায়। বা পতঙ্গ হলো, যেই প্রাণীগুলো রাতে একটি আরেকটির মাঝে দোল 


খায়, কোন দিকে যাবে তা সে জানে না। যখন আগুন জ্বালানো হয়, তখন তারা তাদের 
কম বুদ্ধির কারণে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমন হবে বিবেকবান মানুষের অবস্থা । 


আর অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ় পাহাড়গুলো হবে এরঁ):+৪)। ০৪০৫৯ ধুনিত রঙ্গিন পশমের 
মত: অর্থাৎ ধুনিত তুলার মতো, যেটি অত্যন্ত দুবল অবস্থাতে থাকে, সামান্য বাতাসেই তা 
উড়ে যায়। 


৪১০ 


আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ভর -৫]| 5 455 ৯ ৪০০৮ ৮৪০০০ ৩৬৯৭ 55৯ 
আর আপনি পর্কতমালা দেখে সেগুলো অচল মনে করছেন, অথচ সেগুলোই সেদিন 
মেঘপুঞ্জের মতো চলমান হবে (সূরা আন নামাল: ৮৮)। 


তারপর সেই পাহাড়গ্ডলো বিক্ষিপ্ত ধুলিকণাতে পরিণত হবে। তারপর সেগুলো হারিয়ে 
যাবে, সেগুলোর দৃশ্যমান কোন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। সেদিন মীযান বা 
দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে । তখন মানুষজন দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে: সৌভাগ্যবান, আর 
হতভাগা । 

ভূ £2)195 ৩4৪ ৬ ডট৯ অতঃপর যার (নেকীর) পাল্লাসমূহ ভারী হবে: অর্থাৎ পাপের 
পাল্লার চেয়ে নেকীর পাল্লা ভারী হবে। 

2910 2১৮ ৬৯ 9৯ সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে: নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের 
মাঝে । 

্ূঁ £2)195 ৬4০ ৬৫ 9৯ আর যার পাল্লাসমূহ হালকা হবে: অর্থাৎ যার নেকীর 
পরিমাণ পাপের সমান হবে (অর্থাৎ নেকীর পরিমাণ পাপের চেয়ে কম হবে)। 

্ হ৪৬ £:$৯ তার স্থান হবে “হাবিয়াহ' অর্থাৎ তার বাসস্থান হবে জাহান্নামের 
আগুনে, হাবিয়া জাহান্নামেরই একটি নাম। এই হাবিয়া নামক জাহান্নাম হবে তার মায়ের 
মতো, যে তার সাথেই সব্ক্ষণ থাকবে । আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 0৩ 1494 0৯ 
দ্বঁ1৪নিশ্চয় জাহান্নামের শাস্তি অবিচ্ছিন্ন সূরা আল ফুরকান: ৬৫)। 
আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এই আয়াতের অর্থ হলো, তার মগজ জাহান্নামের আগ্তনে 
নিক্ষেপিত হবে । অর্থাৎ তাকে তার মাথার ওপর ভর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । 
৮৯ ৬ 4153 ৩ ঈআর আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী: জাহান্নামের ভয়াবহতা 
বর্ণনা করার জন্য এমনভাবে বলা হচ্ছে। তারপর এর ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
22০৮ ১৯ অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুন: অর্থাৎ সেই আগুন অত্যন্ত উত্তপ্ত, যার উত্তাপ দুনিয়ার 


আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি । আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট জাহান্নামের আগুন থেকে 
আশ্রয় চাই। 


৪১১ 


১০২. সুরা আত তাকাসুর মোক্কী, আয়াত ৮) 


৯0 ৩৯০ 01৮১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[3] 
০৪ 354 0 0১ ৪] 855 ০) ১৪ 25 ০১৪৩ 9 ১৬ ৫) ৪১৪ 
০১ চা ০৪ ১ (টি 0 ০9 ও 
[| 
১০২:১- অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে 
১০২:২- যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। 
১০২:৩- কখনো নয়, তোমরা শীঘ্ই জানতে পারবে 
১০২:৪- তারপর, কখনো নয়, তোমরা শীঘ্ই জানতে পারবে 
১০২:৫- কখনো নয়, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে 
১০২:৬- অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে; 
১০২:৭- তারপর অবশ্যই তোমরা তা দেখবে চাক্ষুষ প্রত্যয়ে 
১০২:৮- তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। 
ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে একমাত্র তার ইবাদত করা, তার সম্পর্কে জানা, তার 
অভিমুখী হওয়া ও সকল কিছুর ওপর তার ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই সৃষ্টি 
করেছেন। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। কিন্তু বান্দারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে 


৪ তোমাদেরকে মোহা্ছন্ন রাখে: অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে 
তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, 


৪১২ 


৫0৯, অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা: কিন্তু কোন জিনিস অধিক পাওয়ার 
প্রতিযোগিতা তা এখানে বলা হয়নি। কারণ অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতাকারীরা যেই 
জিনিসই অধিক পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে এবং গবকারীরা যা নিয়েই গর্ব করে 
সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সম্পদ, সন্তান সন্ততি, সাহায্যকারী, সৈন্যবাহিনী, খাদেম, 
সম্মানসহ যেগ্ুলোই মানুষ অধিক পাওয়ার জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে। 
এখানে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে ইখলাস নিয়ে প্রতিযোগিতা করা উদ্দেশ্য নয়। 
তোমাদের এই উদাসীনতা, ব্যস্ততা, ও আমোদ প্রমোদ চলতেই থাকবে, %:১3 ৮৫৯ 
5159 যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও: কবরে উপনীত হলেই তোমাদের থেকে 
পা সরে যাবে । কিন্ত তখন নতুন করে আমল করার আর কোন সুযোগ থাকবে না। 


আল্লাহ তাআলার বাণী, 2৭ (১১ ৯ যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও: 
এটি প্রমাণ করে যে, বারযাখী জীবনটি স্থায়ী আখিরাতের জীবনে যাওয়ার একটি মাধ্যম । 
কেননা আল্লাহ তাআলা এখানে তাদেরক যিয়ারতকারী বলছেন, সেখানে তারা স্থায়ী 
থাকবে এমনটি বলেননি । সুতরাং এটি আরো প্রমাণ করে যে, স্থায়ী আখিরাতের জীবনে 
পুনরুখিত হতে হবে এবং সেখানে আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়া হবে। এজন্য আল্লাহ 


৩০ 5 ০১ 9১৬ ৫) ০৯৬ ৪১০ ১৬ 0 0) ০১ ৪১০ ১৬৪৯ 
পারবে । কখনো নয়, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে: অর্থাৎ তোমাদের সামনে যা 
হবে তা যদি তোমরা এমন জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে, যা তোমাদের অন্তরে পৌঁছে, তাহলে 
অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা কখনোই তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারতো না, 


বরং তোমরা সৎ আমল করার দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান না থাকার 
কারণে, তোমরা এমন অবস্থাতে পৌঁছেছো যা তোমরা দেখতেই পাচ্ছো । 


(4 55০৯ অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে: অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তোমাকে 
ফিরিয়ে আনা হবে এবং আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের কাফিরদের জন্য যেই আযাব প্রস্তুত 
করে রেখেছেন তা তোমরা দেখতে পাবে । 


বু ৩ ৩৪ 6594 6৯ তারপর অবশ্যই তোমরা তা দেখবে চাক্ষুষ প্রত্যয়ে: অর্থাৎ 
স্বচক্ষে দেখতে পাবে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 


৬০০০৪০1১২৪৭ 9515৯158195 3৫] ০১১] 


৪১৩ 


আর অপরাধীরা জাহান্নামের আগ্তন দেখবে, অতঃপর তারা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে 
যে, নিশ্চয় তারা তাতে নিপতিত হবে এবং তারা তা থেকে বাঁচার কোন পথ খুঁজে পাবে না 
(সুরা আল কাহাফ: ৫৩)। 


র। ৩০ 255% ৩১4 6৯ তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে 
প্রশ্ন করা হবে: অর্থাৎ যেই নিয়ামতের মাঝে তোমরা দুনিয়াতে ছিলে, সেগুলো সম্পর্কে 
তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কি সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করেছো? 
সেগুলোর কারণে আল্লাহর হক আদায় করেছো? সেগুলো কি আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে 
লাগাওনি? যদি এগুলো পালন করে থাকো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এর 
চেয়ে অনেক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত দান করবেন । 


নাকি তোমরা সেই নিয়ামতগ্তলো পেয়ে প্রতারিত হয়েছো, সেগুলোর শুকরিয়া আদায় 
করনি, বরং সেগুলো আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে লাগিয়েছো। এমনটি করলে আল্লাহ 
তাআলা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন । যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 


64552515640 ৩৮ ও 6৪৮ (8৬১ ১৫ পেত 15১ 0851 ০৯০৯ (০৯ 
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রত ন্‌ 
আর যারা কুফরী করেছে যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (সেদিন 
তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনেই যাবতীয় সুখ-সম্ভার নিয়ে গেছো 
এবং সেগ্জলো উপভোগও করেছো । সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর 


শাস্তি কারণ তোমরা জমিনে অন্যায়ভাবে ওদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং তোমরা নাফরমানী 
করতে (সুরা আল আহকাফ: ২০)। 


৪১৪ 


১০৩. সূরা আল আসর মোক্কী, আয়াত ৩) 


৯০। ৩৪০। 48 
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দা 
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না 
১০৩:১- সময়ের শপথ 
১০৩:২- নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত 
১০৩:৩- কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আর পরস্পরকে 
উপদেশ দিয়েছে হকের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈযের। 
ব্যাখ্যা: 


ক্ষেত্র। সময়ের কসম করে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, প্রত্যেক মানুষই ক্ষতির মধ্যে 
আছে। লাভবান হওয়ার বিপরীত কথা হলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া । ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিভিন্ন 
স্তর রয়েছে। কেউ কেউ পুরোপুরিই ক্ষতিগ্রস্ত । যেমন, যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় 
স্থানেই ক্ষতিগ্রস্ত, যাদের নিয়ামতসমূহ হারিয়ে গেছে এবং আযাবের উপযুক্ত হয়েছে 
তাদের অবস্থা। আবার কেউ কেউ কোন কোন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত । এজন্য আল্লাহ 
তাআলা ব্যাপকভাবে বণনা করলেন যে, প্রত্যেক মানুষই ক্ষতির মধ্যে আছে। তবে যাদের 
চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তারা ক্ষতির মধ্যে নেই। সেগ্তলো হলো, 


(১) আল্লাহ তাআলার আদিষ্ট বিষয়ের ওপর ঈমান আনা (41 ১০1 ২ ০১২): 
আল্লাহ তাআলা যেগুলোর ওপর ঈমান আনার আদেশ করেছেন সেগুলোর ওপর ঈমান 
আনা । আর ইলম বা জ্ঞান ছাড়া ঈমান হতে পারে না। ঈমান হলো জ্ঞানের শাখা, জ্ঞান 
ছাড়া ঈমান পূর্ণ হতে পারে না। 


৪১৫ 


(২) সংআমল করা (০1. ১৯০১), এতে বাহ্যিক _ অভ্যন্তরীণ, আল্লাহর হকের 
সাথে সম্পৃক্ত ও বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজসহ সকল ধরনের 
ভালো কাজই এর অন্তভুক্ত। 

(৩) পরস্পরকে হকের উপদেশ দেওয়া (-১ ৪০০11)): হক হলো ঈমান আনা ও 
সৎকাজ করা । অর্থাৎ তারা পরস্পরে একে অপরকে এগুলোর উপদেশ দেয়, এগুলো জন্য 
একে অন্যকে উৎসাহিত করে। 

(8) পরস্পরকে ধৈষের উপদেশ দেওয়া (০০) ৪০১19): অর্থার্থ তারা আল্লাহ 


তাআলার আনুগত্যে অটল থাকা, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা ও আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত কষ্টদায়ক বিষয়ে ধৈর্ধারণের জন্য একে অপরকে উপদেশ দেয়। 


প্রথম দু'টি ঈমান ও সৎ আমল) বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণ করে, আর 
পরের দু'টি পেরস্পরকে হকের উপদেশ দেওয়া ও পরস্পরকে ধৈযের উপদেশ দেওয়া) 
বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ অন্যকে পরিপূর্ণ করে । আর এই চারটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই মানুষ 
ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে এবং অনেক বড় লাভবান হতে পারে। 


82 ৫89 ৪১৯৯ ৪১৯০১ 
১০৪. সূরা আল হুমাযাহ (মোক্বী, আয়াত ৯) 
সিট 9801 এ ৪৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[নু] 
১৫ (৮) 541 খে $ এ €) ১১4০ ১ তই ৬৯ €) টা 27১ এ 0:5৯ 
এ রি | (9 £59৯| || 90 ০) 224০0 ৬ 93355 5) হুল এ চি 
ডে) 24০ ২০৪ ক ৫) ৯০০৬ ৪৩ ও 0) মও9। 
[নু] 
১০৪:১- দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে 
১০৪:২- যে সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে 


৪১৬ 


১০৪:৩- সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবি করবে 
১০৪:৪- কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামা*য় 
১০৪:৫- আর আপনাকে কিসে জানাবে হুতামা কী? 
১০৪:৬- এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন 
১০৪:৭- যা হৃদয় পযন্ত পৌঁছে যাবে 
১০৪:৮- নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে । 
১০৪:৯- দীর্ঘায়িত স্তস্তসমূহে । 

কুল 


ব্যাখ্যা: 
59৯ বা দুর্ভোগ: অর্থাৎ সতর্কবাণী, ধ্বংস ও কঠিন আযাব সেসব লোকের জন্য, 


252 2528 80৯ যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে: অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার 
কাজের মাধ্যমে নিন্দা করে ও তার কথার মাধ্যমে নিন্দা করে। ১৬৬ হলো, যে ব্যক্তি 
ইঙ্গিত ও কাজের মাধ্যমে মানুষের দোষক্রুটি বর্ণনা করে ও তাকে খোঁচা দেয়। ১. হলো, 
যে ব্যক্তি কথার মাধ্যমে মানুষের দোষব্রটি বর্ণনা করে । কথা ও কাজের মাধ্যমে দোষক্রুটি 
বর্ণনাকারীর বৈশিষ্ট্য হলো, ধনসম্পদ জমা করা, তা গণনা করা ও তা নিয়ে গর্ব করাই 
তার একমাত্র উদ্দেশ্য, কল্যাণকর পথে ও আত্মীতার সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য সেগ্তলো খরচ 
করার প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। 


৬.০, সে মনে করে: সে তার অজ্ঞতার কারণে মনে করে যে, ধু :4151 20৬ 0 
তার সম্পদ তাকে চিরজীবি করবে: এই দুনিয়াতে । এজন্য ধনসম্পদ বাড়ানোতেই তার 
সকল চেষ্টা ও প্রচেষ্টা । আর সে মনে করে যে, এই ধনসম্পদ তার বয়স বাড়িয়ে দেয় । 
কিন্তু সে এটা জানে না যে, কৃপণতা বয়সকে কমিয়ে দেয় এবং জনপদকে ধ্বংস করে। 
পক্ষান্তরে নেকী বয়সকে বাড়িয়ে দেয়। 


২20০০] ৩ 1255 ৫) ২5 এ 61 ১৯ কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত 
হবে হুতামা'য়। আর আপনাকে কিসে জানাবে হুতামা কী: এই বিষয়ের বড়ত্ব ও 
ভয়াবহতা বর্ণনা করে এমনভাবে বলা হচ্ছে। তারপর আল্লাহ তাআলা এর ব্যাখ্যা করে 
বলেন, 9 54১9: 4 ১৯ এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন: যার ইন্ধন হবে মানুষ ও 
পাথর । 


৪১৭ 


৯ যাঃ অর্থাৎ তার প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে তা, দ65391 ৪০ ৫ হৃদয় পর্যন্ত 
পৌঁছে যাবে: অর্থাৎ তা শরীর থেকে অন্তর পযন্ত বিদ্ধ করবে । 

এই প্রচণ্ড উত্তাপের সাথে সাথে তাদেরকে সেখানে আবদ্ধ করে রাখা হবে । সেখান থেকে 
বের হওয়া থেকে তারা নিরাশ হয়ে যাবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ₹%:০1$৯ 
4০১ নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে: অর্থাৎ বন্দী করে রাখবে । 
৭ ৯ এমন স্তস্তসমূহে: অর্থাৎ সেই দরজাগুলোর পিছনে, ৬2৯ যেই স্তভতপ্তলো 
হবে দীর্ঘায়িত: যাতে তারা বের হতে না পারে। 

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ভূ 6314. 1451১:-/3 01950 04৯ যখনই তারা 
সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে (সুরা আস 
সাজদাহ: ২০)। 


আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে এখান থেকে আশ্রয় চাই, এবং আমরা তাঁর নিকটে ক্ষমা 
ও নিরাপত্তা চাই। 


১০৫. সূরা আল ফীল (মোক্কী, আয়াত ৫) 
| ১৯ এ ৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
নর 
0) 9:৮৯ ভট 654৫ 0৭ মি 0) এ ৬৩০০০ ৫০ এ ০৪৪ % চটি 
৬০ (০৯ ৫) এ ৬১ 2০৬৯৭ চিঠি তা) 19 26০ ০০25 
৫) ০9৫ 
নর 
১০৫:১- আপনি কি দেখেননি আপনার রব হাতীওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন? 
১০৫:২- তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেননি? 


৪১৮ 


১০৫:৩- আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন 
১০৫:৪- যারা তাদের ওপর শক্ত পোড়ামাটির কন্কর নিক্ষেপ করে। 
১০৫:৫- অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ-সদৃশ করেন। 


ভ্র্গ) 
ব্যাখ্যা: 


আপনি কি দেখেননি আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা, তার কাজের বড়ত্ব, বান্দাদের ওপর তার 
রহমত, তার তাওহীদের দলীলসমূহ ও তার রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সত্যতা? আল্লাহ তাআলা হাতীওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন! যারা তার 
পবিত্র ঘর ধ্বংস করতে চেয়েছিল । যার কারণে তারা প্রস্তুত হয়ে বায়তুল্লাহকে ধ্বংস করার 
জন্য একদল হাতী নিয়ে আসছিল । আর তারা হাবাশা ও ইয়ামেন থেকে এমন সৈন্য নিয়ে 
আসছিল, যার মোকাবেলা করা আরবদের পক্ষে সম্ভব নয়। যখন তারা মক্কার নিকটবর্তী 
হলো, আর যেহেতু তাদের মোকাবেলা করা আরবদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই মক্কাবাসীরা 
নিজেদের জীবনের ভয়ে তারা মক্কা থেকে বেরিয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাদের পর 
বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দলে দলে পাখি প্রেরণ করলেন, যেসব পাখি পোড়ামাটির কঙ্কর বহন 
করে সেগুলো তাদের ওপর নিক্ষেপ করেছিল, যেই পাথরগুলো সেই বাহিনীর দূরের ও 
কাছের সকলের নিকটে পৌঁছেছিল, ফলে তারা একেবারে ধ্বংস হয় এবং তারা ভক্ষিত তৃণ 
সদৃশ হয়। তাদের অনিষ্টের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট হলেন, আর তাদের ষড়যন্ত্রকে 
তাদের মাঝেই ফিরিয়ে দিলেন। তাদের এই ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। এই বছরই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের নিদর্শন ও তার রিসালাতের দলীলে পরিণত হলো। আল্লাহ 
তাআলার জন্যই হলো সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া। 


৪১৯ 


রে, 
রে 


০, 
রা 


৩৫০০ ৫89 ০৯১৪ ৪০৯০ ০১৭ 
১০৬. সুরা আল কুরাইশ মান্ধী, আয়াত ৪) 


| ৬০20৮ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
দা 
0) ০৪158 4০9 1১285 0) 48219 58 2৮১ ৪১৩ 0) ০ ১১৯ 
€ ৫) ৩১৯ ৮০3 (৬ ৬ তা তই 
1] 
১০৬:১- কুরাইশদের আসক্তির কারণে 
১০৬:২- তাদের আসক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্মে সফরের 
১০৬:৩- অতএব, তারা ইবাদত করুক এ ঘরের রবের 
১০৬:৪- যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ 


করেছেন। 
ব্যাখ্যা: 
অনেক মুফাসসির বলেছেন যে, এখানে জার মাজররের সম্পকটি পূরবের সুরার সাথে 
সম্পকতি। অর্থাৎ আমরা হাতিওয়ালাদের সাথে এমনটি করেছিলাম কুরাইশদের জন্য এবং 
তাদের নিরাপত্তা, তাদের কল্যাণ অটুট রাখা, শীতের সময় ইয়ামেনে সফর ও গ্রীষ্মের 
সময় শামে সফর ঠিক রাখার জন্য, এবং ব্যবসা ও উপার্জন করার জন্য । 
আল্লাহ তাআলা যাদের মন্দ চেয়েছেন, তাদেরকে তিনি ধ্বংস করেছেন এবং আরবদের 
অন্তরে তিনি হারাম ও তার অধিবাসীর মযাদাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন, এমনকি 
আরবরা তাদেরকে সম্মান করতো । হারামের অধিবাসীরা যেখানেই সফর করতে চাইতো, 
কেউ তাদেরকে বাধা দিতো না। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এর শুকরিয়া আদায় 
করার আদেশ করে বলেন, ভঁএ| 1১ 4০919444$৯ অতএব, তারা ইবাদত করুক এ 
ঘরের রবের: অর্থাৎ তারা যেন তার তাওহীদকে বাস্তবায়ন করে এবং একনিষ্ভাবে 
একমাত্র তারই ইবাদত করে। 


৪২০ 


১০৯ ৬৫ 3 তন ৬ম যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন 
এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন: রিষিকে স্বচ্ছলতা থাকা ও ভয় ভীতি থেকে 
নিরাপদ থাকা সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত, যাতে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া 
আদায় করা আবশ্যক হয় । 


হে আল্লাহ! বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আপনার দেওয়া নেয়ামতের জন্য সকল প্রশংসা ও 
শুকরিয়া একমাত্র আপনার জন্যই । আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এই ঘরের রব বলে উল্লেখ 
করেছেন। এর কারণ হলো, এই ঘরের ফযীলত ও মরাদা বর্ণনা করা । কেননা আল্লাহ 
তাআলা তো সকল কিছুরই রব। 


25 ৫৯০ ৩%০। ১)৮১ ১৬ 
১০৭. সুরা আল মাউন (মাক্কী) 


সি ৩৯9 ৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
6 ০৯ উঠি 0) লি ৫ ওই 843 0) 5200 এ এই এডি 
ও ০) ০৯৯১০ ট৮১৩ ৬৪ 65 ৬830 ৫) ও] (5 তে) ৩ 0৬৬ 
ডে) ৩১৮4] ১১০৫৪ 0) ১59 (৯ 
[নল 
১০৭:১- আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে? 
১০৭:২- সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয় । 
১০৭:৩- আর সে মিসকীনদের খাদ্য দানে উদ্বুদ্ধ করে না। 
১০৭:৪- অতএব দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, 
১০৭:৫- যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, 
১০৭:৬- যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে 


৪২১ 


১০৭:৭- এবং ছোট-খাট গৃহসামগ্রী দানে নিষেধ করে 
ছু 
ব্যাখ্যা: 
যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হক ও তার বান্দাদের হক আদায় করে না তাকে তিরস্কার করে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 9 ৬5৫ ০১৪ ৬০ ৩313 আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে 


কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে: অর্থাৎ পুনরুখিত হওয়া ও প্রতিদান দেওয়াকে অস্বীকার 
করে । আর রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো সে বিশ্বাস করে না। 


9 6১৫ এ ৬১৩৯ সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়: 
অর্থাৎ সে কঠোরভাবে ও রূঢুভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর তার অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়ার 
কারণে সে ইয়াতীমের ওপর দয়া করে না। কারণ সে প্রতিদানের আশা করে না ও 
আযাবের কোন ভয় করে না। 


৮১০৭ ১3৯ আর সে উদ্বুদ্ধ করে না: অর্থাৎ অন্যকে উদ্বুদ্ধ করে না, 


৩১৯ 2০৮ ৬৪৯ মিসকীনদের খাদ্য দানে: যদি অন্যকেই উৎসাহিত না করে, 
তাহলে তার নিজের পক্ষ থেকে মিসকীনকে খাবার না দেওয়াটা আরো বেশি যুক্তিযুক্ত । 
 ০2-281 439 ৯ অতএব দুভোঁগ সেই সালাত আদায়কারীদের: যারা সালাত কায়েম 
করাকে বাধ্যতামূলক করেছে, কিন্তু তারা এ ০৯১৮ ₹$৯-০ ৪ (১ ৩৯51৯ তাদের 
সালাত সম্বন্ধে উদাসীন: তারা তাদের সালাতকে নষ্ট করে, ওয়াক্ত মোতাবেক সালাত 
আদায় করে না এবং সালাতের রুকনগুলোর মধ্যে কিছু রুকন আদায় করে না। আল্লাহ 
তাআলার আদেশের বিষয়ে গুরুত্ব না থাকার কারণেই তাদের পক্ষ থেকে এমনটি হয়ে 
থাকে যে, তারা সালাতকে নষ্ট করে, যেটি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবর্রেষ্ঠ আনুগত্য । 
কোন ব্যক্তি সালাত সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে, সে তিরস্কার ও নিন্দার উপযুক্ত হয়ে যায়। 
আর সালাতের মাঝে ভুলে যাওয়াটা সবার থেকে হতে পারে এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকেও হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লোক দেখানো 
কাজ, অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়া ও রহমত না থাকা এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাদেরকে বর্ণনা 
করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, % 99815 1১ ৩2১4৯ যারা লোক দেখানোর জন্য তা 
করে: অর্থাৎ্থ তারা মানুষজনকে দেখানোর জন্য আমল করে। 


€১১০৮। ১৯4০৯, এবং ছোট-খাট গৃহসামগ্রী দানে নিষেধ করে: অর্থাৎ ছোট খাটো 
জিনিস দিতে তারা নিষেধ করে, যেগ্ডলো ধার দিলে বা উপহার দিলে তাতে দাতার কোন 


৪২২ 


ক্ষতি হবে না, যেমন কোন পাত্র, বালতি, কুড়াল ইত্যাদি, যেগুলো স্বাভাবিকভাবেই 
মানুষজন অন্যকে দিয়ে থাকে। 


কিন্তু এই সকল মানুষদের অত্যন্ত কৃপণতা থাকার কারণে তার এই ছোটখাটো জিনিসি 
দিতেও নিষেধ করে, তাহলে এর চেয়ে বড় জিনিস দেওয়ার সময় তাদের অবস্থা কেমন 
হতে পারে! 


এই সূরাতে, ইয়াতীম মিসকীনদেরকে সম্মান করা, তাতে অন্যকে উৎসাহিত করা, 
সালাতের দিকে খেয়াল রাখা ও তার হেফাযত করা, এবং সালাতসহ সকল ইবাদতেই 
ইখলাস ঠিক রাখার বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও এই সুরাতে ভালো কাজ করা, সামান্য সম্পদ 
ব্যয় করার প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে । যেমন, পাত্র, বালতি, কিতাব বা অনুরূপ কিছু 
ধার দেওয়া । কেননা যারা এমন কাজ করে না, আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন । 
আর আল্লাহ তাআলাই সঠিক সম্পর্কে বেশি অবগত । সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব 
আল্লাহ তাআলার জন্য । 


এক 9 ৯5018)৯০ ২০% 
১০৮. সুরা আল কাউসার (মান্ধী, আয়াত ৩) 
৮৯০ উঠ 481৮১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
দা 
টে) সি 9 এড ৩] 0) ১০85 452 0০ 0) 2 এও এই 
[| 


১০৮:১- নিশ্চয় আমরা আপনাকে কাউছার দান করেছি। 


১০৮:২- অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী 
করুন। 


১০৮:৩- নিশ্চয় আপনার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই তো নিব€শ 


৪২৩ 


ব্যাখ্যা: 


আল্লাহ তাআলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন 
তার কথা বর্ণনা করে তাকে আল্লাহ তাআলা বলেন, €/১। 44১1 ৬৯ নিশ্চয় আমরা 
আপনাকে কাউছার দান করেছি: অর্থাৎ অনেক কল্যাণ ও বিরাট অনুগ্রহ দান করেছি। 
তারই অন্তর্ভুক্ত হলো, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে একটি নাহর বা হাউয দান করবেন যাকে বলা হয় কাওসার, যার দৈর্ঘ্য 
হলো এক মাসের পথ, প্রস্থও এক মাসের পথ, তার পানি দুধের চেয়েও সাদা ও মধুর 
চেয়েও মিষ্টি। সংখ্যা ও আলোকিত হওয়ার দিক থেকে তার পাত্রের সংখ্যা হলো 
আকাশের তারকারাজির মতো । যে ব্যক্তি একবার সেখান থেকে পানি পান করবে, সে 
তারপর আর কখনোই পিপাসিত হবে না। 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কথা বণনা করার 
পরে আল্লাহ তাআলা তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেগুলোর শুকরিয়া আদায় 
করার আদেশ করছেন। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, %€১1$ 402) 42১৯ অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে 
সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন: বিশেষভাবে এই দু'টি ইবাদতের কথা বর্ণনা 
করা হলো। কারণ এই দুটি হলো সবচেয়ে উত্তম ইবাদত ও শ্রেষ্ঠ নৈকট্যমূলক কাজ। 
আবার সালাত রয়েছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য অন্তর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনয়তা, 
আর এই সালাত বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। আর কুরবানীতে, বান্দার 
নিকটে যে উত্তম পশু ও সম্পদ রয়েছে সেগুলো দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য 
লাভ করা। আর সম্পদের প্রতি ভালোবাসা ও তার প্রতি আকষণ দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি 
করা হয়েছে। 


€42 ৩!৯ নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতা পৌষণকারীই: অর্থাৎ আপনার প্রতি বিদ্বেষ 
পোষণকারী, নিন্দাকারী ও সম্মান নষ্টকারীরাই €4/৫| $১৯ তো নির্কশ: সকল ধরনের 
কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, আমল থেকেও বঞ্চিত, যিকির থেকেও বঞ্চিত। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলো, প্রকৃত অর্থে পরিপূর্ণ, সৃষ্টিতে যার রয়েছে 
পরিপূর্ণতা । যেমন, তার মযাদা উচ্চ হওয়া, অনেক সাহায্যকারী ও অনুসারী থাকা । 


৪২৪ 


21555751852 ১১৭৭ 
১০৯. সুরা আল কাফিরূন (মাক্ী, আয়াত ৬) 


৯ ৪০ এ) ৮১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি)। 
[3] 
১$০) ১২৮ ৩৪-১৬ 4 277 552৮ রি ১0) 9954 ৫৫ 0১৯ 
০) ৩৪১৩9 ৩১ ক ০১ 851 5 95৫৬ ক এও 6 8৬৮ ৪৩৪ 
[| 
১০৯:১- বলুন, হে কাফিররা! 
১০৯:২- আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর 
১০৯:৩- এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি 
১০৯:৪- “আর তোমরা যার “ইবাদত করছ আমি তার “ইবাদতকারী হব না" 
১০৯:৫- এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী হবে না যাঁর ইবাদত আমি করি, 
১০৯:৬- তোমাদের দীন তোমাদের, আর আমার দীন আমার । 
১ 
ব্যাখ্যাঃ 
অর্থাৎ (হে নবী) আপনি কাফিরদেরকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিন যে, (5 44৮ ১ 


০০ আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর: অর্থাৎ তারা আল্লাহ 
তাআলাকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করতো, সেগুলো থেকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে 
সম্পর্ক ছিন্ন করুন। 


এ ৬ 9১49 চা 3০৯ এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি 
করি: কেননা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে তোমাদের কোন ইখলাস নেই । বরং আল্লাহ 


তাআলার জন্য তোমাদের ইবাদতে রয়েছে শিরক, যাকে ইবাদত বলা যাবে না। তারপর 
আল্লাহ তাআলা পুনরায় এটি বর্ণনা করছেন, যাতে করে প্রথমটি এমন তার আমল না 


৪২৫ 


থাকাকে (অর্থাৎ মুশরিকরা যাদের ইবাদত করে তারা ইবাদত না করাকে) প্রমাণ করে, 
আর দ্বিতীয়টি প্রমাণ করে যে, এমনটি তার আবশ্যক প্তণে প্রমাণিত হয়েছে। 


এজন্য দুই দলকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 9%০৫১ 5 (৩৯ (5৩৯ 
5155 ৬৫৮ ০ $ 0৯ ' প্রত্যেকেই নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করে থাকে (সুরা 
আল ইসরা: ৮৪)। 

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 9 991০: ০ 5৮ 05 ৫০৮ 05 5385 (9৯ আমি 
যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত (সূরা 
ইউনুস: ৪১)। 


১১০. সুরা আন নাসর (মাদানী, আয়াত ৩) 


| ১৯০ এ ৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
0) ৮19 এ ৩৪১ ৪ 95546 ০০৫ 4৭03 0) টাও এ ১০ 2 তুই 
ঘট) 015 0৩ 218525555০০ ৪০৪ ৮ 
[3] 
১১০:১- যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে 
১১০:২- আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন 


১১০:৩- তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন 
এবং তার কাছে ক্ষমা প্রাথনা করুন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী । 


ব্যাখ্যা: 


৪২৬ 


এই পবিত্র সুরাতে সুসংবাদ রয়েছে, সেই সুসংবাদ দেওয়া বিষয়টি আসলে তখন আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু আদেশ রয়েছে এবং এই সুসংবাদের 
বিষয়টি আসলে তার সাথে যেই বিষয়গ্ডলো ঘটবে সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


সেই সুসংবাদটি হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করা, মক্কা বিজয় হওয়া এবং মানুষের দলে দলে আল্লাহ তাআলার 
দীনে প্রবেশ করার সুসংবাদ, এমনকি মানুষজন তার শত্রু থাকার পরে এর মাধ্যমে তার 
অনুসারী ও সাহায্যকারী মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি হবে । আর এই সুসংবাদ দেওয়া 
বিষয়টি ঘটেছে। আর সাহায্য ও বিজয় আসার পরে আদেশ হলো, আল্লাহ তাআলা তার 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যেন এই কারণে তার রবের শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা 
করাসহ তার পবিত্রতা বর্ণনা করে, এবং তারই নিকট ক্ষমা চায়। 


আর ইঙ্গিত দেওয়া বিষয়টি হলো, এতে দু'টি ইঙ্গিত রয়েছে। সেগুলো হলো, এই দীনের 
জন্য সাহায্য অব্যাহত থাকবে, এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ 
থেকে আল্লাহ তাআলার প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করা ও আল্লাহ তাআলার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার ফলে সেটি আরো বেড়ে যাবে। আর এটিই হলো সেই 
নিয়ামতের শুকরিয়ার অন্তর্ভুক্ত । 


আর আল্লাহ তাআলা বলেন, এ ৫443১ ৫5 ০গ ৯ তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করো, তাহলে অবশ্যই আমি আরো বাড়িয়ে দিবো (সূরা ইবরাহীম: ৭)। 


এগুলো এই উম্মতে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের পরবর্তীদের যুগে ঘটেছে । সেসময় 
আল্লাহ তাআলার সাহায্য অব্যাহত থেকেছে। এমনকি ইসলামে এমন স্থানে পৌঁছেছে, 
যেখানে অন্য কোন ধর্ম পৌঁছাতে পারেনি এবং ইসলাম এমন স্থানে প্রবেশ করেছে, 
যেখানে অন্য কোন ধর্ম প্রবেশ করতে পারেনি । তারপর যখন এই উম্মতের মাঝে আল্লাহ 
তাআলার আদেশের বিপরীত কাজ করা শুরু হয়েছে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের কথার 
মাঝে মতভেদ ও কাজকর্মে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষায় 
ফেলেছেন । তারপর যা ঘটার তা তো ঘটেছেই। 


কিন্তু এরপরেও এই উম্মত ও এই দীনের জন্য আল্লাহ তাআলার যে রহমত ও অনুগ্রহ 
রয়েছে তা ভাবাও যায় না অথবা কল্পনাতেও আসে না। 


আর দ্বিতীয় ইঙ্গিত হলো, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স শেষ 
হওয়া ও মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর কারণ হলো, তার বয়স 
হলো অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বয়স, আল্লাহ তাআলা যার কসম করেছেন। আর তিনি এটি 
জানিয়েছেন যে, মধাদাপূর্ণ বিষয়গুলো ইস্তিগফার দিয়ে শেষ করতে হয়, যেমন সালাত, 
হাজ্জ ইত্যাদি । 


৪২৭ 


আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অবস্থাতে তার প্রশং 
করার ও ইস্তিগফার করার আদেশ করছেন, এতেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তার বয়স শেষ, 
ফলে তিনি যেন তার রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, এবং তিনি যেন 
তার বয়স সবেত্তিম বিষয় দিয়ে সমাপ্ত করেন। তার ওপর আল্লাহ তাআলার সালাত ও 
সালাম বর্ষিত হোক। 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ওপর আমল করতেন । আর এটি তিনি তার 
সালাতে বলতেন । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রুকু ও সিজদায় বেশি বেশি 
বলতেন, 


20 


হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে 
ক্ষমা করুন। (সহীহ বুখারী হা/৭৯৪, ৮১৭, সহীহ মুসলিম হা/৪৮৪।) 


ক, 
১১১. সুরা আল মাসাদ মোক্কী, আয়াত ৫) 


সি ৩৯9 ৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[ল। 
15106550655 05 2: ৯ 5 ০) ৩৫০ ৬ 1 এ 
€০)3-5 ৩৫0০ ০০৪ ও ৫) ৩০ ও ধরেও ০১০৭ 
দা 
১১১:১- ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক 
১১১:২- তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। 
১১১:৩- অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে 
১১১:৪- আর তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে 
১১১:৫- তার গলায় পাকানো রশি । 


৪২৮ 


ব্যাখ্যা: 

আবু লাহাব হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। সে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চরম শত্রুতা করতো এবং অনেক কষ্ট দিতো । এতে তার 
কোন দীনও ছিল না, আবার আত্মীয়তার কোন টানও ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাকে 
ধ্বংস করুন। আল্লাহ তাআলা এখানে তাকে অত্যন্ত শক্ত ভাষায় তার নিন্দা করছেন, যেটি 
কিয়ামত পযন্ত তার ওপর লাঞ্নাকে প্রমাণ করে । 


আল্লাহ তাআলা বলেন, ভূ --৪ ৬14৫ ৬৫৯ ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত: অর্থাৎ 
তার দুই হাত ক্ষতিগ্রস্ত হোক ও দুর্ভাগা হোক। 


€৬5৩৯, এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক: ফলে সে সফলকাম হতে পারেনি । 


্ব £৬ 4 ০৪৯ ৮৯ তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসেনি: যেই সম্পদ তার কাছে 
ছিল ও যেগ্তলো তাকে সীমালজ্ঘন করিয়েছে, সেগুলো তার কোন কাজে আসেনি, এবং 
তার উপার্জনও কোন কাজে আসেনি । যখন আল্লাহ তাআলার আযাব নাযিল হয়েছে, তখন 
সেগ্তলো তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাচাতে কোন কাজে আসেনি । 


৫) 55195 ৬০৫৭৯ অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে: চতুর্দিক থেকে তাকে 
জাহান্নামের আগুন পরিঝেষ্টন করে নিবে । 


র্$ ০০ 210 £293৯ আর তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে: সেই মহিলাও রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত কষ্ট দিতো। সে এবং তার স্বামী আবূ লাহাব 
একে অপরকে পাপ ও সীমালজ্ঘনের কাজে সাহায্য করতো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে যথাসম্ভব কষ্ট দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতো। পিঠে লাকড়ির বোঝা বহন 
করার মতো সেই মহিলা তার পিঠে পাপের বোঝা একত্রিত করতো । আর তার গলাতে সে 
প্রস্তুত করেছিল এমন রশ্মি যা হলো, 94 3০৯ তন্ত বা আশের রশ্মি। অথবা এটিও 
হতে পারে যে, সেই মহিলা জাহান্নামের আগুনে তার স্বামীর শাস্তির জন্য ইন্ধন বহন 
করবে, সেই মহিলার গলাতে পাকানো রশ্মি থাকবে। 

যাহোক, এই সূরাতে আল্লাহ তাআলার চমৎকার একটি নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ তাআলা 
যখন এই সুরা নাযিল করেন, তখনও আবু লাহাব ও তার স্ত্রী ধ্বংস হয়নি, অথচ আল্লাহ 
তাআলা আগেই সংবাদ দিচ্ছেন যে, আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উভয়কেই অবশ্যই জাহান্নামের 
আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে । এটিতে আবশ্যক হয় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে । দৃশ্য ও 
অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত আল্লাহ তাআলা যেমনটি বলেছিলেন, তেমনই ঘটেছিল। 


৪২৯ 


£৫2 ৫৯০ (১০১৩১ ৪)৯৮ ১৫ 
১১২. সুরা আল ইখলাস ফমোক্বী, আয়াত ৪) 


৯৯০1 ৩৯9 ৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি)। 
রন 
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১১২:১- বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্ধিতীয় 

১১২:২- আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী 

১১২:৩-তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি 

১১২:৪-এবং তার সমতুল্য কেউই নেই। 
-্ঞু 


ব্যাখ্যা: 
€)5৯ বলুন: অর্থাৎ আপনি বিশ্বাস নিয়ে, তার অর্থ জেনে দৃঢ়ভাবে বলুন, 


এ ঞ 9১৯ তিনি আল্লাহ এক: একত্ব একমাত্র তার মাঝেই সীমাবদ্ধ। তিনি 
পরিপূর্ণতায় এক ও অদ্ধিতীয়, যার রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম ও পরিপূর্ণ উচ্চ গুণাবলি এবং 
পবিত্র কাজসমূহ, যার সমকক্ষ ও সমতুল্য কিছুই নেই। 


রব ১০। &1৯ আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী: এখানে সকল প্রয়োজনকেই উদ্দেশ্য করা 
হয়েছে। উর্ধজগত ও নিম্ন জগতের সকলেই তার অত্যন্ত মুখাপেক্ষী, তারা একমাত্র তার 
নিকটেই তার প্রয়োজনসমূহ চায়, তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে একমাত্র তারই অভিমুখী 
হয়। কেননা তিনি গুণাবলীর দিক থেকে পরিপূর্ণ। তিনি হলেন আলীম বা মহাজ্ঞানী, যিনি 
তার জ্ঞানে পরিপূর্ণ। তিনি হলেন হালীম বা পরম ধৈর্যশীল, যিনি তার ধৈযের পরিপূর্ণ। 
তিনি হলেন রহীম বা পরম দয়ালু, যিনি তার দয়াতে পরিপূর্ণ, তার দয়া সকল কিছুকেই 
পরিবেষ্টন করে আছে। 


৪৩০ 


অনুরূপভাবে তিনি তার সকল গুণাবলিতেই পরিপূর্ণ। তার পরিপূর্ণতার অন্তত হলো, 
315 (19 44£ (1৯ তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি: কেননা 
তিনি পরিপূর্ণভাবে অমুখাপেক্ষী । 

$3-118 4 ১৫ 219৯ এবং তার সমতুল্য কেউই নেই: অর্থাৎ তার নামসমূহ, তার 
গুণাবলি, এবং তার কাজসমূহের কোন ক্ষেত্রে তার সমতুল্য কেউ নেই। 

এই সূরাতে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতকে একত্রিত করা হয়েছে। 


£2 ৫৯5 901 8)৯০৭ 
১১৩. সূরা আল ফালাক (মাক্কী, আয়াত ৫) 


৯৯০ টেঁগ। 41৯১ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
[| 
২৮০৪ ৮) 1১| ১৮৬ ০৯ ২৮০$ 0) ৩9৪ ৮৪0) 9) 572; ১১০ 05৯ 
০০১4০1১14৮৮ ৮ ৩25 ৫) এল ভি ০৪৩ 9৪ 
[লন 
১১৩:১- বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উবার রবের 
১১৩:২- তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে 
১১৩:৩- আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয় 
১১৩:৪- আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয় 
১১৩:৫- আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে' 
ব্যাখ্যাঃ 
0১৯ বলুন: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলুন, 


৪৩১ 


91 ০০ ১১৮৯ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উবার রবের: অর্থাৎ যিনি বীজ ও আঁটি 
বিদীর্ণকারী এবং যিনি প্রভাতের উন্মেষ ঘটান । 


৬০ ৩ ০ ৬৯ তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে: আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্ট 
করেছেন সবই এর অন্তভুক্ত। যেমন মানুষ, জিন, পশু প্রাণী ইত্যাদি । এগুলোতে যে অনিষ্ট 
রয়েছে তা থেকে এগুলোর শর্টার নিকটে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে। সাধারণভাবে বর্ণনা করার 
পরে বিশেষভাবে বর্ণনা করে বলা হচ্ছে, 


3 19 ০৬ 9 ৯৩৯ আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়: 
অর্থাৎ রাতে যা কিছু থাকে সেগুলোর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যখন রাত মানুষকে ঢেকে 
নেয় এবং যখন তাতে অনেক অনিষ্টকর আত্মা ও ক্ষতিকর প্রাণী ছড়িয়ে পড়ে। 


বু 4২] এ 5১৬ 95 ৯$ ৯ আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়: 
অর্থাৎ সেসব মহিলা জাদুকরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যারা তাদের জাদু কারকর করার 


০ [সু ৯৮৩ ১৪ ৯ আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে: হিংসুক 
হলো সেই, সে যার হিংসা করছে তার নিয়ামত যাতে চলে যায় সেটা কামনা করে, আর 
এজন্য সে যথাসম্ভব মাধ্যম গ্রহণ করে সেই নিয়ামত দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এই 
হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া ও তার যড়যন্ত্রকে বাতিল করার প্রয়োজন। 
হিংসুকের মধ্যে, যে ব্যক্তির বদ নজর লাগে সেই ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত । কেননা খারাপ অন্তর 
ও স্বভাবের হিংসুক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো বদনজর লাগে না। এই সূরাতে ব্যাপকভাবে ও 
নিদিষ্টভাবে সকল ধরনের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। এই সুরাটি আরো প্রমাণ 
করে যে, জাদুর বাস্তবতা রয়েছে, যার অনিষ্টের আশংকা রয়েছে এবং জাদু ও জাদুকারীর 
অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাইতে হবে । 


৪৩২ 


দি 
£রে ৬৫ ০ 


2285 9 ০০|। ৯) ০১১৪ 
১১৪. সূরা আন নাস মোক্কী, আয়াত ৬) 


৯০1 ৩৯9 ৮৪ 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 
না 


09555 55 ৬ 0) ৩৪ সু 0) ০৮৫1 4৩ 0) ০৫ ০ ১০০ 
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[লন 
১১৪:১- বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, 
১১৪:২- মানুষের অধিপতির, 
১১৪:৩- মানুষের ইলাহের কাছে 
১১৪:৪- আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, 
১১৪:৫- যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, 
১১৪:৬- জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে। 
ক 
ব্যাখ্যা: 


এই সুরাতে শয়তান থেকে মানুষের রব, অধিপতি ও ইলাহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা 
হয়েছে, যেই শয়তান হলো সকল অকল্যাণের মূল। তার ফিতনা ও অনিষ্টের অন্তভুক্ত 
হলো, সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়। সে মানুষের সামনে খারাপ কাজকে সুন্দর করে 
তোলে, তাদের সামনে সুন্দর আকৃতিতে সেটা তুলে ধরে এবং সেই কাজটি করার জন্য 
মানুষের আগ্রহকে তৎপর করে তোলে । আবার সে ভালো বিষয়কে মানুষের সামনে মন্দ 
করে তুলে ধরে এবং সেখান থেকে তাদেরকে বিরত রাখে । সাথে সাথে ভালো কাজকে 
তাদের সামনে অন্য আকৃতিতে তুলে ধরে। সে সবর্দাই এমন কুমন্ত্রনা দিতে থাকে । আর 
সে আত্মগোপন করে। অর্থাৎ যখন বান্দা তার রবকে স্মরণ করে, শয়তানকে প্রতিহত 
করার জন্য রবের সাহায্য চায়, তখন সেই শয়তান পিছিয়ে যায়। 


সুতরাং সকল মানুষের রব যিনি, তার রুবুবিয়্যাতের মাধ্যমে শয়তান থেকে রবের নিকটে 
আশ্রয় ও সাহায্য চাওয়া উচিত। আর সৃষ্টির সকলেই তার রুবুবিয়্যাত ও রাজত্বের 


৪৩৩ 


অন্তভৃক্ত। প্রতিটি প্রাণীরই তিনি নিয়ন্ত্রণকারী । তাছাড়া তার উলুহিয়্যাতের মাধ্যমেও তার 
নিকট আশ্রয় চাওয়া উচিত, যেটির জন্য তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। 


সুতরাং তাদের সেই শক্রর অনিষ্ট প্রতিহত করা ছাড়া সেই উলুহিয়্যাত পূর্ণ হবে না, যেই 
শত্রু তাতে কিছু অংশ নিজের জন্য নেয়, তাদেরকে সেখান থেকে বাধা দেয়। আর সেই 
শত্রু চায়, তাদেরকে নিজের দলে পরিণত করতে, যাতে তারা জলন্ত আগুনের অধিবাসী 
হয়। কুমন্ত্রনা যেমন জিনের থেকে হয়, ঠিক তেমনই মানুষের থেকেও হয়। এজন্য আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
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জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে । 


শুরুতে ও শেষে, বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবে সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ 
তাআলার জন্য । আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তার 
নিয়ামতসমূহকে পরিপূর্ণ করেন, আমাদের পাপসমূহকে ক্ষমা করেন, যেই পাপগুলো 
আমাদের মাঝে ও অনেক বরকতের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও তিনি যেন সেই 
পাপ ও কামনা বাসনাকে ক্ষমা করেন, যেগ্তলোর কারণে তার আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা 
করাটা আমাদের অন্তর থেকে চলে যায়। 


আমরা তার নিকট আশা রাখি, যেন তিনি আমাদের মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে তার জন্য 
তার নিকট যে কল্যাণ রয়েছে তা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত না করেন। আর একমাত্র 
কাফির সম্প্রদায় ছাড়া তার অনুগ্রহ থেকে কেউ নিরাশ হয় না এবং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছাড়া 
তার রহমত থেকে কেউ হতাশ হয় না। 


০, 

সবাই ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তার পরিবার পরিজন, তার সকল সাহাবীর ওপর । 

লেখক আব্দুর রহমান নাসির ইবনু আবিল্লাহ, যিনি পরিচিত হলেন ইবনু সাদী নামে, এই 
লেখকের হাতে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও উত্তম তাওফীকের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার 
কিতাবের তাফসীর সমাপ্ত হলো। আল্লাহ তাআলা তাকে, তার পিতামাতাকে এবং সকল 
মুসলিমকে ক্ষমা করুন। আর এই কাজটি সমাপ্ত হলো ১৩৪৪ হিজরির রবিউল আওয়াল 
মাসের শুরুতে । 
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৩. ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা 

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
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৪. আকীদা আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর 
-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৪০ টাকা] 
৫. আহলুল হাদীসদের আকীদা-আবু বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মুল্য: 
৩০ টাকা] 
৬. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৭. লুমআতুল ইতিকদ-আকীদার ঝলক 
-ইবনে কুদামা আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা] 
৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্ষতা 
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৯. আল আকীদা আত-তহাবীয়া 
- ইমাম আবূ জাফর আহমাদ আত-তহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
১০. আল ওয়ালা ওয়াল বারা বন্ধুত্ব ও শক্রতা। 
-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
১১. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আকীদা ও ফিতনাহ হতে মুক্তির উপায় 
-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা] 
১২. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 
আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানকীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা] 
১৩. ইসলামে মানবাধিকার 
- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা] 
১৪. কুরআন ও সুনাহ আঁকড়ে ধরা 
-সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
১৫. হাদীসের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আসারী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
১৬. এক নজরে সালাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা] 
১৭. একশত কবীরা গুনাহ 
-ড. সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাইয়্যাহ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা] 
১৮. যাকাতুল ফিতর 
- মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা] 
১৯. আওয়ায়িলুশ শুহুর আল আরাবিয়া-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ 
-আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
২০. নতুন চাঁদের বিধান- শায়েখ আদনান ইবনে মুহাম্মাদ আল আরউর 
[নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা] 


৪৩৮ 


২১. সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান 
শাইখ উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ। [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা] 

২২. বিদআতের মূলনীতি ও উন্মাহর প্রতি তার কুপ্রভাব- আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আল- 
ফাকীহী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা] 
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